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৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


ইহার ফলে কোন দেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ঃ কোন দেশ অনন্ত হর। ভূ-পৃষ্টের 
প্রকৃতি অনুসারে ভূ-প্রক্ৃতিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যার £ 
ye পার্বত্যভূমি, (খ) মালভূমি, (গে) সমভূমি | 
0 পাৰ্বত্যভূমি_যে সকল স্থান প্বতদদুল সেই সকল স্থানে যেমন | 
অস্থবিধার ae হয়, সেইরূপ “সুবিধাও অনেক । বর্তমান যুগে যানবাহন 
ব্যবস্থার সুবন্দৌবস্ত না থাকিলে কোন দেশের উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্ত 
এই অঞ্চলের জমি অসমতল হওয়ায় এখানে রাস্তাঘাট ও রেলপথ নিৰ্মাণ 
কষ্টসাধ্য | এই অঞ্চলের ন্দীগুলি খরল্রোত| বলির নাব্য নহে ।৯ পরিবহণ- 
ব্যবস্থার উন্নতি না হইলে সভ্যতার বিকাশলাভ হয় না। এইজন্য পার্বত্য 
অঞ্চলগুলি এখনও TAS | জমি উঁচু-নীচু হওয়ায় এবং বিক্ষিপ্ত থাকায় এখানে 
আধুনিক যন্তাদি কুবিকার্ধে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। এইজন্য এখানেক্ফুষির 
Se সৰিলক্ষিত হয় ail যানবাহন ও সুদক্ষ, শ্রমিকের অভাব, বিরল | 
cients এবং বাজারের দূরত্বের জন্য এখানেনশিল্ ও বাণিজ্য প্রসারলাভ | 
করে ন]। এই সকল কারণে স্থানীয় লোকের!ম্শিক্ষিত ও পশ্চাৎপদ হয় || 
.এইজন্যই ভারতের হিমালয় অঞ্চলের উন্নতি পরিলক্ষিত হয় T | 
ইহা সত্বেও পার্বত্য অঞ্চল হইতে দেশের বু উপকার সাধিত হয়। 
প্রথমতঃ, পর্বতের অবস্থানহেতু দেশে১বুষ্টিপাতি হয়। কারণ ইহা আদ্র 
বায়ুকে বাধা দিয়া বৃষ্টির WR করে। হিমালয় পৰতমালা৷ ভারতে মৌস্থমী 
বৃষ্টিপাতের সহায়ক | দ্বিতীয়তঃ, পর্বত হইতে বিভিনন*নদর-নদীর উৎপত্তি হয়। 
নদী দেশের সমৃদ্ধিনাধনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী | ভারতের হিমালয় পর্বত 
হইতে গঙ্গা) ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধুনদের উৎপত্তি হইয়াছে । এই নদ-নদীগুলির : 
উৎপত্তি al হইলে হয়তো ভারতের অধিকাংশ অংশই মরুপ্রায় হইয়| যাইত। 
তৃতীয়ত, পার্বত্য অঞ্চলে পৃথিবীর অধিকাংশ “বনভূমি বিদ্যমান | বন-দম্পদ 
হইতে কাঠ, জালানি ও শিল্পের কীচামাল পাওয়া যায়। ভারতের হিমালয় 
অঞ্চলে বহু মূল্যবান কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া 
হয়। চতুৰ্থতঃ, পার্বত্য অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ষ্পশুচারণভূমি বিদ্যমান । এখানে 
পশুপালন দ্বারা বহুলোকের জীবিকানির্বাহ হয়। পঞ্চমতঃ, পার্বত্য অঞ্চল 
হইতে যখন নদীগুলি বনভূমিতে আসিয়| পড়ে, তন Sata cate হইতে 
ও জলবিদ্যুৎ উৎপন করা হয়। এই জলবিদ্যুৎ বিভিন্ন শিল্পে ও মানুষের বাস- - 
স্থানে ব্যবহার কর! হয়। ভারতের দামোদর, মহানদী ও শতক্র নদীর উপর 


বাধ নির্মাণ করিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা 
অঞ্চল গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে q 


যে, দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর a 
বিস্তার করে। 

(২) মালভুমি__এই অঞ্চলের অধিবাসীরাও বিশেষ উন্নতিলাভ করিঞে 
পারে না। এখানে প্রচুর খনিজ সম্পদ্দ থাকিলেও যানবাহনের অক্গৃবিধ। 
থাকায় শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। এই সকল অঞ্চলে মুত্তিক। সাধারণতঃ 
'অনুর্বর হওয়ায় চাষের পক্ষে অন্থপযোগী । দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে 
মালভূমির প্রভাব খুবই কম। 

%৪(গ) অমভূমি__নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই সমভূমি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। এইজন্য নদী-বাহিত পলিমাটির আধিক্য থাকায় সমভৃষির মৃত্তিকা 
সাধারণতঃ উর্বর হয়। সেইজন্য ইহা*ক্রুষিকার্ধষের পক্ষে উপযোগী । এই 
অঞ্চলের অধিকাংশ লোক রুষিজীবী। ভারতের গীজেয় উপত্যকার 
জমভুমিতে এইজন্য কষিকার্য উন্নতিলাভ করিয়াছে । সমতলভূমির oh 
উচু-নীচু নহে বলিয়া ইহা *যানবাহন-চলাচলের পক্ষে উপযুক্ত । গজা নদীর 
উপত্যকায় ভারতের রেলপথ সর্বাপেক্ষা বেশী কেন্ত্রীভূত। কীচামাল ও. 
শ্রমিকের অভাব al থাকায় এবং যানবাহনের স্থবিধা থাকায় এই অঞ্চলে 
আশিলের প্রসার হইয়া থাকে। এই সকল কারণে সমভূমিতে ঘনগ্লোকবসতি 
পরিলক্ষিত হয়। পৃথিবীর শতকরা ৯* জন লোক এই অঞ্চলে বাস করে গালের 
সমভূমিতে ভারতের অধিকাংশ শিল্প অবস্থিত এবং লোকবসতি সর্বাপেক্ষা ঘন । 
রুষি, শিল্প ও যানবাহনের স্থবন্দোবস্ত থাকায় এই স্থানের অধিবাসীরা ভীবিকা 
অর্জনের জন্য বিভিত্ন-প্রকারের সুযোগ-সুবিধা পাইয়া! থাকে । এই অঞ্চলে 
অর্থ নৈতিক উন্নতিসাধন সহজসাধ্য | বহুলোকের খাওয়া-পরার অভাব নাই 
বলিয়া কিছু কিছু লোক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হইয়! থাকে | 
সেইজন্যষ্ট সাংস্কৃতিক উন্নতিতে ইহারা অশ্রগামী। এখানকার নদীগুলি 
খরশ্রোত| নহে বলিয়াঞনৌ-চলাচল্োর্‌ পক্ষে উপযোগী । এইজন্য গঙ্গানদী 
নৌ-চলাচলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ইহা! শিল্প-প্রসারের সহায়ক | পৃথিবীর 
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[ কলিকাতা ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃ-ৰিসবরিষ্ঠালয় শ্রেণীর 
এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ বিশ্বি্ালপরবেশিকা শ্রেণীর 
বাণিজ্যিক ভূগোলের পাঠ্যক্রম অমুসারে লিখিত পাঠ্য-পুস্তক ] 


male শেখর Batt এম্‌. কম্‌.; সি. এ. আই. আই, বি, ; 
স্থরেন্দনাথ কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক, fretta, অর্থ নৈতিক 
ভূগোল (ডিগ্রী কোর্স ), অর্থনৈতিক সম্পদ ও ব্যবহার (ডিগ্রী 
কোর্স), বাণিজ্যিক ও শিল্প-আইন, আয়কর আইন, প্রাথমিক 
হিসাব শিক্ষা ও বাণিজ্যিক গণিত (উচ্চতর মাধ্যমিক ), 
উচ্চতর মাধ্যমিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


প্রকাশক £ 


সি. ভট্টাচাৰ্য বি. এ., বি. টি. 
৫৭-সি, কলেজ BB, 
16. 77 
E a a Ay PARTS 
Acen, PIT 

O প্রথম সংস্করণ £ জুলাই, ১৯৬০ Q 
দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই, ১৯৬১ 4 
তৃতীয় সংস্করণ £ জুলাই, ১৯৬২ 


চতুর্থ সংস্করণ £ জুলাই, ১৯৬৩ 

পঞ্চম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৬৪ 

বট সংস্করণ £ জুলাই, ১৯৬৫ 

সপ্তম সংস্করণ £ জুলাই, ১৯৬৬ 

অষ্টম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৬৭ 

নবম সংস্করণ z জুলাই, ১৯৬৮ fo 
দশম সংস্করণ £ জুলাই, ১৯৬৯ 06 
একাদশ সংস্করণ £ জুলাই, ১৯৭০ 

Wet সংস্করণ £ অক্টোবর, ১৯৭১ 

অয়োদশ (পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ) সংস্করণ : জুলাই, ১৯৭২ 


, 


TUS সাভ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র 


. মুদ্রাকর £ 


পি. ভট্টাচার্য 
প্রৌগ্রেসিভ প্রিন্টার্স 


৭৫, ap চ্যাটাজী Sb, 
কলিকাঁতী-৯ 


meanest message ভূমিকা 
অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সহযোগিতায় গত বারো বৎসরেই এই পুস্তকখানি 
প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। সেইজন্য এই বৎসর 
ত্রয়োদশ সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছি এবং পুস্তকখানির উৎকর্ষসাধনের 
চেষ্টা করিয়াছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালের পরিসংখ্যান দেওয়া 
হইয়াছে এবং কলিকাতা, উত্তরবঙ্গ ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৬১, ১৯৬২, 
১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৬৭১ ১৯৬৮১ ১৯৬৭, ১৯৭০) ১৯৭১ ও ১৯৭২ 
সালের প্রশ্নপত্র বিভিন্ন অধ্যায়ে সংযোজিত্ত হইয়ছে। বিভিন্ন, কলেজের 
অধ্যাপকবুন্দ এই সংস্করণের উৎকর্ষসাধনে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন | 
তাহাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 
এই গতিশীল জগতে বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা নিয়ত পরিবতিত 
হুইতেছে। সুতরাং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পুস্তকখানির বিভিন্ন অংশে 
১৯৭১ সালের উৎ্পাদন-পরিসংখ্যান দিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
সম্প্রতি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় বাংলাদেশ-সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান 
ও তথ্য বিভিন্ন অধ্যায়ে সংযোজিত হইয়াছে। 
apt করি, পুস্তকখানি পূর্বের মতো শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক সাদরে গৃহীত 
হইবে | 
কলিকাতা বিনীত 
১৫ই জুলাই, ১৯৭২ গ্রন্থকার 
প্রথম সংস্করণের ভুমিকা! 
বঙ্গভাষার মাধ্যমে বর্তমানে কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করিবাঁর-ও 
পরীক্ষা! দেওয়ার সুযোগ দান করিবার জন্য কলিকাতি! বিশ্ববিগ্ালয় ধন্যবাদাহ 
হইয়াছেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে কঠিন বিষয়বস্তও হৃদয়ঙ্গম করা অনেক, 
সহজ | 
অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক ভূগোলের বিষয়বন্ত ছাত্রগণের নিকট প্রথমতঃ 
বসহীন মনে হইলেও আসলে ইহা! অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও আগ্রহের বিষয় 
বর্তমান যুগে কোন দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা বুঝিতে হইলে ইহার 
ভৌগোলিক পরিবেশ ভালভাবে জানা প্রয়োজন । এই বিষয়টিকে :মাহষের 
স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলাইয়া অধ্যয়ন করিলে নিশ্চয়ই ছাত্রগণ এই 
বিষয়ে আগ্ৰহান্বিত হইবে; অবশ্য ছাত্রদের নিকট বিষয়টিকে স্বন্দরভাবে 
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তুলিয়া বরিবার উপর ইহা নির্ভর করে। সেইজন্য প্রয়োজন, মানচিত্রের মধামে 
বিষয়টিকে বুঝাইবার চেষ্টা করা। ছাত্রগণ যাহাতে বিষয়টিকে সহজে বুঝিতে 
পারে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই পুস্তকখানি রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 

বর্তমান যুগে বিভিন্ন দেশের দ্রুত অর্থ নৈতিক ও বাণিজ্যিক উন্নতি 
পরিলক্ষিত হইতেছে। সুতরাং আধুনিক তথ্যাদি না জানিলে বিভিন্ন দেশের 
অর্থ নৈতিক উন্নতির সম্যক্‌ ধারণা! হওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্য সকল সময় 
১৯৫৯ সালের উৎপাদন-পরিসংখ্যান দিবার চেষ্টা করিয়াছি। U.N.O. 
এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বুলেটিন হইতে এই সকল তথ্যাদি 
সংগৃহীত হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ-এর ১৯৬২ সালের প্রশ্নপত্র 
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার গত দশ বৎসরের 
প্রশ্নপত্র বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করিয়া সন্নিবেশিত করা হইয়াছে এবং ছাত্রগণের 
স্থবিধার জন্য ইহা বাংলায় অনুবাদ করিয়! দেওয়া হইয়াছে। 

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয্ শ্রেণীর বাণিজ্যিক ভূগোলের (Commercial. Geography) 
পাঠ্যক্রম অনুসারে এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে 
এই পাঠ্যক্ৰম শেষ করিতে হইবে | ey পুস্তকখানির বিষয়বস্ত নাতিদীর্ঘ 
করা হইয়াছে। প্রথমাবস্থায় পুস্তকখানিতে ক্রটি-বিচ্যুতি থাকিয়। যাইতে 
পারে। এই বিষয়ে অধ্যাপক মহাশয়গণের মন্তব্য সাদরে গৃহীত হইবে। 
ইহাতে ভবিষ্যতে পুস্তকের সংশোধনে অনেক সাহায্য হইবে। 

বন্ধুবর অধ্যাপক স্থনীলকুমার সেনগুপ্ত, স্থরেন্্নাথ কলেজের অধ্যাপক: 
রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং নরসিংহ দত্ত কলেজের অধ্যাপক জগদিন্দু ভট্টাচার্যের 
নিকট হইতে এই পুস্তক লিখিবার সময় অনেক উপদেশ ও সাহাধা পাইয়াছি। 
ইহা পুস্তকের উৎকর্ষসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। পুস্তক প্রকাশনার 
বিভিন্ন কাধে Sata পীষুষকান্তি রায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে । কলিকাঁতার 
বিশিষ্ট শিল্পী শীনিল ভট্টাচাৰ্ষ zasta মানচিত্র অঙ্কন করিয়া আমাকে প্রভূত 
সাহায্য করিয়াছেন। ইহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ | 


পুস্তকখানি অধ্যাপক ও ছাত্রগণ কতৃক সাদরে গৃহীত হইলে পরিশ্রম সার্থক 
হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। : 


কলিকাতা ? বিনীত 
১লা আগস্ট, ১৯৬০ 


8) 


৫) 


2 1 
মানুষ ও ভাহার পরিবেশ N 0 ৮5, She 
প্রাকৃতিক পরিবেশ (৫ পৃঃ), সাংস্কৃতিক পরিবেশ ১ পুঠ 
পৃথিবীর জলবায়ু-অঞ্চল SS ২৩ 
নিরক্ষীয় অঞ্চল (২৫ পৃঃ), CHART অঞ্চল (২৭ পৃঃ), ” 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল (২৯ পৃঃ), পশ্চিমপ্রান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ ' 
অঞ্চল (৩১ পৃঃ), ভারতের প্রান্তিক রিতা )। 
কৃষিজ সম্পদ ৪১ 
gfe উৎপাদন (৪১ পৃঃ), কৃষি-প্রণালী (৪৩ পৃঃ), 
ভারতের কৃষিব্যবস্থা (৪৪ পৃঃ), গম (৫০ পৃঃ ), ধান 
(৫৬ পৃঃ), চা (৬১ পৃঃ), কফি (ve পৃঃ), ইক্ষু ও ৰীট 
(৬৮ পৃঃ), তুলা wal (৭৩ F Pale পৃঃ), রবার 
wed l 

ম ও বনজ সম্পদ ৮৮ 
টস উপকারিতা (৮৮ পৃঃ), বনভূমির শ্রেণীবিভাগ 
(2° পৃঃ), বনজ সম্পদ ও কাগজ-শিল্প (2৬ পৃঃ), 
ভারতের বনভূমি ও বনজ সম্পদ ( ৯৬ পৃঃ) | 


vl মওম্ত-চাষ- ১০০ 


al 


অংস্তক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য (১০০ পৃঃ), পৃথিবীর SI 

(১০১ পৃঃ ), ভারতের মতম্ত-চাষ (১০৩ পৃঃ) | 

জলবিদ্যুৎ, জলসেচ ও বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা ১০৭ 
জলবিদ্যুৎ (১০৭ পৃঃ ), ভারতের জলবিদ্যুৎ-উৎপাদন 

(১১১ পৃঃ ), Baca (১১৫ পৃঃ), ভারতের বহুমুখী নদী- 
পরিকল্পনা ( ১১৮ পৃঃ )_ দামোদর, ভাকরা-নাঙ্গাল, 

মহানদী, ধগঙ্গাবাধ, কুশী, মযুাক্ষী, রিহাণ্ড, Grea! ও 

agi পরিকল্পনা ( ১১৪-১৩১ পৃঃ )। 
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৮। খনিজ সম্পদ 
খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্য (১৩৬ পৃঃ) ও শ্রেণীবিভাগ 
(১৩৭ পৃঃ), কয়লা (১৪* পৃঃ), খনিজ তৈল (১৪৯ পৃঃ ), 
লৌহ-আকরিক (১৫৬ পৃঃ), তাত্র (১৬৩ পৃঃ), আযালু- 
মিনিয়াম (১৬৭ পৃঃ)। 
৯। .পরিবহণ-ব্যবস্থা! 
প্রয়োজনীয়তা ( ১৭৪ পৃঃ ), শ্রেণীবিভাগ (১৭৪ পৃঃ), রেলপথ 
(১৭৭ পৃঃ), মহাদেশীয় রেলপথ (১৭৮ পৃঃ), ভারতের রেলপথ 
( ১৮৬ পৃঃ), জলপথ (১৯০ পুঃ ), স্থয়েজ খাল (১৯৩ পৃঃ), 
পানামা খাল ( ১৯৩ পৃঃ) | 
১০। বাণিজ্যকেক্দর 
বন্দর ও পোতাশ্রয় ( ১৯৮ পৃঃ), শৃহর ও বন্দর (২০৩ পৃঃ), 
ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর (২১২ পৃঃ), ভারতের শহর ও নগর 
(২১৭ পৃঃ)। 
১১। ভ্রমশিল্প 
শিল্পের উপকরণসমূহ (২৩২ পৃঃ), ভারতের শিল্পাঞ্চল 
(২৩৫ পৃঃ), লৌহ ও ইম্পাতশিল্প (২৩৬ পৃঃ), ভারতের 
লৌহ ও ইন্পাতশিল্প ( ২৪৪ পৃঃ), কার্পাস-বয়ন শিল্প 
(২৪৮ পৃঃ), ভারতের কার্পাস-বয়ন শিল্প (২৫৩ পৃঃ), 
চিনিশিল্প (২৫৭ পৃঃ), ভারতের চিনিশিল্প (২৫৯ পৃঃ), 
পাটশিল্প ( ২৬২ পৃঃ ), ভারতের পাটশিল্প (২৬৪ পৃঃ)। 
পন্রিশিষ্ট 
(ক) ভারতের মানচিত্র অঙ্কন 
(খ) পরীক্ষার্থিগণের জ্ঞাতব্য বিষয় 
(গ) Raa s 
(3) কলিকাতা ও বর্ধমান RTA ১৯৬১, ১৯৬২) 
১৯৬৩, ১৯৬৪। ১৯৬৫, ১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮১ Sava, ১2৯৭০, 
১৯৭১ ও ১৯৭২ সালের প্রশ্নপত্র এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
SPSS ও ১৯৬৮ সালের প্রশ্নপত্র 


পা 


১৩৫ 


১৭৪ 


১৯৮ 


২৩১ 


২৭২ 
২৭৭ 
২৭৯ 


২৮০ 


আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


প্রথম Sentai 


অর্থ নৈতিক ভুগোলের মা ও উদে 


(Definition & Scope of Economic Geography) 


পূর্বে ভুগোল বলিতে সাধারণতঃ দেশের নাম, ইহার রাজধানী, বন্দর, ‘ 


শহর প্রভৃতি সম্পর্কীয় আলোচনাই বুঝাইত। বর্তমানে এই শান্ের পরিধি 
আরও বাড়িয়। গিয়াছে। এখন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত মানুষের সমন্ধ 
ভূগোলশান্ত্ের প্রধান আলোচ্য বিষয়। মানুষকে কেন্দ্র করিয়া! ভূগোলশান্প 
লিখিত হইয়াছে ; কারণ মানুষের Cafes সকলের কাম্য | প্রাকৃতিক অবস্থা 
ও সম্পদকে কিভাবে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করা যায়, তাহাই 
ভূগোলবিদ্গণের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। 

অত্যান্ত শাস্ত্রের মত ভূগোলশান্্কেও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়। 
জলবায়ু বুঝিবার জন্য আবহবিদ্তা (Climatology), ভুপ্রক্ৃতি বুঝাইবার 
জন্য SSG (Geology) এবং মানুষের অর্থনৈতিক পরিবেশ বুঝাইবার জন্য 
অর্থ নৈতিক ভুগোলের (Economic Geography) জ্ঞান থাকা প্রয়োজন | 
মাহুষের জীবনধারণের জন্য PRS দ্রব্য উৎপন্ন হয়, শিল্পের প্রসার হয়, মালপত্র 
চলাচল হয় ও জিনিসপত্রের আদান-প্রদান হয়! মানুষের এই সকল 
অর্থ নৈতিক কাজকর্ম তাহার পাঁরিপার্থিক অবস্থার উপর কতটা নির্ভরশীল, 
তাহাই অর্থ নৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। 

এই পারিপার্থিক অবস্থাকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়_ প্রাকৃতিক ও 
অপ্রাকৃতিক। atefes পরিবেশ বলিতে প্রক্ৃতি-সৃষ্ট পরিবেশকে বুঝীয়। 
যেমন, জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, পাহাড়-পর্বত, খনিজ-মম্পদ, সৈকতরেখা, নদনদী 
ইত্যাদি ৷ অপ্রাক্কৃতিক পরিবেশ বলিতে WIR পরিবেশকে বুঝায় । যেমন 
জাতি, ধর্ম, সরকার ইত্যাদি । যে দেশে এই নকল পরিবেশ অনুকূলে 
থাকিবে, সেই দেশ সমৃদ্ধিশালী হইবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর খনিজ সম্পদ 
থাকায় সেই দেশের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বৃটেনের ভগ্ন সৈকতরেখার 


i 


২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


জন্য সেই দেশের বন্দর-নির্মাণ সহজসাধ্য হইয়াছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যে এই 
দেশ উন্নতিলাভ করিয়াছে। চীন ও সোভিয়েত রাশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ ও 
সরকারের কর্মকুশলতায় সেই দেশের দ্রুত উন্নতি সাধিত হইরাছে। আফ্রিকা 
মহাদেশের AEA সৈকতরেখ৷ ও প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতা সেই মহাদেশের 
উন্নতি না৷ হওয়ার প্রধান কারণ । এইভাবে বিভিন্ন পরিবেশ মানুষের উন্নতিতে 
প্রভাব বিস্তার করে। 
অন্যদিকে এই সকল পরিবেশের উপরও মানুষের প্রভাব বিদ্যমান | 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ তাহার বুদ্ধিবলে প্রারুতিক অন্গৃবিধা দূর করিয়া 
বিভিন্ন পরিবেশকে নিজের seer আনিয়াছে। ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
রাজস্থানের মরুভূমিকে কুষিযোগা জমিতে পরিণত করা হইয়াছে। দামোদর 
নদের উপর বাধ দিয়! ইহার জলল্োত হইতে বিদ্যুৎ ও জলসেচের বন্দোবস্ত 
হইতেছে। এইভাবে মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার 
করিতেছে। মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতির সহিত এই সকল প্রাকৃতিক ও 
অপ্রাক্রুতিক পরিবেশের পারস্পরিক সম্বন্ধ বা প্রভাব বুঝাইয় দেওয়া অর্থ নৈতিক 
ভূগোলশান্তের প্রধান কাজ। সুতরাং যে শাস্ত্র প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক 
পরিবেশের সঙ্গে মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতি বা অবনতির 
পারস্পরিক সম্পর্ক বুঝাইয়। দেয়, তাহাকে অর্থ নৈতিক ভুগোল 


(Economic Geography) বলে | 

হাণ্টিংটনের (Ellsworth Huntington) মতে মানবের জীবনধারণের 
জন্য যাহা-কিছু প্রয়োজন যেমন, ন্বাসামগ্রী, প্রারুতিক সম্পদ, কার্যাবলী, 
রীতিনীতি, ক্ষমতাও কর্মকুশলতা__তাহাই অর্থনৈতিক ভুগোলের আলোচ্য 
বিষয়। বিখ্যাত ভূগোলবিদ্‌ ম্যাক্ফারলেন (J McFarlane) প্রারুতিক 
পরিবেশের প্রভাবের উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, প্রারুতিক 


পরিবেশ, বিশেষ করিয়া ভূ-পৃষ্টের গঠন, জলবায়ু, অবস্থান ইত্যাদি মানুষের - 


উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তন্ব-বিচারকে অর্থ-নৈতিক ভূগোল 
বলা হয়। 


তি ও অর্থ নৈতিক ভুগোল উভয়ই দমাজ-বিজ্ঞান-। উভয় MAIR 


প্রধান আলোচ্য বিষয় মান্য । অর্থনীতি মানুষের অর্থ নৈতিক , কাধাবলী, 
দ্রব্যের উৎপাদন ও বিতরণ, অভাব ও তাহার পরিপূরণ, অর্থের মূল্য ইত্যাদি 


সম্বন্ধে আলোচনা, করে| অর্থ নৈতিক ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের 


অর্থ নৈতিক ভুগোলের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য "o 
সঙ্গে তাহার পরিবেশের সম্পর্ক বুঝাইয়া দেয়। রেনারের (Renner) মতে 
অর্থনীতি মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্বন্ধে" 
আলোচনা করে, কিন্তু অর্থনৈতিক ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের 
অপ্রধাঁন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করে। এই আলোচনা হইতে দেখা 
যাইবে যে, অর্থনীতির সহিত অর্থ নৈতিক ভূগোলের নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান | 
এইসব কারণে কেহ কেহ অর্থ নৈতিক ভূগোলকে অর্থনীতির অঙ্ক বলিয়া মনে 
করেন। সেইজন্য কোন,কোন দেশে এই «tars ভৌগোলিক অর্থনীতি. 
(Geonomics =| Geo-Economies) বল। হয় | 

এই ae আলোচনা করিলে মানুষের বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে ত তাহার সম্পর্ক 
সম্বন্ধে WUE অবগত হইতে পার! যায়। এই পরিবেশকে মানুষের কল্যাণে 
নিয়োজিত করিয়া কিভাবে মানুষ অধিকতর উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে 
এবং কিভাবে আরও অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পাবে, 10 
করাই এই শান্সের মুখা উদ্দেশ্য (Scope) | 

আর্থ নৈতিক ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা (Importance of ০০-- 
nomic Geography) বর্তমান পৃথিবীতে মান্তষের অর্থ নৈতিক অবস্থা 
ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে । ভৌগোলিক পারিপাস্থিক অবস্থার 
উপর এই উন্নতি বহুলাংশে নিভরশীল । ভারতে কিভাবে নদীর উপর বাধ 
দিয়া জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে এবং কিভাবে -এই বিদ্যুৎ মানুষের 
কল্যাণে নিয়োজিত হইতেছে, সেই সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ করা প্রতিটি: 
নাগরিকের কর্তব্য ৷ এই সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অর্থনৈতিক 


ভ্‌গো ja পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন | f 
মানুষের সর্বাঙ্গীণ উ উন্নতিসাধন করিতে হইলে দেশে বিভিন্ন সম্পদকে 


কাজে লাগাইতে হইবে। কোন্‌ দেশে pha সম্পদ অধিকমাত্রায় পাওয় 
যায়, কোন্‌ দেশ খনিজ সম্পদের অধিকারী এবং কোন্‌ দেশে শিল্পের উন্নতির 
অনুকুল অবস্থা বিদ্ধমানঃ তাহা সমাক অবগত না হইলে দেশের উন্নতিসাধন' 
করা সম্ভব নহে): অর্থ নৈতিক ভূগোল অধায়ন করিলে সকল দেশের বিভিন্ন 
সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায় । ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যের অবস্থা, 
পণ্যদ্রব্য আদান-প্রদানের RETRE, যানবাহনের স্থযোগ-স্ববিধি! সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করিতে হইলেও অর্থ নৈতিক ভুগোলশান্ত অধ্যয়ন করিতে হয়। 
দেশ শাসন করিবার জন্য রাজস্ব আদীয় করা প্রয়োজন । বিভিন্ন সুত্রে রাষ্ট্রের 


ও আধুনিক অর্থ নৈতিক ভুগোল 


'অর্থাগমের পরিমাণ এবং আমদানি-রপ্তানির অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক্‌ 
জ্ঞান না থাকিলে রাজস্ব AT Sa) বা বুদ্ধি কর! সম্ভব নহে । এই সম্বন্ধে কিছ 
জানিতে হইলেও এই শান্তর অধ্যয়ন করা প্রয়োজন । কোন দেশের পশুপালন, 
, বনজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে 
হইলেও অর্থ নৈতিক ভূগোলশান্্র পাঠ করা প্রয়ৌজন। এইভাবে দেখা যাইবে 
'যে, দেশের অর্থ নৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য, দেশের 
“অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য এবং রাজ্য-শাঁসনের জন্য অর্থ নৈতিক ভূগোল 
অধায়ন করা একান্ত প্রয়োজন | 

অর্থনৈতিক ভুগোল ও বাণিজ্যিক ভুগোল-কোন কোন 
'ভূগোলবিদ্‌ অর্থ নৈতিক ভূগোল (Economic Geography) ও বাণিজ্যিক 
ভূগোলকে (Commercial Geography) দুইটি পৃথক “tla হিসাবে বিবেচনা 
করেন।: OR বলেন, যে প্রাকৃতিক ও অপ্রারুতিক পরিবেশে FAT, 
বনজ ও শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন হয় এবং যাহার উপর মানুষের অর্থ নৈতিক 
জীবনের গঠন নিঙরশীল, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করাই অর্থ নৈতিক ভূগোলের 
প্রধান কাজ। কিন্তু যে পরিবেশে পণ্্রব্যের ব্যবসায় ও আমদানি-রপ্তানি 
প্রভৃতি ভালোভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহার আলোচনা করাই 
বাণিজ্যিক ভূগোলের প্রধান কাঁজ। বর্তমানে অধিকাংশ ভূগোলবিদ্‌ 
বাণিজ্যিক ভূগোলকে অর্থ নৈতিক ভূগোলের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করেন | 
কীরণ, বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ ও. তাহার প্রসারের জন্য যে পার্থিব পরিবেশ 


প্রয়োজন তাঁহার তত্ব-বিচীরকেও অর্থ নৈতিক ভূগোলের অন্তর্গত বলিয়া গণ্য 
করা হয়। 


প্রশ্নাবলী 


Define Economic Geography and disonss its scope and importance. 


(অর্থ নৈতিক ভূগোলের সংজ্ঞা লিখ এবং. এই শাস্তের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 
মআলোচনা কর।) 


উত্তর-সঙ্কেত £ ১-৪ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 


1. 


fase Sent 


মানুষ ও তাহার গরিবেশ 
(Man and His Environment) 
যুগে যুগে প্রকৃতি মানুষকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। মানুষও 
প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাসম্ভব নিজের প্রয়োজনে নিয়োজিত করিয়৷ মানুষের 
কল্যাণসাধনের চেষ্টা করিয়াছে । আদিম যুগে মানুষ asa দানের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল; সে শুধু পশু-শিকার ও মৎস্ত-শিকার করিয়া 
জীবনধারণ করিত। সভ্যতার আলোক বিকশিত হইবার সৃঙ্গে সঙ্গে মানুষ 
প্রাকৃতিক সম্পদ নানাভাবে নিয়োজিত করিল মানুষের কল্যাণে । ক্রমেই 
প্রকৃতির উপর মানুষের নির্ভরশীলতা কমিয়া আসিতে লাগিল । কিন্তু বর্তমান 
বৈজ্ঞানিক যুগেও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর মানুষ বহুলাংশে নির্ভরশীল। 
বর্তমান যুগেও মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতি প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক 
পরিবেশের উপর কতটা নির্ভরশীল, তাহাই এই অধ্যায়ে আলোচনা করা 


হইবে | 
প্রাকৃতিক পরিবেশ 


(Physical Factors of Environment) 

প্রকৃতি মান্যকে অফুরস্ত সম্পদ দান করিয়াছে। জল, বাতাস, আলো, 
খনিজ দ্রব্য, কৃষিজ দ্রব্য সবই প্ররুতির দান। প্রকৃতির দান হইতে মান্য 
বিভিন্নভাবে নিজেকে সম্পদশালী করিয়াছে। প্রকৃতির এই দান অবশ্য সকল 
স্থানে সমানভাবে প্রদত্ত হয় নাই। ইহার ফলে সকল দেশ সমানভাবে 
উন্নতিলাভ করিতে পাঁরে নাই। 

প্রার্কতিক পরিবেশসমূহ প্রকৃতির স্থষ্টি। ইহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত 
করা যায় ; যথাঁ(১) ভূ-প্রকৃতি, (২) ভৌগোলিক অবস্থান, (৩) নদী, (8) 
সৈকতরেখা, (৫) জলবায়ু, (৬) মৃত্তিকা, (৭) উ্ভিজ্ৰ, (৮) খনিজ সম্পদ 
ইত্যাদি | 

>| ভক্তি (Topography) 

ভূ-পৃষ্ঠের সকল স্থানের উচ্চতা সমান AC | কোন স্থান পর্বতের ন্যায় উচ্চ ; 
আবার কোন স্থান মহাসাগরের তলদেশের ন্যায় নিম্ন। কোন স্থান সমভূমি, 
কোন স্থান মালভূমি এবং কোন স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতেও নিয়ে অবস্থিত | . 


৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


প্রায় অধিকাংশ বড় শহর ও বন্দর এই অঞ্চলে অবস্থিত। স্থৃতরাং মানবের 
অর্থ নৈতিক উন্নতিতে সমভূমির “যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। ভারতের গাদের 
উপত্যকা wae অঞ্চলে অবস্থিত বলিয়া এই অঞ্চলে কৃষি ও শিল্পের . 
উন্নতি হইয়াছে। 
সমুদ্রের উপকূলভাগে সাধারণতঃ সমতলভূমি দেখা যায়। উপকূলভাগের 
সমতলভূমিতেও উপরে afte সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান থাকে; ইহা ছাড়। 
এই সকল সমতলভূমিতে সমুত্রতীরে বন্দর-নির্মাণ সহজসাধ্য । ইহাতে 
জৰ আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়। ভারতের উপকৃভাগের সমতলভূমিতে 
অবস্থিত CAME, মাদ্ৰাজ প্ৰভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ | 


>| Kars Saat (Geogr, phical Location) 


কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর সেই দেশের অর্থ নৈতিক 

উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে | দেশের অবস্থানের উপর জলবায়ু নির্ভরশীল ~ 
যেমন, নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলে কোন দেশের অবস্থান হইলে সেখানে 
নিরক্ীয় জলবায়ুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। BATE এই জলবায়ুর উপর “ 
নির্ভরশীল; কারণ, উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত কৃষির উন্নতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে । ধান উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত পশ্চিমবন্দে বিদ্যমান ry 
থাকায় এই স্থান ধান-উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। স্থতরাং এই জলবায়ুর উপর 
মানুষের উন্নতি অনেকাংশে নির্ভরশীল । এইজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের লোক 
সমানভাবে উন্নত হয় না। ভৌগোলিক অবস্থান মানুষের বসতি স্থাপনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন, নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত আফ্রিকার 
বিভিন্ন দেশগুলি অত্যধিক গরম বলিয়া TATE অযোগ্য । মেরু অঞ্চলগুলি 
বরফাচ্ছনন বলিয়া মানুষ সহজে সেখানে যাইতে পারে না। ভৌগোলিক 
অবস্থানের উপর দেশের রাজনৈতিক নিরাপন্ত। নির্ভর করে। কারণ, 
দৈপ-অবস্থানতৃক্ত দেশগুলির প্রাকৃতিক সীমারেখা থাকায় বহিঃশক্রর আক্রমণ 
সহজসাধ্য নহে। কোন কোন দেশে পাহাড়-পর্বত বা নদীর দ্বারা প্রাকৃতিক 
সীমারেখার স্থষ্টি হইয়াছে। যেমন, ভারতে তিনদিকে সমুদ্র ও উত্তরে হিমালয় 
পর্বত ইহার স্বাভাবিক সীমারেখা । সেইজন্যই কবি বলিয়াছেন 2৪ 

“আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী 

fata তিন দিকে নাচিছে লহ্রী ৷” 


মান্য ও তাহার পরিবেশ-_ভৌগোলিক অবস্থান > 


কোন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান পৃথিবীর মধ্যস্থলে হইলে, ইহা 
ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক | বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল 
অবস্থিত এবং Fel হইতে পৃথিবীর কোন দেশের দূরত্ব খুব বেশী নহে। 
স্থতরাং এই দেশের পক্ষে অপেক্ষাকৃত কম ভাড়ায় পণ্য আমদানি-রপ্তানি কর! 
সুবিধাজনক । এইজন্য এই দেশ বাণিজ্যে age উন্নতিলাভ করিয়াছে। 
জাপান 'ও ভারতের অবস্থানও পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে | ইহা বাণিজ্যের পক্ষে খুবই 
স্থবিধাজনক। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভৌগোলিক অবস্থান দেশের অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির উপর প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করে। 

AOA R e — 

(ক) মহাদেশীয় অবস্থান-_মহাদেশের অভ্যন্তরস্থ দেশগুলি এই 
অবস্থানের , অন্তর্গত। যেমন, বলিভিয়া, পৌল্যাও চেকোষ্পোভাকিয়া, 
আফগানিস্থান ইত্যাদি । এই দেশগুলি স্বভাবতঃই welt হইতে দূরে 
অবস্থিত এবং সেইজন্য বন্দর না থাকায় ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতিলাভ 
করিতে পারে all এই সকল দেশের স্বাভাবিক সীমারেখা না থাকায় 
বহিঃশক্রর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইহার প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছিল। জার্মানী এই যুদ্ধে তাহার পার্খবর্তা মহাদেশীয় অবস্থানভুক্ত 
দেশগুলিকে আক্রমণ করিয়া সহজেই তাহাদিগকে নিজের অধিকারে 
আনিয়াছিল। 

(খ) সমুদ্রপ্রীত্তীয় অবস্থান_-এইপ্রকার অবস্থানযুক্ত দেশগুলির 
কোন কোন অংশ সমুদ্রপ্রান্তে অবস্থিত। যেমন, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, 
"স্পেন ইত্যাদি। এই সকল দেশের পক্ষে বন্দর স্থাপন করা সহজসাধ্য বলিয়া 

ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতিসাধন সম্ভব | 

গে) দ্বৈপ অবস্থানভুক্ত দেশগুলির চারিদিকে সমুদ্র থাকায় এই সকল 
দেশ বন্দর-নির্মাণের পক্ষে খুবই উপযোগী । সেইজন্য এই দেশগুলি ব্যবসায় 
বাণিজ্যে খুব উন্নতিলাভ করিয়াছে । যথা, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জাপান ইত্যাদি । 
এই সকল দেশ সমুদ্রবেষ্টিত বলিয়া এখানকার অধিবাসীরা নৌ-বিদ্ধায় ও y- 
ব্যবসায়ে পারদশী।' 

@) উপদ্বীপীয় অবস্থানভুক্ত দেশগুলির তিনদিকে জল ও একদিকে 
স্থল থাকায় বন্দরস্থাপনে ও বাণিজ্যে উন্নতিলাভ সহজসাধ্য হইয়াছে। যেমন, 
ভারত, দি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি। 


29183 আধুনিক KEES ভূগোল 
a KO ৩। নদী (River) 


মানবসভ্যতার ae আলোচনা করিলে দেখা বায় যে, নদীমাত্ক দেশ- 
গুলিতে প্রাচীন সভ্যতার উন্মেষ হইয়াছিল । নীলনদের উপত্যকায় মিশর, 


—— ৭ 


hedy ও sata নদীর উপত্যকায় ব্যাবিলন, সিন্ধু গাদের 
উপত্যকায় ভারতবর্ষ এবং হোয়াং-হো নদী উপত্যকায় চীন প্রাচীন সভ্যতার 
‘alee ; বর্তমান যুগেও নদী বিভিন্নভাবে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য 
FAI যেমন é 

(ক) জল সরবরাহ কর! নদীর একটি প্রধান কাজ। 


রাজ লী অল পরিশোধন করিয়া হরর অধিবাসীদের পানীয় 
জলের ব্যবস্থা করা হয় 
() নদীর জল sient জলসেচনের জন্য ব্যবহার করা হয়। 
বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য নদীর উপর. বাঁধ দিয়া খাল কাটিয়া 
men হয়। দামোদর নদের উপর বাধ দিয়া দুর্গাপুরে জলসেচনের বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছে কত ০ রাজ 
(গ) নদী দেশের স্বাভাবিক জল-নিক্কাশন্ের গ্রণালীরূপে ব্যবহৃত হয় | 
কলিকাতা শহরের যাবতীয় আবর্জনা হুগলী নদীতে আনিয়া ফেল! হয়। 
O (ঘ) হুলভে প্ণ্য-পুরিবহণের কাজে নদী খুবই উপযোগী | ব্রহ্মপুত্র ও 
sta নদী ভারতের পণ্য-পরিবহণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক | : আসামের 


— 


চা ও বাংলাদেশের পাট.অবিকাংশই নদীপথে কলিকাতায় আনীত হয়। ACD 


মানব ও তাহার পরিবেশ-__সৈকতরেখা ১১ 


নাব্য হইতে হইলে নদীকে WATTS হইতে হইবে | খরস্রোতা ও জলপ্রপাতযুক্ত 
নদী এবং গ্রীষ্মকালীন SF নদী পরিবহণের অযোগ্য | এইজন্য দক্ষিণ ভারতের 


নদীগুলি সাধারণতঃ পরিবহণের অনুপযুক্ত | 

(ঙ) নদী পলিমাঁটি বহন করিয়া তীরবর্তী অঞ্চলকে উর্বর করে। এই 
কারণে ভারতের ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা নদীর উপত্যকা, মিশরের নীলনদের উপত্যকা 
এবং চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর উপত্যকা অত্যন্ত উবর এবং কৃষিকার্ষের 


পক্ষে খুবই উপযোগী | 
(5) নদী যেখানে পাহাড়-পর্বত হইতে সমতলভূমিতে প্রবেশ করে, সেই 


স্থানে বধের সাহায্যে নদীর স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ করিয়া স্থলভে জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করা হয় এবং জলসেচের বন্দোবস্ত: করা হয়। এই বিদ্যুৎ 
দেশের শিল্পোননয়নে গ্রভৃত সাহায্য করে। ভারতের দামোদর, শতজ্, মহানদী 
প্রভৃতি নদ-নদীর উপর বাধ নির্মাণ করিয়া প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা 
হইয়াছে এবং জলসেচের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। নীলনদের উপর আসোয়ান 
বধ নির্মাণ করিয়া কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের বন্দোবস্ত কর। 
হইতেছে | নীলনদ হইতে মিশরের সর্বতোমুখী উপকার সাধিত হইয়াছে। 
এইজন্য মিশরকে “নীলনদের দান? (Gift of the Nile) বলা হয়। এই 
সকল কারণে নদীর উপকূলবর্তী স্থানে ঘন-লৌকবসতি বিদ্যমান । Garey 
উপরে বণিত বিভিন্ন উপায়ে নদী একদিকে যেমন দেশের বহুমুখী উন্নতি- 

সাধন করে, অপরদিকে Hi «isl প্রতৃত ক্ষতিসাধনও করিয়| থাকে | ১৯৫৯ 
সালে দামোদরের বন্যায় পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে | কয়েক 
বৎসর পূর্বেও চীনের হোয়াং-হো নদীর বন্যায় বহু সম্পত্তি ও জীবন নষ্ট 
হইয়াছে | এইজন্য এই নদীকে "চীনের দুঃখ’ বলিয়৷ অভিহিত করা হইত। 
বিপ্লবের পর বর্তমানে চীন সরকার বিজ্ঞানের সাহায্যে এই নদীর বন্য! রোধ 
করিয়া উহাকে জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছে। 


5৪1 টৈনকৈতন্েখা। (Coast-line) 
সৈকতরেখার প্ররুতির উপর দেশের ব্যব্সায়-বাঁণিজোর উন্নতি নির্ভর 
করে। টসৈকতরেথ। ভগ্ন হইলে সেখানে বন্দর নির্মাণ করা সহজসাধ্য। অবশ্য 
এইজন্য সমুদ্রের গভীরতা প্রয়োজন। সমুদ্রের ভয়াবহ ঢেউ হইতে রক্ষা 
পাইতে হইলে পৌতাশ্রয় দূরকার। সৈকতরেখ৷ ভগ্ন হইলে পোতাশুয় গঠন 


১২ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


করা সহজসাধ্য হয়। বৃটেন, নরওয়ে ও নেদারল্যাগুসের উন্নতির মূলে 
রহিয়াছে তাহাদের ভগ্ন সৈকতরেখা । আফ্রিকার সৈকতরেখ| অভগ্ন হওয়ায় 
সেখানে ভালো পোতাশ্রয় ও বন্দর নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে এ 
মহাদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। 
ভারতের সৈকতরেখা সাধারণতঃ অভগ্ন । সেইজন্য পশ্চিম-পার্খের সৈকতরেখায় 
বোম্বাই ছাড়! অন্য কোন বড় বন্দর নির্মাণ করা সম্ভব হয় নাই। পূর্বপার্খের 
সৈকতরেখাও অভগ্র বলিয়া একমাত্র তামিলনাডু ও বিশাখাপত্তনম্‌ ছাড়া অন্য 
কোথাও ভালো বন্দর নির্মাণ করা যায় নাই । 

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, সৈকতরেখা ভগ্ন হইলেও তাহা 
বন্দর ও পোতাশ্রয় নির্মাণের পক্ষে উপযোগী নাও হইতে পারে । অনেক স্থানে 
ভগ্ন সৈকতরেখা থাক! সত্বেও বন্দর-নির্মীণ সম্ভব হয় না। বন্দর নির্মাণের জন্য 
সৈকতরেখার ভগ্নস্থানের গভীরতা থাকা প্রয়োজন ; নতুবা সেখানে জাহাজ 
প্রবেশ করিতে পারে না | তরন্বক্ষেপ হইতে স্থরক্ষণের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন ; 
নতুবা! জাহাজ আসিয়া নিবিদ্বে aaa করিয়া মাল ওঠানামা করিতে পারে Al | 
ইহ! ছাড়া, বন্দর নির্মাণ করিতে হইলে বন্দরের সহিত দেশের আভ্যন্তরীণ 
যানবাহনের যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন । কারণ পণ্যের আমদানি-রপ্তানির 
পক্ষে ইহা! অপরিহার্য । বন্দরের মারফত যাহাতে পর্যাপ্ত.পরিমাণ পণ্যন্তব্য 
আমদানি করা যায়; সেইজন্য দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি কর! প্রয়োজন এবং স্থানীয় 
অধিবাসীদের ক্রয়ক্ষমত! থাকা প্রয়োজন | 2 


4 Cl amai (Climate) 


কোন দেশের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির সমষ্টিগত অবস্থার 
দীর্ঘদিনের গড়ফলকে এ দেশের জলবায়ু বলা হয়। মানুষের অর্থনৈতিক 
উন্নতিতে দেশের জলবায়ু যতট! প্রভাব বিস্তার করে, অন্য কোন প্রাকৃতিক 
পরিবেশ ততটা, করিতে পারে al! মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের সামগ্রীও 
এই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু মানুষের 
অর্থনৈতিক জীবনের উপর নিক্সলিখিতভাবে প্রভাব বিস্তার করে 2 

@ কৃষিকার্ধ প্রধানত: জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল । যেখানে বৃষ্টিপাত 
কুষিকার্ষের উপযোগী সেখানে ফসল ভালো হয়। যেখানে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত 
কম. সেখানে ক্ুষিকার্ষে অস্থবিধার সৃষ্টি হয়। বর্তমান যুগে বৃষ্টিপাতের অভাবে 


মানুষ ও তাহার পরিবেশ__জলবায়ু ১৩ 


জলসেচন-ব্যবস্থা দ্বার কুষিকার্ধ করা হইলেও ইহা! যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য । তাপ- 
মাত্রার উপর কৃষিকার্ধ নির্ভরশীল । খাদ্য মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় We | এই 
ata কি প্রকারের হইবে তাহ নির্ভর. করে জলবায়ুর উপর । কারণ, পরিপাক- 
শক্তি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল এবং বিভিন্ন প্রকার জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রকারের 
খাদ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের জলবায়ু ধান-উৎপাঁদনের 
উপযোগী বলিয়া! এবং এই জলবায়ু ভাত-পরিপাঁকের সহায়ক বলিয়া ভাত 
বাঙলীর প্রধান AT | ও 

স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ বহুলাংশে বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর তারতম্য অন্কসারে বিভিন্ন উদ্ভিজ্ঞ হইয়া থাকে যেমন, 
শীতপ্রধান দেশে তুষারপাতের জন্য সরলবর্গীয় গাছ জন্িয়া থাকে। এই 
গাছগুলি সোজ! ও ত্রিভূজাকার বলিয়া ইহাতে বরফ লাগিয়া থাকিতে পারে 
al পশুপাঁলনে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জের প্রয়োজন; কারণ, পশুর প্রধান ato 
উদ্ভিজ্জ ; qok Bier ও পশুপালন উভয়ই জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। 
উত্তর আমেরিকার প্রেইরী অঞ্চলে এবং দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস অঞ্চলে এবং 
অস্ট্রেলিয়ার জলবায়ুর প্রভাবে বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্র থাকায় পশুপালন-শিল্প উন্নতিলাভ 
করিয়াছে | নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু এবং উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনস্থল 
মতস্তচারণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; সেইজন্য পৃথিবীর বিখ্যাত মওস্যাক্ষেত্র- 
গুলি নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত। 

@ বদবাঁদ__বামোপযোগী স্থান মানুষের পক্ষে অপরিহার্য । ইহা 
বহুলাংশে জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। জলবায়ুর প্রভাবে কোনস্থান বরফাচ্ছন্ন, 
কোনস্থান অত্যন্ত Sa, কোনস্থান নাতিশীতোষ্ণ এবং কৌনস্থান শীতপ্রধান 
হইয়| থাকে । সাধারণতঃ বরফাচ্ছন স্থান মন্ুয্যবাসের ARATE | শীতপ্রধান 
ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ঘন লোকব্সতি হয় এবং গ্রী্মপ্রধান স্থান অত্যধিক 
গরম বলিয়। জনবিরল হইয়া! থাকে। মানুষের গৃহনির্মীণ পদ্ধতিও জলবায়ুর 
উপর নির্ভরশীল। জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয় বলিয়। এখানে হালকা! জিনিস 
ভ্বারা গৃহ নির্মাণ করিতে হয়। এখানে বাশ গৃহনির্মাণের প্রধান উপকরণ। 
যাহাতে বরফ জমিয়! থাকিতে না পারে সেইজন্য শীতপ্রধান দেশের ঘরের ছাদ 
ঢালু থাকে । উপনিবেশ স্থাপনও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কারণ 
উপনিবেশিকের দল তাহাদের দেশের AMAT জলবায়ু না হইলে সাধারণতঃ 
কোনস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে না। 


১৪ আধুনির অর্থ নৈতিক ভূগোল 

- গ) বন্ত্রশিল্পের উপর জলবায়ুর প্রভাব প্রত্যক্ষ ও. পরোক্ষভাবে 
বিছ্যমান। কোন শিল্প-গঠনের পক্ষে প্রধানতঃ চারিটি উপাদান প্রয়োজন__ 
কাচামাল, শ্রমনৈপুণ্য, পরিবহণ-ব্যবস্থা ও চাহিদা | এই উপাদীনগুলি জলবায়ুর 
উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল | CTA 

(১) কীচামীল__অধিকাংশ শিল্পের কাচামালই রুষিজ দ্রব্য। ভারতের 
পাটশিল্পের উন্নতি কাঁচা পাটের উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। এই দেশে 
* অধিক তুলা উৎপন্ন হওয়ায় এবং ate জলবায়ুতে ZE ZS) কাটা সম্ভব 
হওয়ায় বন্্রশিল্লের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই পাট ও তুলার 
উৎপাদন নির্ভর করে UN জলবায়ুর Git! বোম্বাই ও ae 
বস্তু-শিল্পের উন্নতির wa রহিয়াছে এই স্থানগুলির আর্দ্র জলবায়ু ও 
প্রাচূর্য। owe আবহাওয়ার উপর ময়দাশিল্লের প্রসার নির্ভরশীল | নী 
আর্দ্র আবহাওয়ায় ময়দা পচিয় যায়। এমনকি চলচ্চিত্রশিল্পও জলবায়ুর 
উপর নির্ভরশীল | কারণ স্ুর্যকিরণোজ্জল আবহাওয়া! চিত্র-গ্রহণের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী ; যেমন, হলিউড, বোম্বাই ইত্যাদি। 

(২) শ্রমনৈপুণ্য__শরমিকের নিপুণত| ও কর্মদক্ষতার উপর শিল্পের উন্নতি 
নির্ভর করে ॥ উষ্ণ জলবায়ুতে শ্রমিকদের পক্ষে অধিকসময় দক্ষতার সহিত কাঁজ 
করা কঠিন। কারণ, কিছুক্ষণ কাজ করিবার পরেই শ্রমিকেরা গরমে পরিশ্রান্ত 
হইয়া পড়ে। অপরপক্ষে শীতপ্রধান দেশের শ্রমিকের অধিকক্ষণ নিপুণতার 
সহিত কাজ করিতে পারে। বৃটেন, জার্মানী, রাশিয়া! প্রভৃতি শীতপ্রধান 
দেশের শ্রমিকদের কর্মনৈপুণ্য ও শ্রমশক্তি অধিক ; সেইজন্য এ সকল দেশে 
শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হইয়াছে | 

(৩) পরিবহুণ-ব্যবস্থা_-উত্তাপ, বায়ুপ্রবাহ ও বুষ্টিপাতের উপর 
পরিবহ্ণব্যবস্থা নির্ভর করে। কারণ, তাপমাত্রা কম হইলে বরফ afal 
নদ-নদী ও রান্তাবাট পরিবহণের অযোগ্য হয়। অত্যধিক ঘৃিবামুর ফলে 
বিমান-চল!চল ব্যাহত হয়। অতিবৃষ্টির ফলে রাস্তাঘাট ও রেলপথ বন্ধ হইয়া 
যায়| স্থতরাং দেখ যাইতেছে যে, পরিবহণ্-ব্যবস্থ। অনেকাংশে জলবায়ুর 
উপর নির্ভরশীল । শিল্পের পক্ষে পরিবহণ-ব্যবস্থ। অপরিহার্ষ। কাঁচামাল 
শিল্পক্ষেত্রে আনিতে এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে চালান দিতে পরিবহণ-ব্যবস্থা 
একান্ত প্রয়োজন। অতএব শিল্পের প্রসার পরোক্ষভাবে জলবায়ুর উপর 
নির্ভরশীল | 


xia ও তাহার পরিবেশ- উদ্ভিজ্জ ১৫ 


(৪) চাহিদী__জলবারুর উপর শিল্পদ্রব্যের চাহিদী নির্ভর করে । শীত- 
প্রধান দেশে পশমী দ্রব্যের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। কারণ শীত. নিবারণের 
জন্য কাপড় প্রয়োজন । বৃটেনের মতো! শীতপ্রধান দেশের পশমী দ্রব্যের 
চাহিদা মিটাইবার জন্য সেখানে পশমশিল্প প্রসারলাভ করিয়াছে । গ্রীষ্মপ্রধান 
দেশে কার্পাসজীত দ্রব্যের চাহিদা বেশী। কারণ, গরমের জন্য মানুষ ' 
এখানে পাতলা ও টিলা জামা-কাপড় ব্যবহার,করে। এইজন্য ভারতে বস্তশিল্প 
গড়িরা উঠিয়াছে। 

কোন কৌন ক্ষেত্রে শিল্পের আয়তন জলবায়ুর উপর নির্ভর করে ॥ 
78547575537: সেই সকল, 
দেশের মানুষ এ সময় ঘরের বাহিরে যাইতে না পারায় কুটিরশিল্পের প্রসার 
হইয়াছে। ুইজারল্যাণ্ডের কুটিরশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এ দেশের 
শীতকালের তুষারপাত। 

vi af (50) 

কৃষিকার্ষের উন্নতি, প্রধানতঃ নির্ভর করে মৃত্তিকার উর্বরাশক্তির উপর ॥ 
চীন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ভারতের কৃষির উন্নতির যূলে রহিয়াছে 
তাহাদের মৃত্তিকার উর্বরতা | . মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর অঞ্চলের কষ্ণমৃত্তিকা' 
তুলা চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী | এইজন্য বোম্বাই ও আমেদাবাদে 
বন্্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মৃত্তিকা হইতে মানুষ টালি ও হট aew 
করিয়া বাসগৃহ নির্মাণ করে | এইভাবে মৃত্তিকা মানুষের অর্থ নৈতিক জীবনের, 
উপর প্রভাব বিস্তার করে | 

মৃত্তিকার সহিত মাঁনবসভ্যতীর বিকাশ অঙ্গান্গিভাবে জড়িত । কারণ f 
প্রাচীনকালে aoaaa যেখানে কুষির উপযোগী উর্বর জমি পাইয়ীছে, 
সেখানেই, প্রধানতঃ বসতি স্থাপন করিয়াছে । ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের 
মন্তিকা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া প্রাচীনযুগে এখানে সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল | 

al ভভ্ভিভক্ত (Vegetation) 

দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির যুলে উদ্ভিজ্জের প্রভাব উল্লেখষোগ্য | ইহা 
জলবায়ুর প্ররুতি নিয়ন্ত্রণ করে, মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করে এবং প্রবল aa 
দমনে সাহায্য করে। ইহা ছাড়া, বনজ Ary হইতে ফলমূল ও কাঠ সংগ্রহ 
করিয়া মানুষের বিভিন্ন কাছে ব্যবহার করা৷ হয়। জালানির জন্যও এই কাঠ 


১৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


ব্যবহৃত হয়। আসাম ও হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের কাঠ ভারতের মূল্যবান 
সম্পদ এবং ইহার দ্বারা ভারতের বহুলোক জীবিক। নির্বাহ করে | 

উদ্ভিজ্জের উপর পশুপালন নিভরশীল। যেখানে স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ 
বিদ্যমান সেখানেই পশুপালন-শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। পশুপালন হইতে মাংস, 
চামড়া, ঘি, মাখন প্রভৃতি পাওয়া যায়। পশুপালন অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক 
উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে"! 


৮। শখন্সিজ সম্পদ ( Minerals) 


মানবসভ্যতার উন্নতির মূলে রহিয়াছে খনিজ সম্পদ | শিল্পের উন্নতির 
পক্ষে ইহা অপরিহার্য | মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও বৃটেনের 'শিল্পসমৃদ্ধির 
মূলে রহিয়াছে এই সকল দেশের প্রচুর খনিজ সম্পদ। খনিজ সম্পদের সন্ধান 
পাইলে ates যে-কোন স্থানে ছুটিয়| যায় । অস্ট্রেলিয়ার wR আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে সেখানে শ্বেতকায় লোকদের সমাগম হইয়াছিল। আটাকামা 
মরুভূমিতে খনিজের সন্ধান পাওয়ায় মান্য এই মরুভূমিতে বাস করিতেও 
দ্বিধাবোধ করিতেছে a | খনিজ সম্পদ থাকিবার ফলে দেশে সম্পদ বৃদ্ধি পায় ও 
শিল্পের কাচামালের যোগান দেওয়া যায়। বর্তমান যুগে ইস্পাত শিল্পই মুল শিল্প | 
এই শিল্প গড়িতে হইলে লৌহ ও কয়লা প্রয়োজন সেইজন্য যেখানে এই খনিজ 
দ্রব্য পাওয়| যায়, সেখানেই শিল্পের দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। 


ভারতের বর্তমান শিল্পোন্নতির মূলে রহিয়াছে পূর্ব ভারতের (বিহার, 
(Siem, পশ্চিমবন্ প্রভৃতি) মূল্যবান খনিজ সম্পদ। এই অঞ্চলে লৌহ, কয়ল! 
প্রভৃতি পাওয়া যায় বলিয়া অধিকাংশ শিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। জামসেদপুর, 
" দুর্গাপুর, রাউরকেন্া প্রভৃতি স্থানের শিল্পসমৃদ্ধির যুলে রহিয়াছে স্থা নীলা ও 
লৌহের সরবরাহ | 
দেশের আয়তনও মান্ষের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করে | 
দেশের লোকসংখ্যার তুলনার আয়তন কম হইলে সাধারণতঃ শিল্প-বাণিজ্যের 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয় এবং লোকসংখ্যার তুলনায় আয়তন বেশী হইলে কৃষির 
প্রাধান্য দেখা যায়। 


স্থতরাং 


মানব ও তাহার পরিবেশ-__জাঁতি ১৪ 
সাংস্কৃতিক পরিবেশ 


( Cultural Factors of Environment ) 


প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও aaitefer পরিবেশ বহুলাংশে AT 
অর্থনৈতিক জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রকৃতির 
সুষ্টি ; কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিবেশ অধিকাংশই ays! সাংস্কৃতিক পরিবেশ 
বলিতে জাতি, ধর্ম, লৌকবজতি ও সরকারের প্রভাবকে বুঝায়। 


(ক) জাতি 0২৭০০)-_-পৃথিবীতে সাধারণতঃ তিনপ্রকার জাতি দেখা যায় | 
যথা, শ্বেতকায় জাতি, পীতকার জাতি ও কৃষ্ণকায় জাতি | মানুষের গায়ের রং ও 
তাহাদের বংশের ধার! অনুসারে তাহাদের এই নামকরণ করা হইয়াছে | 

শ্বেতকায় জাঁতি বলিতে শ্বেতবর্ণের মানুষ ও আর্ষগণকে বুঝায় । যথা__ 
ইউরোপীয়, ভারতীয় ও উত্তর আমেরিকার অধিবাঁসিগণ। ইহারা সাধারণতঃ 
পরিশ্রমী ও বুদ্ধিমান 3 «es ব্যবসা-বাণিজ্যে ও কৃষিতে উন্নত। বর্তমান 
পৃথিবীতে ইহারা সর্বত্র প্রীধান্ বিস্তার করিয়৷ আছে। 


শীতকায় জাঁতি-_মঙ্গোলীয় জাতিকে পীতকায় জাতি বলা হয় | ইহাদের 
গাঁয়ের রং হরিদ্রীভ এবং চেহারা খর্বকায় | চীন, ইন্দোচীন, ব্ৰহ্মদেশ, জাপান 
প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ এই জাতির অন্তভূক্তি। ইহারা কর্মঠ ও বুদ্ধিমান্‌। 
বর্তমানে ইহারা শ্বেতকায় জাতির সহিত সমান তালে পা৷ ফেলিয়। চলিতেছে। 
কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে ইহারা উন্নতিশীল। বিশেষতঃ চীনা ও জাপানী যে-কোন 
শ্বেতকায় জাতির সমকক্ষ । 


কৃষ্ণকায় জাতি_এই জাতীয় লোক নিরক্ষীয় অঞ্চলে বাস করে। 
নিরক্ষীয় জলবায়ুর প্রভাবে ইহাদের গায়ের রং খুব কালে! হয় এবং দেহের গঠন 
অত্যন্ত শক্ত হয় | এই সকল অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ এখনও পশ্চিম ইউরোপীয় 
দেশগুলির অধীন। কোন কোন ভূগোলবিদ্‌ মনে করেন যে, ইহারা শারীরিক 
পরিশ্রম করিতে পারিলেও বুদ্ধিমত্তায় ততটা উন্নত নহে ; সেইজন্যই ইহারা 
অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই এবং শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে অন্য 
দেশের উপর নির্ভরশীল | আফ্রিকার অরণ্য অঞ্চলে এখনও বহুলোক পশুশিকার 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে | 


১৮ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


বর্তমানে সভ্যজগতে অর্থনৈতিক উন্নতির যুলে জাঁতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব 
বহুলোক স্বীকার করে ন!। নৃতত্বশান্ধের পণ্ডিতগণ এই মতবাদকে সম্পূর্ণ 
মানিয়া লইতে পারেন নাই। মান্ষের জন্মের স্থান-নির্ণয় আকম্সিক ঘটন। 
মাত্র। কোন লোক আফ্রিকীর জন্মগ্রহণ করিলেই যে সে মূর্খ হইবে, একথা 
বর্তমান সভ্যজগতে প্রায় কেহই বিশ্বাস করিবে all অনুন্নত জাতিসযূহের 
অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণ জাতিভেদ প্রথা নহে। ইহার Ja কারণ 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরাধীনতা ও অন্য দেশের শোষণ। বুটিশ-শাঁসন- 
কালে ভারতের অর্থ নৈতিক অবনতির wa রহিয়াছে বৃটিশের। শোষণ ; অন্য 
যুক্তি এখানে অচল। á 

খে) 4 (Religion )—aftafee জীবনে ধর্মের প্রভাব এখনও 


a বর্তমান। পৃথিবীতে চারিটি প্রধান ধর্ম আছে_ হিন্দু, ইসলাম, বৌদ্ধ ও 
খ্ৰীষ্টান | 


* হিন্দুধৰ্মাবলম্বীদের যে সকল মাংস ভক্ষণ কর! নিষিদ্ধ, ইহারা সেই সকল 


মাংসের ব্যবসায়ে উন্নতি ate করিতে পারে ah) জাতিভেদ প্রথা হিন্দুধর্ষে 
এখনও বিদ্যমান। এই কুসংস্কার লোকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে 
কলুষিত করে। অধিকাংশ ভারতীয় এই ধর্মীবলম্বী। ইসলামধর্ম অনুসারে 
জদগ্রহণ ও মগ্তপাঁন করা পাপ। সেইভন্য মুসলমানগণ সাধারণতঃ ব্যাক্ধিং 
ব্যবসায়ে ও wo ব্যবসায়ে উন্নতিলাভ করে al) পাকিস্তান, মধ্য এশিয়া ও 
দক্ষিণ রাশিয়! মুসলমান অধ্যুষিত দেশ। বৌদ্ধধর্মাবলঙ্বী লোকেরা অহিংস 
বলিয়া ইহাদের দেশে মাংসের ব্যবসায় সমৃদ্ধিলাভ করে ন|। খ্রীষ্টধর্মে সামাজিক 


অনুশাসন কম বলিয়া এই ধর্মাবলম্বীরা সকল প্রকার ব্যবসায়-বাঁণিজ্যে উন্নতি- 
লাভ করে| 


বর্তমান যুগে কোন মানুষই ধর্মের অন্শাঁসন সম্পূর্ণ মানিয়া চলে না। 
ধর্মের প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে ah আসিতেছে । এইজন্য কাবুলিওয়ালারা! 
ইসলাম ধর্মাবলঙ্বী হইয়াও wa ব্যবসায়ে সিদ্ধহন্ত। বর্তমান যুগে বৌদ্ধ 
চীন ও জাপানের অধিবাসীদের উপাদেয় খাদ্য মাংস । বহু হিন্দু কুকুটমাংসে 
পরম তৃপ্তিলাভ করে । সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ধর্মের অনুশাসন বর্তমান 
যুগে অর্থনৈতিক উন্নতিতে বিশেষ ব্যাঘাত wR করে না। ইসলাম, faye 
বৌদ্ধধর্মীবলঙ্বী was অর্থনৈতিক অন্তন্নতির কারণ রাজনৈতিক পরাধীনতা ও 
CV! বহু দেশ স্বাধীনতা পাইবাঁর পর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে ॥ 


মানুষ ও তাহার পরিবেশ--সরকার ১৯ 


ভারত ও চীনের বর্তমান অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির wa রহিয়াছে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা_ধর্ম নহে। 

(গ) লৌকবসতি (Population )- দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিতে 
জনসংখ্যার প্রভাব বহুলাংশে বিদ্যমান! জনবহুল দেশ. মানুষের অভাব 
মিটাইবার জন্য সচেষ্ট হয় এবং দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করে। 
এই সকল কাজে লোকের অভাব হয় না। লোকসংখ্যার অনুপাতে জমির 
পরিমাণ কম হইলে শিল্পের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। লোকসংখ্যা ও জমি 
উভয়ের আধিক্য হইলে কৃষির উন্নতি হয়| pRa উপযোগী অবস্থা থাকা 
age অস্ট্রেলিয়া লোকাভাবে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়; 
নাই। এই দেশে অশ্বেতকায় লোকদিগের বসতি স্থাপন করিতে a) দেওয়ার 
নীতির White Australia Policy) ফলে লোকসংখ্যা বুদ্ধি পাইতেছে 
a; অন্যদিকে ভারত, রাশিয়া, চীন ও জাপান তাহাদের জনসম্পদকে 
কাজে লাগাইয়া দেশের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেছে । বর্তমান যুগে 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে লোকবসতির গুরুত্ব কিছুটা কমিয়া 
গিয়াছে। | 


(ঘ) সরকার (Government )- স্বাধীন সরকার না থাকিলে কোন: 
দেশ উন্নতিলাভ করিতে পারে না। ভারত যতদিন পরাধীন ছিল ততদিন 
ইহার অথনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই; কিন্তু বর্তমান স্বাধীন সরকার 
দেশের উন্নতি সাধন করিবার চেষ্টা করিতেছে । চীনের বিপ্রবের পর 
+ সেখানকার স্বাধীন সরকার গত একুশ বতসরে সমাজতান্ত্রিক পন্থায় দেশের 
প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছে | রাশিয়া জারের আমলে একটি গুরুত্বহীন দেশ 
ছিল) কিন্ত বিপ্লবের পরে সোভিয়েত সরকার সমাজতান্ত্রিক পন্থায় সেই দেশের 
we উন্নতি সাধন করিয়াছে | বর্তমানে রাশিয়া পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ | 
অন্যদিকে আলজিরিয়া, আ্যা্দোলা ও আফ্রিকার অন্যান্য পরাধীন দেশগুলি 
স্বাধীন সরকারের অভাবে চরম দুর্দশায় দিন যাপন করিতেছে | সুতরাং দেখা, 
যাইতেছে যে, সরকারের গুণাগুণ ও চরিত্রের উপর দেশের অর্থনৈতিক uaz) 
বহুলাংশে নির্ভরশীল | 


[5 দানা Fj | | el 
ভূ-প্রকৃতি ভৌগোলিক নদী দৈকত- জলবারু মৃত্তিকা ডউদ্তিজ্জ, 


“পর্বত, সমতল- অবস্থান রেখা পশুপালন, 

ভূমি ও ( মহাদেশীয়, খনিজ সম্পদ 

মালভূমি ) * সমুদ্র-প্রান্তায়। টু ও আয়তন 
tat, উপদ্বীপীয় ) 
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জাতি 4 লোকবসতি সরকার 


প্রশ্নাবলী 


1. Show that the industrial development and commercial activities of a , 


country are greatly influenced by the nature and shape of its coast-line. 
Tllustrate your answer with two suitable examples. - {C. U. Inter, 1960] 


(দেখাও যে, কোন দেনের শিল্পোন্তি ও বাণিজা এ দেশের সৈকতরেখার প্রকৃতি ও আকার 
ata বিশেষভাবে প্রভাবিত হয় | দুইটি উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা উত্তর দাও |) 
Tas ১১-১২ Ab হইতে 'সৈকতরেখা' লিখ। 


১0১42, “Climate has a great influence on the economic activities of man” 
—Explain the statement with at least two suitable examples from Indian 


condition. [B. U. Univ. Ent. 1961] 
(“মানুষের অর্থ নৈতিক কাধাবলীর উপর জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব বিছ্বমান।”-__ভারতীয় 


অবস্থা! হইতে ATS: দুইটি উপযুক্ত উদাহরণমহ এই কথাটি বুঝাইয়া লিখ | ) 
উ-সঃ ১২-১৫ পৃষ্ঠা হইতে “জলবারু' লিখ | 


3. Give } illustration, preferably from India to bring out the effect of 
physical environment on the economic activity of man. y 


[C. U, Pre-Uniy. 1961 ] 

(প্রধানতঃ ভারতের উদাহরণ দেখাইয়া মানুষের অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর প্রাকৃতিক 

পরিবেশের প্রভাব বুঝাও 1) এ [C. U. Pre. Univ. 1961] 
4 S-a: ১৫-১৬ পষ্ঠা হইতে সংক্ষেপে লিখ | 

4, Discuss how the physical enviromment influence economic activities 


in a region of (a) mountains and (b) coastal plains. Give examples from 
Indian Union, as far as possible, 


(পাবত্য অঞ্চল ও উপকূলসংলগ্ন সমতলভুমির অর্থ নৈতিক কার্যকলাপে প্রাকৃতিক পরিবেশ 
কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা আলোচনা কর। যতদুর সম্ভব ভারত হইতে উদাহরণ দাও 1) 
উ-সঃ ৫-৮ পৃষ্ঠা হইতে "পার্বত্যভূমি' ও ‘সমভুমি’ লিখ | ! 


[C. U. Pre-Univ. 1969 ` 


মানুষ ও তাহার পরিবেশ প্রক্নাবলী 9২৬ ২১ 


৫৫২১১ ২ ý 
% 
(5. Explain, with special reference to thats, টিতে develop- 


ment of a country is greatly dependent on! he hysical factors of} environ- 
ment. i 55 a aS U. Pre-Univ. 1963 4 


ভারতের দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাই লিখ।) 
GAs ১৫-১৬ পৃষ্টা হইতে সংক্ষেপে লিখ। 
4 6. Show how the physical factors of environ: 


. Mountains affect the economic activities of a regi: n, 
[B. U. Univ. Ent. 1964]. 


(একটি অঞ্চলের অর্থ নৈতিক কাযকলাপে রা নদা ও (৭) পাবত্যভুমির মতো প্রাকৃতিক 
পরিবেশ কিভাবে বিস্তার করে দেখাও | ) 
উ-সঃ  ৯-১১ পৃষ্টা হইতে ‘নদী’ এবং ৫-৭ পৃষ্ঠ। হইতে “পারত্যভূমি' লিখ। 
/ 7. Discuss the role of environment in determining economic activities. 


of man in the Himalaya mountains or the Ganga plains. 
[C. U. Pre-Uniy. 1904) 


(হিমালয় পাবত্য অঞ্চলে BAA TRA সমভূমিতে মানুষের অর্থ নৈতিক কাধকলাপ নির্ধারণে 
পরিবেশের ভূমিকা আলোচনা কর |) 
উ-সঃ হিমালয়ের পাবত্য অঞ্ল-৫-৭ পৃষ্টা হইতে 'পাবত্যভুমি' এবং ৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা হইতে 
উত্তরের পাবত্য অঞ্চল' লিখ। গাঙ্গেয় সমভুমি-_৭ পৃষ্টা হইতে 'নমভুমি'-র প্রথম প্যারাগ্রাফ 
এবং ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠার ‘গঙ্গা -ব্রহ্মপুত্রউপত্যকার সমভুমি' হইতে লিখ। 
J8, Discuss the effects of physical environment on the economic activity 
of man, with reference to the Gangetic Plain of India. 
[B. U. Univ. Ent, 1965] 
(ভারতে গাঙ্গেয় সমভুনির প্রসঙ্গ উল্লেখপুবক মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর 
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর।) 
Ta: ৭-৮ পৃষ্ঠা হইতে 'সমভুমি' ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা হইতে 'গঙ্গা-ব্র্মপুত্র উপত্যকার সমতলভূমি’ 
এবং “প্রাকৃতিক পরিবেশ’ হইতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির উল্লেখ কর। 


“J9, Discuss with reference to Gangetic Plain of India the influence of 
the physical environment on economic activities of man, r 
| 0, U. Pre-Univ, 1955 & B, U. Univ. Ent, 1968 & 1970) 


(ভারতের গাঙ্গেয় .সমভুমির প্রসঙ্গ উল্লেপপূর্বক মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর 
প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর। ) 


Ga: ৭-৮ obi হইতে EEN ও ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা হইতে 'গঙ্গা-ব্ৰহ্মপুত্র-উপত্যকার সমতলভুমি’ 
লিখ এবং ১৫-২ পৃষ্ঠার অন্তর্গত “মানুষ ও তাহার পরিবেশ' হইতে প্রধান প্রধান 


Rivers and (৮), 


২২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


10. Describe, with suitable example, the effects of coast-line and 
geographical location of a country on the economic activities of the people of 
that country. (C.U.Pre-Univ. 1966, 1968 & B.U.Univ. Ent. 1962 & 1967] 


(একটি দেশের মানুষের অর্থ নৈতিক কার্ধকলাপের উপর নৈকতরেখা ও ভৌগোলিক 
অবস্থানের প্রভাব, উপযুক্ত উদাহ্রণপূর্বক বর্ণনা কর |) 

উ-ন£ ৮-৯ পৃষ্ঠা, ১১-১২ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 

11. How do rivers influence economic activities of man ? Discuss select- 


ing your examples from India as far as possible. 
IC. U, Fre-Univ. 1962, 1968 & B. U. Univ. Ent. 1966] 


(মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে নদী কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে? যতদুর ASI ভারতের 
উৰাহ্রণের সাহায্যে আলোচনা কর। ) 

S-A:  ৯-১১ পৃষ্ঠা হইতে ‘নদী’ লিখ | 

12, Discuss in detail how the following four act as factors of environ- 


ment (i) Location. (ii) Coast-lines. (iii) Climate. (iv) Naturel Vegetation. 
[ N. B. U. Pre-Univ, 1968] 


(নিম্নলিখিত চারিটি, পরিবেশ হিসাবে কিভাবে কাজ করে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচন! 
করঃ (ক) অবস্থান, G) সৈকতরেখা, (গ) জলবায়ু, থে) স্বাভাবিক উদভিজ্জ।) 
Das ৮-৯ পৃষ্ঠা ; ১১-১২ পৃষ্ঠা ও ১৫-১৬ পৃষ্ঠা হইতে লিখ। 


13. Discuss the influence of either mountains or plains on economic 


activities of man. Illustrate your answer with examples from India as far 
as possible, [C, U. Pre-Uniy. 1967 & 1969) 

(মানুষের অর্থ নৈতিক: কার্যকলাপে পার্বত্য অঞ্চল অথবা নমতলভূমির প্রভাব সম্পর্কে 
আলোচনা কর। যতদুর সম্ভব ভারতের উদাহরণসহ উত্তর দাও |) 

উ-সঃ ৫-৮ পৃষ্ঠা হইতে ‘পারব ত্যভুমি’ বা ‘সমভূমি’ লিখ। 

14, How does climate exercise its influence on the ecnomic activities 


Illustr ate your answer with examples from India far as possible, 
LLC. U. Pre-Uniy. 1963 & 1970 ] 


(জলবায়ু কিভাবে মানুষের অর্থ-নৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে? যথাসম্ভব 
ভারতীয় উদাহরণ উল্লেখ করিয়া উত্তর দাও ০) f 
উ-স £ ১২-১৫ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 


15. How do rivers exercise their influence on economic activities of man. 
Illustrate your answer with suitable examples from India as far as possiple. 
[B. U. Univ, Ent. 19€2 & 1971 ; C. U. Pre, Univ. 1966 & 1971] 


( নদী কিভাবে মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার করে? যথাসম্ভব 
ভারতের উদাহ্রণের সাহায্যে উত্তর whe |) A 
T-a: ১১-১২ পৃষ্ঠা হইতে fat 


of man? 


Sse Hess 
গৃথিবীর জলবাযু-অঞ্চল 


(Climatic Regions of the World) 


জলবায়ু (Climate)—cain অঞ্চলের দৈনিক বৃষ্টিপাত, বাযুপ্রবাহের 
ভাপ ও গতি, সুর্যালীকের পরিমাণ, বায়ুর উষ্ণতা প্রভৃতির সামগ্রিক 
অবস্থাকে এ অঞ্চলের কোন নিদিষ্ট দিনের আবহাওয়া (Weather) qa | 
এই আবহাওয়ার দীর্ঘ বংসরের গড় ফলকে এ অঞ্চলের জলবায়ু (Climate) 
বলা, হয়। 

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু Poa কোন দেশের 
অবস্থান, উচ্চতা, সমুদ্রআোত, বায়ুপ্রবাহের গতি, ভূ-প্রকৃতি, বৃষ্টিপাত . 
প্রভৃতির উপর এ দেশের জলবায়ু ইনির্ভরশীল। হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে 
ও ‘ভারত মহাসাগরের উত্তরে অবস্থিত বলিয়। এবং Glatt বায়ুর প্রভাবে 
ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়| থাকে | উষ্ণমগ্ডলের নিকটবর্তী বলিয়া এখানে 
Hasta তাপমাত্র| বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে হিমমগুলের নিকটবর্তী বলিয়। 
উত্তর ইউরোপের দেশসমূহে প্রচণ্ড শীত বিদ্যমান এবং বহুস্থান শীতকালে 
. বরফীচ্ছন্ন থাকে । এইভাবে দেখা যাইবে. যে, বিভিন্ন কারণে পাথবীর বিভিন্ন 
অঞ্চলের জলবায়ুর তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ( ১২ পৃষ্ঠা) যে BATH, উদ্ভিজ্ছ, পশুচারণ, av. 
চাষ, যন্ত্রশিন্প, লৌকবসতি, যানবাহন প্রভৃতি জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। 
স্থতরাং Bel খুবই স্বাভাবিক যে জলবায়ুর তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর 
নানাস্থানে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে । নিরক্ষরেখার 
নিকটবর্তী স্থানে অত্যধিক গরম ও বৃষ্টিপাতের দরুন যুল্যবান্‌ রবার গাছ 
amai থাকে । পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এই রবারের জন্যই এই অঞ্চলের 
দেশসমূহের মুখাপেক্ষী হইয়| থাকে । মৌন্থমী বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে ধান-চাষের 
প্রাধান্য বিদ্যমান। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য ইউরোপের দেশসমূহের 
মান্য অধিকতর কর্মক্ষম হয় এবং সেইজন্য, শিল্প ও বাণিজ্যে ইহার! afs- 
লাভ করিয়াছে। অনুকূল বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার জন্য ভারতে কৃষিকার্ষের : 
উন্নতি সম্ভব। সেইজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের . অর্থ নৈতিক উন্নতি q] 
অবনতির প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে এ সকল স্থানের জলবায়ুর তারতম্য ২ 
সম্বন্ধে AME SAAS করা প্রয়োজন 
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অবনতির প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হুইলে এ সকল স্থানের জলবায়ুর তারতম্য সম্বন্ধে 
AME জ্ঞানলাভ করিতে হইবে | 
জলবায়ু-অঞ্চল (Climatic Regions)—fafeq স্থানের জলবামুর তারতম্য 
অনুসারে পৃথিবীকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। অধ্যাপক হাঁরবার্টসন 
(Prof. A. J. Herbertaon) বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু পর্যালোচনা করিয়া $ 
অঞ্চলের বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, Ses, জীবজন্থ প্রভৃতির সাদৃগ্য অনুদারে পৃথিবীকে 
কয়েকটি প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন। হারবার্টসনের এই বিভাগকে 
ভিত্তি করিয়া এবং ইহাকে সামান্য পরিবতিত করিয়া আধুনিককালের 
ভূগোলবিদ গণ প্রধানত: জলবায়ুর বিভিন্নতা অনুসারে পৃথিবীকে ১৩টি প্রাকৃতিক 
পরিমণ্ডলে বিভক্ত করেন। aa}: 
ক। নিরক্ষীয় ও উষ্ণমণ্ডলের অঞ্চলসমূহ 
(১) নিরক্ষীয় অঞ্চল বা আমাজনীয় আদর্শের পরিমণ্ডল 
(২) alah অঞ্চল বা ভারতীয় আদর্শের পরিমণ্ডল 
(৩) উষ্ণ মরুদ্রেশীয় অঞ্চল বা সাহারা আদর্শের ARISA 
(৪) উষ্ণ তৃণভূমি অঞ্চল বা সুদান আদর্শের ARISA 
থ। উপক্ৰান্তীয় মণ্ডলের অঞ্চলসমূহ 
(১) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল! 
(২) পূর্বপ্রান্তীয় চৈনিক জলবায়ু অঞ্চল 
(৩) মধ্যভাগের তৃণভূমি অঞ্চল বা তুরান আদর্শের পরিমণ্ডল 
(৪) মধ্যভাগের মরুভূমি অঞ্চল বা ইরান আদর্শের পরিমণ্ডল 
গ। হিমশীতোষ্ণ মণ্ডলের অঞ্চলসমূহ 
(১) পশ্চিমপ্ৰান্তীয় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল বা বৃটিশ আদর্শের পরিমগ্ডল 
(২) ataa হিমশীতো অঞ্চল বা লরেন্দীয় আদর্শের পরিমণ্ডল 
(৩) মধ্যভাগের নিভূমি অঞ্চল বা সাইবেরীয় আদর্শের পরিমল 
(8) মধ্যভাগের উচ্চভূমি অঞ্চল বা আলটাই আদর্শের পরিমল 
ql হিমমণগুলের অঞ্চলসমূহ 
(১) gai অঞ্চল বা শীতল মেরু অঞ্চল 


অবশ্য একথা, মনে করা ভূল হইবে যে, এই সকল প্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহের 
SES স্থানসমূহের জলবায়ু, Cee, জীবজন্ত ও অর্থনৈতিক উন্নতি 


নিরক্ষীর অঞ্চগ ২৫ 


সবতোভাবে একই প্রকার হুইবে। উচ্চতা, সমুদ্রের নৈকট্য, পাহাড়-পর্বতের' 

অবস্থান প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া একই প্রাকৃতিক অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানসমূহের 

মধ্যেও পার্থক্য দেখ যায় কিন্তু ইহাদের পার্থক্যের তুলনায় সাদৃশ্যই অধিক | 
এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান জলবায়ু অঞ্চল সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল £ 


১। lS সঞ্চচল জা আঙ্মাজলীস্ত 
Since পর্নিসগুল 
( The Equatorial Region ) 

অবস্থান-__নিরক্ষরেখার ৫% উত্তর ও e দক্ষিণ অক্ষরেখা পর্যন্ত বিস্তৃত 
অঞ্চল এই পরিমণ্ডলের অন্তর্গত । দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীর 
অববাহিকা (ব্রেজিল ) ও কলম্বিয়ার উপকৃূল-সন্নিহিত অঞ্চল, আফ্রিকার কঙ্গো 
নদীর অববাহিকা ( কঙ্গো প্রজাতন্ত্র) ও গিনি উপকূল, এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া ও 
WAIT এই অঞ্চলের অন্তভূক্ত | i 

জলবায়ু_নিরক্ষরেখার নিকটবর্তা অঞ্চল বলিয়া স্বভাবতঃই এখানকার 
তাপমাত্র। অত্যন্ত বেশী প্রায় ২৭ সেঃ (৮১০ ফাঃ)*। সেইজন্য এখানে 
রষ্টিপাতও অত্যবিক_ প্রায় ২০৩ সেঃ মিঃ (৮০")*। 3i যখন মার্চ ও 
সেপ্টেম্বর মাসে নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়, সেই সময় এখানকার 
বায়ু উত্তপ্ত হইয়া স্বাভাবিক রীতি santa উপরে উঠিয়া যায় এবং নিকটবর্তী 
TE হইতে জলকণাসমেত বামু্রাশি এই অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় এবং 
অত্যধিক বৃষ্টিপাতের vB করে। বসবের অধিকাংশ সময় এখানে বৃষ্টিপাত Loan 

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তু -এই অঞ্চলে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের জন্য মৃত্তিকা 
আর্দ্র থাকে । সেইজন্য এখানে স্বাভাবিক Ses সহজেই জন্মিয়া থাকে। 
চিরহরিৎ, বৃক্ষের ঘন বনভূমি এখানে পরিলক্ষিত হয়। বিখ্যাত “আফ্রিকার 
জঙ্গল’ এই অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে বনভূমি এত ঘন যে, ইহাতে হুর্যকিরণ 
প্রবেশ করিতে পারে না। এই সকল স্থানকে সেইজন্য “গ্বোধুলি অঞ্চল” 
(Regions of Twilight) বলা হয়। এই সকল বনভূমির অভ্যন্তরে আলোকের, 
অভাবে কোন ছোট লতাপাতা বা ছোট গাছপাল! জন্মিতে পারে ayy 
লতাপাতা বা HH আলো পাইবার জন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। আমাজন নদী, 
"+ ভারতে alte পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় তাপমাত্র। AREAS (দেঃ) এবং বৃষ্টপাতের পরিমা 
দেটিমিটারে (সেঃ মিঃ) দেখানে| হইয়াছে। বেটিগ্রেডকে ই দিয় গুণ করিয়া ৩২ যোগ করিলে 
ফারেন্হাইট (ফাঃ) পাওয়া যায়। ১ cas মিঃ-'৩৯ ইঞ্চি | 

ছি 


২৬ আধুনিক অথ নৈতিক ভূগোল 

অব্বাহিকায় যে বনভূমি বিদ্যমান, তাহার নাম “সেল্ভা” (Selva) | নিরক্ষীয় 
অঞ্চলে প্রচুর কাঠ পাওয়া গেলেও পরিবহণ-ব্যবস্থার' জ্বন্দোবস্তের অভাবে 
এখানকার কাষ্টশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই । agha অভ্যন্তরভাগ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া অধিকাংশ জীবজন্থকে বৃক্ষশাখায় বাস করিতে হয়। 
সেইজন্য এখানে বানর, শিম্পাজী, সাপ, পক্ষী প্রভৃতি জীবজন্ক বাস কনে । কোন 
কোন অঞ্চলে হাতী, বাঘ, বরাহ, পুমা ও জাগুয়ার প্রভৃতি জন্ত দেখা VW! 

‘ অর্থ নৈতিক উদ্নতি__অত্যধিক গরম, গভীর বনভূমি ও অস্বাস্থ্যকর 
আবহাওয়ার জন্য এই অঞ্চলে ' পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হয় নাই এবং 
‘লোকবনতিও অত্যন্ত কম । আফ্রিকার দেশসমূহ, ইন্দোনেশিয়া, মালয় শিয়া বহুদিন 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের অধীন থাকায় এবং ব্রেজিল, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
অর্থ নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকায়, এই অঞ্চলের দেশসমূহের এতদিন কোন 
অর্থনৈতিক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়. নাই । দেশের মূল্যবান খনিজ সম্পদ 
এই সকল বৈদেশিকগণ তাহাদের দেশে লইয়া AZ বর্তমানে aA নৈতিক 
ও রাজনৈতিক বন্ধন কিছুটা শ্রথ হওয়ায় এই অঞ্চলের দেশসমুহের Cale 
ক্রমশঃ পরিলক্ষিত হইতেছে fee গভীর বনভূমি থাকায়, মৃত্তিকা অন্্বর 
হওয়ায় এবং অস্বাস্থ্যকর জলবায়ুর জন্য এই অঞ্চলে কৃষিকার্ধের বিশেষ 
উন্নতি পরিলক্ষিত হুয় না। কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার ধান, ইক্ষু, 
কোকো, কফি ও রবার, কঙ্ষোর রবার ও কোকো, ব্রেজিলের vata, কফি, 
কোকো, ধান ও ইক্ষু বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ 

o বিদ্যমান | ইন্দোনেশিয়া ও মালরশিয়ার টিন, কঙ্গো তাত্র ও হীরক, ঘানার 
ম্যাঙ্গানিজ- ও বক্সাইট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলের বনভূমি হইতে 
কোন কোন স্থানে কাষ্ট, লাক্ষা, চিকল (চিউইংগাম ) প্রভৃতি পাওয়া ata । 
পরিবহণ-ব্যবস্থার স্থবন্দোবস্তের অভাব, বিরল. লোকবসতি এবং কয়লা ও 
কাঁচামালের অভাবে এখানে শ্রমশিল্প ভালোভাবে গড়িয়া উঠে নাই। 
কঙ্গো ও আমাজন নদীর জল হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার প্রচুর 
সম্তাবন! থাকা| সকেও অর্থ নৈতিক অন্ুন্নতি ও পরাধীনতার ফলে জলবিদ্যুৎ 
শক্তি উৎপন্ন হয় নাই । কঙ্গে স্বাধীনতা পাওয়ার ফলে এই ঢেশ Hae উন্নতি 
লাভ করিবে বলিয়া আশা করা যায়। কারণ, এখানে জল'বহ্াং-শক্তি 
উৎপাদনের AIA রহিয়াছে এবং মূল্যবান্‌ খনিজ সম্পদ এখানে বিদ্যখান। 
স্বাধীনতা পাওয়ার পর. ইন্দোনেশিয়া শিল্প' ও বাণিজ্যে ক্রমশঃ উন্ন তলাভ 


` মৌন্্মী অঞ্চল ২৭ 


করিতেছে | ব্রবার, কফি, কোকো, তাত্র' প্রভৃতি সামগ্রীর জন্য সমগ্র পৃথিবী 
নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল | 
2) cre seen al SSS 
আদর্শে পর্রিমগুহন 


( The Monsoon Regions ) 

'মৌপিম” নামক একটি আরবী শব্দ হইতে ‘alga? শব্দের উৎপত্তি 
হুইয়াছে। ‘alae শব্দের অর্থ ag) ঝতু অনুসারে জলবায়ু পরিবতিত হয় 
বলিয়া এই অঞ্চলের নাম cay ga) অঞ্চল | 

আবস্থান_-এই অঞ্চলের স্থানসমূহ বিভিন্ন মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। 
“ভারত, বাংলাদেশ, sar, সিংহল, ইন্দোচীন, থাইল্যাণ্ড, দক্ষিণ চীন, 


ee S 


মাদাগাস্কার দ্বীপ, ব্রেজিলের পূর্বাংশ, ক্যারাবিয়ান সাগরের উপকূলবতী স্থান- 
সমূহ ( ভেনেজুয়েলা ও saaa তীরভাগ ), অস্ট্রেলিয়ার উত্তরাঞ্চল প্রভৃতি 
মৌস্থমী অঞ্চলের satel সাধারণতঃ ৫* হইতে ২৫? উত্তর ও দক্ষিণ 
অক্ষরেখার মধ্যে এই সকল স্থান অবস্থিত | 

জলবায়ু--এই অঞ্চলে সর্বদাই প্রচুর উত্তাপ পরিলক্ষিত হয় । গ্রীষ্মকালীন 
উত্তাপ প্রায় ৩০০ সেঃ এবং শীতকালীন উত্তাপ প্রায় ১৫০ সেঃ। algal বায়ুর 
প্রভাবে গ্রীক্মকীলে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাতের আধিক্য দেখ! যায়। শীতকালে 
gers অত্যন্ত কম। সাধারণতঃ Ma ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ লেঃ 
রি বৃষ্টিপাত হয়। কোন কোন স্থানে ২৫০ সেঃ মি-এর বেশী বৃষ্টিপাত হয়। 


২৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


আবার কোন. কোন স্থানে ৫০ সেঃ মিঃ-এর কমও বৃষ্টিপাত হয় । গ্রীষ্মকালে, 
এই অঞ্চলে সুর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলিয়া উত্তাপ বাড়িয়া যায় এবং বায়ুরাশি 
স্বাভাবিক রীতি অনুসারে উপরে উঠিয়া যায়। সেইজন্য এই অঞ্চলে বায়ুর 
নিম্নচাপের Ve হয় । এই বাযুণুন্যতা পূরণ করিবার জন্য. সঙ্গে সঙ্গে জলতাগ 
হইতে বায়ুরাশি জলকণ! বহন sim এই অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় এবং 
কোন উচ্চ পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হইলে এই বায়ুরাশি হইতে জলকণা! ঝরিয়া পড়িয়া 
বৃষ্টিপাতের 2B করে। এই বৃষ্টির নাম শৌন্তুমী বৃষ্টি । কোন কোন অঞ্চলে 
উত্তর-পূর্ব মৌন্থমী বার প্রভাবে শীতকালে অল্প বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিপাতের উপর, 
এখানকার কৃষিকার্ধ নির্ভরশীল বলিয়া কষকগণ সর্বদাই বৃষ্টির অপেক্ষায় বসিয়া 
থাকে। সেইজন্য এখানকার মানুষ সাধারণতঃ ভগবান-বিশ্বাসী ও অদৃষ্টবাদী | 
তাহাদের ধারণা, এই বৃষ্টিপাত ভগবান কর্তৃক প্রেরিত হয়। এমনকি বহস্থানে- 
বৃষ্টির জন্য ভগবানের 'পৃজা করা হয় । 

Blea ও জীব্জন্ত-অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য এই অঞ্চলে চিরহরিৎ ও" 
পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্য পরিলক্ষিত হয় । SUM ও থাইল্যাণ্ডের সেগুন কাঠ, 
ভারতের চন্দন ও শাল কাঠ এবং লাক্ষা অত্যন্ত মূল্যবান বনজ সম্পদ বিস্তীর্ণ 
তৃণভূমির অভাবে এখানে পশুগারণ-শিল্প প্রমারলাভ করে নাই। গভীর অরণ্যে 
aig, ভলুক, চিতাবাঘ, হাতী, গণ্ডার, হরিণ প্রভৃতি দেখা যায়। গৃহপালিত: 
পশুর মধ্যে গরু, ভেড়া, ছাগল, মহিষ, গাধা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 

অর্থনৈতিক উন্নভি__এই অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি বলিয়া 
রেলপথ ও বাস্তাঘাটের কিছুট! উন্নতি হইয়াছে । ভারত, ব্ৰহ্মদেশ ও Hid BIA 
নদ্বীবহুল দেশ বলিয়া এই সকল দেশে জলপথের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই 
অঞ্চল কৃষিপ্রধান বলিয়া প্রচুর খান্ত জন্মে। সেইজন্য এখানে লোকবসভি, 
অত্যন্ত ঘন। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক এই অঞ্চলে বাস করে। 

এই অঞ্চলের অধিকাংশ দেশ বহুদিন সাত্রাজ্যবাদী বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি 
দেশের অধীনে ছিল বলিয়৷ এতদিন এই সকল দেশের কোনও অর্থ নৈতিক. 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। বিগত ২০/২৫ বৎসরে অনেক দেশ স্বাধীনতা 
লাভ করায় বর্তমানে কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। বুষ্টিপাতের' 
অভাব না থাকায় এই অঞ্চলে কৃষিকীর্ষের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে । এখানকার 
মৃত্তিকা রক্ত, পীত ও peth; অধিকাংশ স্থনেই মৃত্তিকা উর্বর ও কৃষির 
উপযোগী ৷, ধান, পাট, চা, ইক্ষু, তুলা, কফি, জোয়ার, বাজরা, তামাক, রবার৮ 


ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চল za 


তৈলবীজ প্রভৃতি এই অঞ্চলে apa পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কৃষিকার্ধ এখানকার 
অধিবাসীদের প্রধান উপলীবিক1। ইহা! পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধান-উতপাদক অঞ্চল | 
এই অঞ্চলে প্রচুর খনিজ সম্পদ বিদ্যমান থাকিলেও পরাধীন দেশ বলিয়া 
-এতদিন ইহা উত্তোলনের স্থবন্দোবস্ত হয় নাই। স্বাধীনতা পাইবার পর খনিজ, 
সম্পদের উত্তোলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, অভ্র, 
ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ প্রভৃতি উল্লেখষোগ্য। শ্রমশিল্পেও এই অঞ্চল বর্তমানে 
উন্নতিলাভ করিতেছে। পূর্বে কীচামাল ও খাদ্বদ্রব্য রপ্তানি কর! এবং পশ্চিম 
ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে ভোগ্য্রব্য আমদানি করা হইত। বর্তমানে 
বহুবিধ ভোগ্যদ্রব্য এখানে উৎপন্ন হইতেছে। কীচামাল ও কয়লার অভাব না 
থাকায় এবং TAS শ্রমিকের সরবরাহ থাকায় এখানে শ্রমশিল্প আরও উন্নতি 
লাভ করিবে সন্দেহ নাই। অধিকাংশ লোক shia উপর নির্ভরশীল বলিয়া এবং 
"কৃষি-পদ্ধতির সম্যক উন্নতি না হওয়ায় অধিকাংশ লোক অত্যন্ত গরীব। 
৩। জভূসপ্যসাগসব্রীশ্ অঞ্চল 
( The Mediterranean Region ) 

অবস্থান_-এই অঞ্চলের দেশসমূহ সাধারণতঃ মহাদেশসমূহের পশ্চিম- 

প্রান্তে ৩০* হইতে ৪৫" উত্তর দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত । ভূমধ্যসাগরের 


তীরবর্তী HAT (দঃ ফ্রান্স, ইটালি, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস, দঃ স্পেন, পতুগাল, 
তুরস্ক, আলজেরিয়া ও টিউনিসিয়া ), ক্যালিফো নিয়া, মধ্য চিলি, দক্ষিণ আফ্রিকার 
নঃ পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া এই অঞ্চলের অন্তর্গত | 


g: আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


জলবায়ু_এ অঞ্চলের জনবামুর কিছুটা বিশেষত্ব আছে। এখানকার 
বুষ্টপাত ২৫ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ লেঃ মিঃ পর্যন্ত হইয়া থাকে । এখানে 
শীতকালে বৃষ্টিপাভ হয় । সুর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সঙ্গে বাযুবলয়গুলি 
যথাক্রমে উত্তরে ও দক্ষিণে সরিয়া যায়। শীতকালে এই অঞ্চল পশ্চিমা বায়ু 
বলয়ের অন্তভূক্তি হয় বলিয়া পশ্চিমের সমুদ্র হইতে জলকণাযুক্ত বাতাস আসিয়া: 
এখানে বৃষ্টিপাত ঘটায়। fs Mata এই - অঞ্চল আয়ন বাযুবলয়ের' 
অন্তভূক্তি হওয়ায় এখানে উচ্চ চাপবলয়ের we হয়। সেই সময় এখানে 
সামুদ্রিক বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া গ্রীগ্মকালে বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত 
হয় না। এখানকার Masta উত্তাপ প্রায় ২১ হইতে ২৭* সেঃ এবং 
শীতকালীন ভাপমাত্র| প্রায় ¢ হইতে ১০* cH) এইজন্য এখানে শীতের' 
প্রকোপ কম। সারা বসত, বিশেষতঃ Age আকাশ মেঘমুক্ত থাকায়' 
দিনগুলি সর্বদাই স্র্ধকিরণোজ্জল থাকে 1 

উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত-__এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক উদ্তজ্জের মধ্যে ওক্‌ ও. 
চিরহরিৎ বুক্ষাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ছোট ছোট বৃক্ষ ও লতাপাতার গাছ 
এখানে অধিক পরিলক্ষিত হয়। কমলালেবু, আপেল ও wga গাছ এই 
অঞ্চলে প্রচুর জন্মে। অস্ট্রেলিয়ার “জারা” ও “কারি' গাছ, পতুগালের 'কর্ক” 
গাছ এবং অন্যান্য অঞ্চলের বাদাম ও স্থপারি গাছ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য 
বনজ সম্পদ। তৃণভূমির অভাবে গরু-মহিষাদির সংখ্যা অল্প, কিন্ত 


saga আবহাওয়ায় অশ্ব, মেষ, শূকর, C2, ছাগল প্রভৃতি age. 
দেখা যায়। 


অর্থ নৈভিক উন্নতি_ব্যবসায় বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করায় এবং argir 
আধিক্যহেতু এই অঞ্চলে রেলপথ ও রাস্তাঘাটের উন্নতি হুইয়াছে। প্রাচীনকালে 
ভূমধ্যদাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়াছিল। রোম ও গ্রীসের ' 
প্রাচীন সভ্যতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সেই সময় হইতে এখানে লোকবসতি. 
বিদ্যমান Ral উৎংরুষ্ট জলবায়ু, মূল্যবাঁন্‌ ফলমূলের গাছ ও যন্ত্রশিল্লের উন্নতি. 
হওয়ায় বর্তমান যুগের ভূমধ্যলাগরীয় অঞ্চলে ঘন লোকবসতি বিদ্যমান । আন্দর' 
আবহাওয়া ও Ss? মদের জন্য বহুলোক এখানে শীতকালে বেড়াইতে আসে এবং 
‘বহুলোক শেষ জীবন এখানে অতিবাহিত করে । সহজলভ্য ফল ও স্বাভাবিক 
উদ্ভিজ্জ থাকায় WRF এখানে জীবিকার জন্য বেশী পরিশ্রম করিতে হয় না? 
BET স্থানীয় লোক অনেকটা! আরামপ্রিয়। 


. 


ভূমধাসাগরীয় অঞ্চল J ৩১ 


ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলকে একটি উন্নতিশীল অঞ্চল বলা, যায়। এখানে 
রুবিকার্ষ অন্যতম প্রধান উপজীবিকা। গম, যব, ভুট্টা, তৃত প্রভৃতি শস্ত 
এবং আঙুর, কমলালেবু, জলপাই, পেয়ারা, কুল, বাদাম, আপেল, পীচ প্রভৃতি 
নানাবিধ ফল এখানে প্রচুর জন্মে । অলিভ এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট ফল। 
ইহা অন্ত কোন অঞ্চলে পাওয়া যায় না। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নতিতে 
ফল একটি বিশিঃ ভুমিকা গহণ করে। এখানকার আঙ্গুর হইতে উৎকৃষ্ট 
WD প্রস্তুত হয় এবং ইহ! বিদেশে aatfa করা হয়। SI" AI অভাবে এখানে 
পশুপালন শিল্প ভালভাবে গড়িয় উঠে নাই। খনিজ সম্পদের মধ্যে 
ক্যালিফোনিয়ার খনিজ তৈল ও স্বর্ণ, ইটালির মর্মর, গন্ধক, চিলির নাইট্রেট : 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই অঞ্চলে কয়লার অভাব থাকায় বৃহদাকার অমশিল্স 
ভালোভাবে গড়িয়া ওঠে নাই। বর্তমানে জল-বিছ্যতের সাহায্যে শিল্পেন্ 
উন্নতি হইতেছে । এখানকার GS গাছ রেশম-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে ,, 
সহায়তা করিয়াছে । ক্র্রকিরণোজ্জন আবহাওয়ার জন্য চলচ্চিত্র-শিল্প উন্নতিলাভ { 
করিয়াছে। ক্যালিফোনিরার অন্তর্গত হলিউড পৃথিবীর শ্রেষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পকেন্দ্র ॥ 
ইহ! ছাড়া সাবান, তৈল প্রভৃতি Mas এই অঞ্চলে SAS +।*য়াছে। 


Siena নাভিশ্নীতোস্বৎ See বা 
aie আদর্শের eer 
(fhe Cool Temperate Oceanic Climate)” 
ভাবস্থান-__মহাদেণসমূহের পশ্চিমপ্রান্তে se হইতে ৬: উত্তর ও দক্ষিণ 
অক্ষরেখার মধ্যবর্তী স্থানসমূহ এই অঞ্চলের অন্ততুক্তি। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ 
(বৃটিশ trie, দক্ষিণ-পশ্চিম নরওয়ে ও সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, 
zata, canary, উত্তর ফ্রান্স, উত্তর স্পেন ), দক্ষিণ-পশ্চিম কানাডা, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ চিলি, টাসমানিয়া ও নিউজিল্যাগু এই 
অঞ্চলের অন্তর্গত | 
জলাবাযু--এই অঞ্চলে প্রায় সারাবংসর | কমবেশী বৃষ্টিপাত হইয়া 
থাকে কিন্তু শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ a বেশী। এখানে 
সাধারণতঃ te সেঃ মিঃ হইতে ৭৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হুইয়া থাকে। 
গ্রীশ্মকালীন গড় উত্তাপ প্রায় ১৮* সেং। উপকূল অঞ্চলে উষ্ণ সমুদরজোতের 


S আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
প্রভাবে শীতকালীন উত্তাপ ৫০ সেঃ-এর নীচে নামে al এইজন্য এখানকার 
' শীতের প্রকোপ কিছুটা কম। এই অঞ্চলে আবহাওয়ার PK পরিবর্তন লক্ষ্য 
করা যায়। A 
উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্ত_এই অঞ্চলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের পর্ণমোচী বৃক্ষের 
বনভূমি দেখা যায় এবং ওক্‌, এলম্‌, বীচ, বার্চ, মেপল প্রভৃতি বৃক্ষ এখানে 


« - ২১১ উক্ছ 
জন্মিয়৷ থাকে। পার্বত্য অঞ্চলে চিরহরিৎ সরলবগীয় বৃক্ষের বনভূমি পরিলক্ষিত 
হয়। সাধারণতঃ গৃহপালিত জীবজন্তই এখানে বেশী দেখা যায়। তরধ্য 
গরু, মেষ ও অশ্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

অর্থনৈতিক উন্নতি_ এখানকার অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি হওয়ায় 
রেলপথ ও রাস্তাঘাটের উন্নতি হইয়াছে। নদীবহুল দেশে (জাৰ্মানী, ফ্ৰান্স 
প্রভৃতি) জলপথের স্থবন্দোবস্ত আছে। শিল্পে ও বাণিজ্যে এই অঞ্চল অত্যন্ত 
উন্নত। সেইজন্য এখানকার লোকবসতি অত্যন্ত ঘন। এই অঞ্চলে মৃত্তিকা! 
SE পড্‌সল জাতীয় বলিয়া কৃত্রিম সার ও জলসেচের সাহায্যে কৃষিকার্খ 
হইয়া থাকে। বহুস্থানে অরণ্য পরিষ্কার করিয়া Shera রূপান্তরিত কর! 
| কৃষি-জমির আধিক্য না থাকায় এখানে আধুনিক বৈজ্ঞানিক 

প্রথায় অতি-উৎপাদন কুষি-ব্যবস্থা (Intensive farming) প্রচলিত 
হইয়াছে। গম, যব, রাই, বীট, আলু প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য কৃষিজ 
সম্পদ । তৃণভূমি অঞ্চলে পশুপালন হইয়া থাকে এবং Bate নব্য, 
চর্ম ও মাংসের ব্যবসায়ে এই সকল স্থান উন্নতি লাভ করিয়াছে। সমুদ্র 
সন্নিহিত স্থানে প্রচুর TeV ahem যায়। বৃটেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ 


ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ ৩৩ 
wafaa জন্য বিখ্যাত। এই অঞ্চল খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ । 
কয়লা ও লৌহ এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া বায়। এইজন্য বুহদাকার 
শ্রমশিল্সে এই সকল দেশ বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে । মৃদু জলবায়ুর 
। জন্য এখানকার শ্রমিকগণ অত্যন্ত কর্মঠ হয়। শ্রমিকের নিপুণতা, যানবাহনের 
সুবিধা, কয়লা ও কীাচামাল সরবরাহের স্থবন্দোবস্ত এবং পরাধীন 
দেশসমূহ হইতে আনীত সম্পদের জন্য এই সকল দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে 
সর্বাপেক্ষা বেশী উন্নত। এই অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে নিউজিল্যাণ্ড টাসমানিয়া 


ও দক্ষিণ চিলি অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। কারণ নিউজিল্যাণ্ড ও টাসমানিয়া 
কুষিপ্রধান দেশ এবং দক্ষিণ-চিলি শিল্পে অনুন্নত | 


ভারতের aisles বিভাগ 
(Natural Divisions of India) 
ভারত একটি বিশাল দেশ । ইহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকমের জলবায়ু 
ও প্রান্তিক অবস্থা বিদ্যমান। প্রকৃতি ইহাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত 
করিয়াছে। ভারতের এই প্রাক্কৃতিক বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার 
পুর্বে এদেশের রাজনৈতিক বিভাগ সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ 
peio i ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসমূহের নাম উল্লেখ করিতে 
হবো f 
রাজনৈতিক বিভাগ-ভারতকে ভাষার ভিত্তিতে কয়েকটি (ক) রাজা- 
পাল-শাসিত রাজ্যে এবং কয়েকটি (খ) কেন্দ্রীয় সরকার-শাসিত অঞ্চলে 
“বিভক্ত করা হইয়াছে। (“বাণিজ্যকেন্দ্র' অধ্যায়ে ভারতের, মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 


ক। রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যসমূহ রাজধানী 
১।' অন্ধ হায়দরাবাদ 
, ২। আসাম শিলং 

৩। উত্তরপ্রদেশ লক্ষৌ 

৪) উড়িয্যা ভুবনেশ্বর 

৫ | কেরালা অিবান্দ্রম 
৬। গুজরাট আমেদাবাদ 
৭। জম্মু ও কাশ্মীর শ্রীনগর 
৮। পশ্চিমবঙ্গ কলিকাতা 


a) পাঞ্জাব চণ্তীগড় 


৩৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


রাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যসমুহ রাজধান। 
১০। বিহার পাটনা! 
১১। মধ্যপ্ৰদেশ ভূপাল 
১২। মহারাষ্্ বোম্বাই 
১৩।  মহীশৃর বাঙ্গালোর 
১৪। তামিলনাড়ু মাদ্রাজ 
১৫। রাজস্থান জয়পুর 
১৬। নাগাভূমি কোহিমা 
১৭। হরিয়ানা 1 চণ্ডীগড় 
১৮।.. হিমাচল প্রদেশ সিমলা 
১৯। ত্রিপুরা : আগরতলা 
২০। মণিপুর ইম্ফল 
২১। মেঘালয় শিলং 


খ। কেন্দ্রীয় সরকার-শাশিত অঞ্চলসমূহ 
১। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্ণ ৬। দাদরা ও নগর হাভেলী 
২। লাক্ষা, মিনিকয় ও আমিন দ্বীপপুঞ্জ ৭। গোয়া-দমন-দিউ: 
৩। অরুণাচল bl পণ্ডিচেরী 
81 মিজোরাম ৫। দিল্লী ৯। চণ্ডীগড় 
._ প্রাকৃতিক বিভাগ-__ভারতের উত্তরাংশে হিমালয় পর্বতশ্রেণী,. মধ্য-- 
‘ভাগে গঙ্গা-ব্ৰহ্মপুত্র-উপত্যকার সমতলভূমি, দক্ষিণে মালভূমি ও সম্দ্রতীরবর্তী 
অংশে সমতলভূমি.বিগ্যমান। দেশের বিভিন্ন অংশে এইরূপ বিভিন্ন ভূ-প্রকৃতি 
থাকায় দেশের বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু, রীতি-নীতি, কষিজ সম্পদ ও 
অর্থনৈতিক উন্নতির তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এই সকল দিক বিবেচনা 
করিয়া ভারতকে পাঁচটি প্রধান প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়ঃ 

ক। উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল | ঘ। উপকূলের সমতলভূমি ৷ 

খ। গঙ্ধা-ব্ৰহ্মপুত্-উপত্যকার সমভূমি Sl মরুভূমি অঞ্চল। 

a1 দাক্ষিণাত্যের মালভূমি | . 

=| Dea Aas অঞ্চল 

ভারতের উত্তরে Bays হিমালয় পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান । কাশ্মীরের NT 

গ্রন্থি হইতে alae করিয়া এই পর্বতশ্রেণী ভারতের উত্তরাংশের উপর 


ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ se 


দিয়া ব্রহ্মদেশের মধ্যদিয়া শেষপর্যন্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ; 
করিয়াছে! কাশ্মীর হইতে আসাম পর্যন্ত ইহার easy প্রায় ৩,২০০ কিলো- 
মিটার (২*০* মাইল )* এবং প্রস্থ প্রায় ৩২০ কিলোমিটার । পৃথিবীর 
সর্বোচ্চ ety এভারেস্ট (৮৮৪২ মিটার) এই পর্বতশ্রেণীর aay ক্ত ৷ 
হিমালয় পর্বতশ্রেণীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত। পশ্চিম হিমালয়ের 
নিম্নাংশ শিবালিক নামে আসামে ও নাগা অঞ্চলে গারো, খাসিয়া, 
ভয়ন্তিয়া, নাগা, চীন ও লুসাই এবং ব্রন্ষদেশে আরাকান নামে এই 
পর্বতঙ্রেণী পরিচিত | 

হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারতের স্বাভাবিক সীমারেখা হিসাবে কাজ aca l 
ইহা ছাড়া, এই পর্বত্রেণীতে মৌস্থমী বায়ু বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ভারতে 
বৃষ্টিপাত হয়। হিমালয় পর্বত না থাকিলে হয়তে৷ ভারত বৃষ্টির অভাবে 

মরুভূমি হইয়া যাইত। মধ্য এশিয়া হইতে বে শীতল বায়ু ভারতের দিকে 
আসে তাহা হিমালয় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া ভারত শীতের প্রকোপ 
হইতে রক্ষা পায়। হিমালয়ের facia সুন্দর JIRA বহুলোককে 
আরুষ্ট করে। কাশ্মীর, মিসৌরী, নৈনিতাল, রানীক্ষেত, সিমলা প্রভৃতি স্থানে, 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বহুলোক বেড়াইতে আসে। ইহাতে ভারতের 
প্রচুর অর্থাগম হয়। এই সকল শহরে হোটেল-শিল্প সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে ৷ 
হিমালয়ের পূর্ব অংশে ২০০ সেঃ মিঃ হইতে ১,২০৭ সেঃ মিঃ এবং পশ্চিম অংশে 
৭৫ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। 

হিমালয়ের fra অংশে চিরহরিৎ বৃক্ষ ও উচ্চ অংশে সরলবগীয় বৃক্ষের 
বনভূমি দেখা যায়। সেইজন্য এই অঞ্চল কাষ্টসম্পদে পরিপূর্ণ । পশ্চিমবঙ্গের 
উত্তরাংশে ও আসামে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের আসামে 
'সত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া বনভূমির প্রসার হইয়াছে । এখানকার কুষিজ 
সম্পদের মধ্য ধান, পাট, আখ, গম, ভুট্টা ও ফলমূল প্রধান । এই অঞ্চলে 
বাঘ, ভালুক, হাতী, চিতাবাঘ প্রভৃতি জীবজন্ত দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চল 
বলিয়া এখানকার রাস্তাঘাট ও রেলপথের উন্নতি অপেক্ষা্তত কম | Vege 
কয়লার অভাবে এখানে বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। 

faa হিমালয় অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য স্থান কাশ্মীর । ইহা পৃথিবীর 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ বেড়াইবার জায়গা । এখানকার উচু-নীচু পার্বত্যভূমি এবং 


১ কিলোমিটার মাইল ৷ 


sy আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
ইহার SEAI পাহাড়ের মনোরম দৃশ্য পৃথিবীর লোককে আক্কু্ট করে i 


সেইজন্য এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে বহুলোক বেড়াইতে আসে। 
এইসব পর্যটকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থ কাশ্মীরের অন্যতম প্রধান আয়। 
এখানে হোটেল-শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে । পার্বত্য অঞ্চল বলিয়া 
এখানে fisk ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয় নাই। শুধুমাত্র কুটিরশিল্প 
হিসাবে পশমবয়নশিল্প কিছুটা উন্নতি লাভ করিয়াছে । অন্য কোনও আয়ের 
ভাবে বহুলোক পধটকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের উপর নির্ভরশীল । 


al পাঙ্গা-জৰক্ষদপুত্ৰ উসভুদকাল সমভলক্ভুলি 
গন্গা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ও সিন্ধুনদের শাখাসমূহের উপত্যকা ইহার অন্তর্ভুক্ত । 
উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে বিদ্ধ্যপর্বত এবং পশ্চিমে stata 
হইতে পূর্বে আসামের পার্বত্য অঞ্চল Te বিস্তৃত এলাকা ইহার অন্তর্গত | 
ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৪০০ কিলোমিটার (১,৫০০ মাইল) এবং প্রস্থ গড়ে 
প্রায় ২০০ কিলোমিটার ( ১২৫ মাইল )। নদীবাহিত পলিমাটি থাকায় এই 
অঞ্চলে ক্ুষিকার্ধের উন্নতি হইয়াছে। এই অঞ্চলের পশ্চিমাংশে সিন্ধুনদের 
উপত্যকায় পলিমাটি থাকায় কৃষির উন্নতি হইয়াছে। বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত 
কম হইলেও জলসেচের সাহায্যে গম, যব, জোয়ার, বাজরা, তুলা, তৈলবীজ, 
তামাক, ইচ্ছু, LH প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। গঙ্গানদীর উপত্যকার উত্তরাংশে 
সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং মাঝারি বৃষ্টিপাতের সাহায্যে গম, ইক্ষু, ধান, 
তৈলবীজ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। চিনি, কাগজ, বস্তু ও চর্মশিল্প এখানে Safe- 
লাভ করিয়াছে । মধ্য ও faa গঙ্গার সমভূমিতে বৃষ্টিপাতের আধিক্যহেতু 
ধান, পাট, গম, ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানে বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য পাওয়া 
বায় বলিয়া শ্রমশিল্পের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। পাট, aa, চিনি, লৌহ ও 
ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পের জন্য এই অঞ্চল বিখ্যাত। এখানকার লোকবদতি 
অত্যন্ত ঘন। 
ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের উপত্যকায় আসামের উত্তরাংশে ২৫০ সেঃ মিঃ-এর বেশী 
বৃষ্টিপাত হয়। ধান, চা, তৈলবীজ, পাট, কমলালেবু, প্রভৃতি এখানকার 
প্রধান RT ড্রব্য। খনিজ তৈল এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদ ৷ 
বনভূমি হইতে Gee? কাঠ সংগ্রহ করা হয়। গৌহাটি এখানকার প্রধান 
-বাণিজ্যবেন্দ্ৰ । 


ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ - oF 


গা! দৌক্ষিশীত্ত্যেল্ল সীলভুন্সি 

উত্তর ভারতের দক্ষিণাংশে বিদ্ধ্পর্বত হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতের, 
দক্ষিণপ্রান্ত পর্যন্ত এই অঞ্চল AGO! ইহার অধিকাংশই মালভূমি । ইহা 
দেখিতে একটি ত্রিভুজের মতো । এই মালভূমিটি কঠিন আগ্রেয়-শিলা 
দ্বারা গঠিত । 

এই অঞ্চলের পূর্বাংশে পূর্বধাট ( গড় উচ্চতা, ৫০০ মিটার)* এবং পশ্চিমাংশে 
পশ্চিমঘাট পর্বত (গড় উচ্চতা, ১,০০০ মিটার ) অবস্থিত। দাক্ষিণীতোর 
মালভূমির উত্তর-পশ্চিমে পূর্ব গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, অন্ধ 
ও মহীশুরের কিয়দংশে SRTfSel থাকায় এই অঞ্চল তুলা-চাষের জন্য বিখ্যাত। 
আগ্নেরগিরি-নিঃস্থত লাভ৷ "দ্বারা এখানকার মৃত্তিকা গঠিত। সেইজন্য এখানে 
বৃষ্টির জন তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায় না । অনেকে এই অঞ্চলকে কষ-তুলা- 
মুন্তিকা ( Black Cotton Soil) অঞ্চল বলে। তুলা-চাষের জন্য ভারতের 
শ্রেষ্ঠ aafia এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে চা, কফি ও রবারের 
চাষ হইয়া থাকে । এখানকার অমশিল্পের মধ্যে বস্রশিল্প, সিমেপ্ট, বিমানপোত,. 
সাবান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 


Ql Sweets sassy 


ভারতের পশ্চিমে ও পূর্ব উপকূলে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি বিদ্যমান | পূর্ব উপকূলের 
পশ্চাতে পূর্বঘাট পর্বতমালা! এবং পশ্চিম উপকূলের পশ্চাতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা 
দাড়াইয়৷ আছে। উভয় উপকূলেই মৌহ্বমী বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিম 
উপকূলে অপেক্ষাকৃত বেশী বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পশ্চিম উপকূলে গোয়া 
হইতে বোম্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম কঙ্কণ উপকুল.। এখানকার বৃষ্টিপাত 
২০০ সেঃ মিঃ হইতে ২৫০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত । সেইজন্য এখানে সেগুন, শাল ও 
আবলুস বৃক্ষের বনতুমি দেখা যায়। এখানে নারিকেল, স্থপারি, ধান প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয়। কয়লার অভাবে জলবিছ্যাতের সাহাযে/ শিল্পের উন্নতি হইয়াছে | 
বন্ত্রশিল্লে আমেদাবাদের পরেই এখানকার বোম্বাই-এর স্থান। 

পশ্চিম উপকূলে গোয়া হইতে কুমারিকা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশের নাম মালাবারু 
Vagal এখানকার প্রান্তিক অবস্থা! কঙ্কণ উপকুলের মত। এই উপকূলে 


* ১ মিটার ০৩২৮ হুট। 


৩৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


কেরাল! রাজ্য অবস্থিত । এই রাজ্যে প্রায় ২০০ সেঃ মিঃ হইতে ২৫০ সেঃ মিঃ 
বৃষ্টিপাত হয়। এইজন্য এখানে ধান, বাবু, চা, কফি, কাজুবাদাম প্রভৃতি 
উৎপন্ন হয় । আদা, মরিচ, নারিকেল, wife প্রভৃতি এখানকার কৃষিজ 
সম্পদ! উচ্চস্থানে সেগুন, চন্দন ও আবলুল বৃক্ষের বনভূষি' দেখা যায়। 
এখানকার দড়ি, রবার ও সাবান-শিল্প উল্লেখযোগ্য । এই অঞ্চলে প্রচুর মত্ত 
-পাওয়া যায়। অধিকাংশ স্থান সমতলভূমি বলিয়া বসবাসের পক্ষে এই রাজ্য 
বিশেষ উপযোগী | এইজন্য এই অঞ্চলে ঘন লোকবদতি বিদ্যমান । কোচিন, 
faaan, কোঝিকোড়, কুইলন ইত্যাদি এখানকার প্রধান শহর | 
পূর্ব উপকূলে কুমারিকা AINA হইতে FB নদীর মোহনা পর্যন্ত বিদ্তৃত 
অংশের নাম SAGA উপকূল | এই অঞ্চলে বৎসরে দুইবার বৃষ্টিপাত হয় 3 
fee মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশী নহে। সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে ধান, জোয়ার, 
বাজরা, তুলা, ইক্ষু, চা, নারিকেল প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বনভূমি অঞ্চলে 
আবলুন, মেগুন ও পিক্ষোনা গাছ KAL এখানকার লোকবমতি ঘন। 
তামিলনাড়ুতে aia Sais লাভ করিয়াছে। মাদ্রাজ, তুতিকোরিন, পপ্তিচেরি, 
মাছুরাই, ত্রিচিনাপল্লা প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত শহর । 
অন্ধ ও Sia উপকূলে মহানদীর মোহনা হইতে FRM নদীর মোহন! 
পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের নাম নর্দান সারকার্স উপকূল | এখানকার qeri 
উর্বর । সেইজন্য ধান, জোয়ার, বাজরা, মসলা, নারিকেল, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজ 
yg উৎপন্ন হয়! ব্নভূমিতে শাল, সেগুন প্রভৃতি কাঠ পাওয়া ষায়।' এখানে 
বিশাখাপত্তনমে ভারতের বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাণ শিল্প অবস্থিত। কটক; পুরী 
প্রভৃতি এখানকার বিখ্যাত শহর | 


S| spy Sey 


রাজস্থানের পশ্চিমাংশে থর মরুভূমি অবস্থিত। মৌহুমী*বায়ু যখন রাজস্থানে 
আলিয়া পৌঁছায় তখন ইহাতে জলকণ। থাকে না বলিয়া এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত 
প্রায় হয় না বছিলেই চলে। এই কারণে এই অঞ্চল অত্যন্ত শুক এবং: 
স্বভাবতঃই এখানকার লোকবমতি অত্যন্ত বিরল। qara অঞ্চলে জোয়ার ও 
বাজরা! উৎপন্ন হয় । বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেচ-ব্যবস্থার মাধ্যমে কোন 
কোন স্থানে কৃষিকার্য হইতেছে । বিকানীর এখানকার উল্লেখযোগ্য শহর ! 


ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ ও 


ভারতের বৃষ্টিপাত_ পূর্বেই বলা হইয়াছে (২৭ পৃঃ) যে, ভারত alga 
অঞ্চলে অবস্থিত । wea এই. দেশ মৌন্মী বৃষ্টিপাতের আওতায় আসিবে | 
গ্রীষ্মকালে সুর্য এখানে লম্বভাবে কিরণ দেয় বলিয়া এখানকার উত্তাপ বৃদ্ধি পায় 
এবং বায়ুরাশি উপরে উঠিয়! যায় । সেইজন্য এখানে বায়ুর নিয়চাপের সৃষ্টি হয় | 
তখন দক্ষিণদিকের জলভাগ হইতে AM জলকণা বহন করিয়া ভারতের 
দিকে ধাবিত হয়। হিমালয় পর্বত এবং দাক্ষিণাত্যের পূর্বঘাট ও পশ্চিমথাট 
পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এই বায়ুরাশি হইতে প্রচুর বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি হয়। 
জুন হইতে সেপ্টেম্বর মাসে এই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । এই বায়ুপ্রবাহ 
ভারতের দৃক্ষিণ-পশ্চিমর্দিক হইতে আনে বলিয়া ইহার নায় দক্ষিণ-পশ্চিম 
মৌসুমী বায়ু। শীতকালে একই ভাবে উত্তর-পূর্ব মৌহুমী বায়ু প্রবাহিত 
হয়। এই বায়ু সমুদ্র অতিক্রমক[লে জলকণা বহন করিয়া তামিলনাডু ও 
কেরালায় শীতকালে বৃষ্টিপাতের স্থট্টি করে | 

ভারতে পর্বতের পাদদেশে সাধারণতঃ অধিক বৃষ্টিপাত হয় । কারণ পর্বতে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া মৌন্থ্মী বৃষ্টিপাত হইয়া! থাকে । এই দেশে সাধারণতঃ চারিটি 
বৃষ্টিপাত অঞ্চল্‌ দেখা যায়। যথা : 

(ক) অধিক বৃষ্টিপাত অঞ্চল (২০০ সেঃ মিঃ-এর অধিক )-_আসাম, 
পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশ, ক্ষণ ও মাঁলাবার উপকূল। . | 

(খ) মাঝারি বৃষ্টিপাত অঞ্চল (১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০০ সেঃ মিঃ পর্যন্ত ) 
_ পশ্চিমবঙ্গ, Seal ও অন্ধের উপকূল, পূর্ব বিহার, তামিলনাডু ও কেরালার 
কিয়দংশ । 

(গ) কম বৃষ্টিপাত অঞ্চল (ee সেঃ মিঃ হইতে ১০৮ সেঃ মিঃ পর্যন্ত ) 
_ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম বিহার, পূর্ব মহারাষ্ট্র, পূর্ব পাঞ্জাব, গুজরাট । 

(ঘ) বুষ্টবিরল অঞ্চল (৫* সেঃ মিঃ-এর কম )-_পশ্চিম পাঞ্জাব, রাজস্থান, 
গুজরাট, মহীশূর। 

প্রশ্নাবলী 
1. What is natural region? Name the natural regions of the world 


as classified by Heroertson and state 02190 the agricultural activities of 
at least (wo of these regions. 0. U. Inter, 1960] 


(প্রাকৃতিক অঞ্চল কাহাকে বলে? হারবার্টদনের বিভাগ অনুসারে পৃথিবীর প্রাকৃতিক 
ঞ্চলদমূহের নাম লিখ এবং ইহার অস্ত 5; দুইট অঞ্চলের কৃষিকার্ঘ সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ) 
Bas ২২-২৩ পৃষ্ঠা হইতে “জলবায়ু অঞ্চল’ এবং ২৩-২৮ পৃষ্ঠা হইতে 'নিরক্ষীয় অঞ্চল’ ও 
niga অঞ্চলের" কুষিকার্য লিথ। 


৪০ আধুনিক অথ নৈতিক ভুগোল 


2. What is meant by Equatorial type of climate? Discuss its climatic 
conditions, vegetations and agriculture. 

(নিরক্ষীর জলবায়ু বলিতে কি বুঝ? এই জলবায়ুর প্রকৃতি, Seog এবং কৃষিকাধ সম্বন্ধে 
আলোচনা কর।) 


GAS ২৪-২৫ পৃষ্ঠা হইতে 'নিরক্ষীয় অঞ্চল’ লিখ | 
3. What is a Monsoon climate ? Which countries of Asia experionce this 
climate? Desoribe the characteristic of one such country. 
(C. U. Inter. 1944, "47, '59] 
(মৌহুমী জলবায়ু কি? এশিয়ার কোন্‌ কোন্‌ দেশ এই জলবায়ু ভোগ করে? এইরূপ একটি 
দেশের বৈশিষ্ট্পূর্ণ উভিজ্জের ail কর। ) i 
GAs ২৬-২৭ পৃ! হইতে ‘ae অঞ্চল’ লিখ। 
4. What are tha characteristics of tha Mediterranean type of climate ? 
Mention briefly the economie activity of man in such climato. 
[ C. U. Pre-Univ. 1961 J 
( ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বিশেষত্ব কি? এইপ্রকার BANS মানুযের অর্থনৈতিক Ft- 
কলাপ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।) 
CHS ২৮-৩* পৃষ্ঠা হইতে 'ভূমধ্যসাগরায়ি অঞ্চল’ লিখ | 
5. Compare and contrast the Monsoon and tho Mediterranean lands in 
respect of their general climatic conditions, natural vegetations and eco- 
nomic deyalopments. [ B. U. Univ. Ent, 1962 j 
( ART ও ভূষধাসাগরীর অঞ্চলের স্থানসমূহের জলবায়ু, স্বাভাবিক tfs এবং অর্থনৈতিক 
উন্নতির তুলন! fam পার্থক্য দেখাও। ) 
Gar ২৬-৩০ পৃষ্ঠার ‘Gla অঞ্চল! ও 'ভুমধ্যসাগরীয় অঞ্চল’ লিখ । 
6. Write short notes to explain why Kashmir thrives greatly on tourist: 
trade. [ C. U. Pre-Uniy. 1964 1 
(কাশ্মীর প্রধানত Abe ব্যবসায়ের উপর নির্ভরশীল কেন তাহা বুঝাইয়া লিখ। ) 
B-a: ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 
7. Writs short notes explaining the following £ 
(a) Kerala is densely populated. 
(b) The climate of Rajputana is arid. 
(c) Assam is industrially undeveloped. 
[ নিশ্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝ[ইয়। সংক্ষিপ্ত টাকা লিখঃ 
(ক) কেরালা ঘনবদতিপুর্ণ এলাকা ; (ধ) রাজপুতনার জনবাযু শুক; (প) আনাম শিলে 
অনুন্নত |) 
. উ-্দ£ (ক) ৩৭ পৃষ্ঠার উপকূলের সমতলভূমি’ হইতে, (0 ৬ পৃষ্ঠার সরুভূমি অঞ্চল" 
হইতে এবং (গ) ৩৫ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফ হইতে লিখ | 


——— 


LC. U, Pre-Uniy. 1967] 


easel অন্যাস 


কৃষি সম্পদ 


( Agricultural Products ) 


প্রাচীনকালেও মান্য তাহার প্রধান প্রধান প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও খান্তশস্তের 
জন্য কুষিকার্ধের উপর নির্ভরশীল ছিল। মাহুষের প্রধান প্রয়োজনীয় way 
অন্ন ও বস্তু । -বিজ্ঞানের নানাবিধ উন্নতি হইলেও, এখনও মান্য এই অন্ন ও 
বন্ধের জন্য কৃষির উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল ০ ss প্রধান উদ্দেশ্য মাহুষের 
প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন sail “বর্তমান সভ্যজগতে 
ao ছাড়াও মানুষের বহুবিধ কৃষিজ দ্রব্যের প্রয়োজন হয় । যেমন, কাপড়ের জন্য 
তুলা, থলিয়ার জন্য পাট, গাড়ীর টায়ারের জন্য রবার ইত্যাদি । 

*পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই কমবেশী কৃষিকার্ের বাবস্থা আছে। . ভু-পৃষ্ঠের 
সকল স্থানে কৃষিকার্ধ কর! সম্ভব নহে ১ মাত্র Yo ভাগ জমিতে ,কৃষিকার্ম . হইয়া 
থাকে ॥ -এই চাষের জমির শতকরা ৭৫ ভাগ শুধু ১৫টি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
SHI মোট জমি ১,৪৬০ কোটি হেক্টর । * ইহার তুলনায় -pRa উপযোগী 
জমির পরিমাণ খুবই কম। * আশা করা যায়, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ay 
কৃষি-জমির হার অনেক বাড়িয়া যাইবে । * কিছুদিন পূর্বে ভারতে রাজস্থানের 
স্থরতগড়ে মরুভূমি-প্রায় স্থানকে রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সাহায্যে কৃষিক্ষেত্রে 
রূপাস্তরিত.করা হইয়াছে | -বাহেরের (0. E. Babor ) মতে পৃথিবীর. মোট 
জমির শতকরা ৪২ ভাগ কৃষির উপযোগী করা ABT! *ইহ| সম্ভব হইলে 
কৃষিজ সম্পদের পরিমাণ প্রচুর বাঁড়িয়া যাইবে এবং মাহ্ষের অর্থ নৈতিক উন্নতির 
পথ আরও স্থগম হইবে। 

কৃষির উপাদান--কয়েকটি উপাদানের উপর কুষিকার্ষের উন্নতি নির্ভর 
করে। যথা (ক) বৃষ্টিপাত ও জলমেচ, (খ) তাপমাত্রা, (গ) মৃত্তিকার 
উর্বরতা এবং (ঘ) কৃষকের অর্থ নৈতিক অবস্থা ও কর্মক্ষমতা | 

কে) বৃষ্টিপাত ও জললেচ_ বৃষ্টিপাতের উপর প্রধানত; কৃষির সাফল্য 
' নির্ভর করে। মাটিতে জনাভাব হইলে কৃষিকার্য কর! সম্ভব হয় না। আবার 
অতিবৃষ্টিও অনেক সময় কৃষির অঙ্থপঘোগী। নিদিষ্ট পরিমাণ বৃষ্টিপাত হইলেই 
কৃষিকার্য সুটুভাবে সম্পন্ন করা যায়। ধান ও পাট-চাষের পক্ষে অত্যধিক 
বৃষ্টিপাত প্রয়োজন; কিন্তু গম-চাষের পক্ষে অধিক বৃষ্টিপাত অস্থুপযোগী | 

Š ; 


৪২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি কিছু কিছু আয়ত্তে 
আসিয়াছে। যেখানে বৃষ্টিপাত কম, সেখানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নদীর উপর 
রীধ দিয়া এবং খাল খনন করিয়া জলসেচের*বন্দোবস্ত করা হইতেছে । কৃপ 
ও পুফ্করিণীর সাহায্যেও জলসেচের ব্যবস্থা" কর! হয়। ভারতের যে সকল 
স্থানে বৃষ্টিপাত অপ্রচুর, সেখানে জলসেচ দ্বারা প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপন্ন 
করা হয়। ভারতের জলসিঞ্চিত জমির পরিমাণ প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ 
হেক্টর BU মোট কৃষি-জমির শতকরা! ২. ভাগ । পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও 
জলসেচের উপর কৃষিকার্ধ বহুলাংশে নির্ভরশীল | ন 
(খ) তাপমাত্রা- গ্রীক্কাল কৃষির উপযোগী ৷ wate যে সকল স্থানে 
Aaaa আযুক্ধাল কম, সেখানে কুষিকার্ধ সফল হয় না। এইজন্য মরু 
অঞ্চলে ও উত্তর ইউরোপে কৃষির "অস্তিত্ব নাই বলিলেই হয় । উত্তাপ চাষের 
পক্ষে অপরিহার্য । বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন তাপমাত্রা প্রয়োজন । পাটচাষের 
জন্য ২৭ সেঃ-এর বেশী তাপমাত্রা প্রয়োজন ; কিন্তু গমচাষের পক্ষে ২৪০ সেঃ 
তাপমাত্রাই যথেষ্ট | 
(গ) ম্ৃত্তিকার উর্বরতা মৃত্তিকার উর্বরতা শন্তোৎপাদনের একটি প্রধান 
উপাদান। ' যে মৃত্তিকার উর্বনাশক্তি কম তাহাতে অনেক চেষ্টা করিয়াও 
সহজে ফসল উৎপন্ন করা যায় না। উর্বর জমিতে অনায়াসেই ফসল উৎপন্ন 
হয়। বর্তমানে Sada জমিতেও সার দিয়া শস্য উৎপাদন করা হয় ; কিন্তু 
ইহ! ব্যয়সাধ্য | : 
afasta প্রকারভেদের উপর ইহার উর্বরতা নির্ভর করে। বর্ণ, আকার, 
গঠন, রাসায়নিক উপাদান ইত্যাদির উপর ইহার উর্বরতা নির্ভরশীল। এই 
সকল অবস্থার উপর ভিত্তি করিয়া যুত্তিকাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত কর! যায় è 
যথা, পেডোক্যাল ( Pedocal ), পেডল্ফার ( Pedalfer) ও প্রেইরী 
(Prairie) | পেডোক্যাল মৃত্তিকা কৃষ্ণ, বাদামী ও রক্তাভ বর্ণের হয়। 
ইহা উর্বর. ও টুন-প্রধান। জল পাইলে ইহাতে ভালো ফসল উৎপন্ন হয়। 
. পেডলফার মৃত্তিকা ধূদর-বাদামী বর্ণের অথবা রক্ত ও 
ইহা লৌহপ্রধান এবং অপেক্ষাকৃত অনূর্বর। 
লৌহ প্রভৃতি "থাকায় ইহা উর্বর । 
বা কম হয়। 


পীত বর্ণের হইয়া, থাকে। 
প্রেইরী মৃত্তিকায় চুন, 
অবস্থান-ভেদে ইহার উর্বরতা বেশী 


স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিভিন্ন প্রকার ভূমির উর্বরতা বিভিন্ন প্রকারের 


কৃষিজ সম্পদ-_কৃষি প্রণালী ৪৩ 
ভূমির উর্বরাশক্তি কৃষির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকা 


* উর্বর হওয়ায় এখানে পাট ও. ধান চাষের উন্নতি হইয়াছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যে 


FRITS থাকায় তুলা-চাষের উন্নতি হইয়াছে | 

(ঘ) কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থা ও কর্মক্ষমতা__কুষির সাফল্যের জন্য 
কৃষকের আথিক অবস্থা অনেক অংশে দায়ী | যদি কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক 
কারণে কৃষক মনোযোগ দিয়া কাজ না করে, তাহা হইলে কৃষির উন্নতি হইতে 
পারে না। কৃষকের হাতের লাঙ্গলের উপর Faq উৎকর্ষ নির্ভর করে। অনেক 
দেশে কৃষক চাষের জমির মালিক নহে। জমির মালিক ফসলের মালিক zea) 
থাকে বলিয়া কৃষক মনোযোগ দিয়া চাষ করে না। সেইজন্ত বর্তমানে অনেক 
দেশে চাষীকে জমি দেওয়ার কথা চিন্তা করা হইতেছে । ভারতে ইহাকে নীতি 
হিসাবে স্বীকার করা হইলেও এখনও সম্পূর্ণভাবে এই প্রথা কার্যকরী কর! হয় 
নাই। ভালো বীজ ও সার সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা, কর্ষণের উপযোগী যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করিবার ক্ষমতা, কৃষকের কাজ করিবার ক্ষমতা ও বুদ্ধির উপর কৃষিক 
সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল | 


১৯ 


ERANA 
(Types of Farming) ; 

বিভিন্ন স্থানে ,বিভিন্ন প্রকার কৃষি-প্রণালী বিদ্যমান । জলবায়ু দেশের 
অন্যান্য পরিবেশের উপর কৃষি-প্রণালী নির্ভর করে। যাহাদের জীবনধারণের 
মান নিয়, তাহাদের অভাব মিটাইতে খুব সামান্য কৃষিজ দ্রব্যের প্রয়োজন । 
তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য তাহারা নিজেরাই উৎপন্ন করে। 
এইরূপ রুষি-ব্যবস্থাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ কৃষি-ব্যবস্থা (Self-sufficient agricul- 
ture) বলে । আফ্রিকার মতো অনগ্রসর দেশে এখনও এই প্রকার কৃষি-বযবস্থা 
বিদ্যমান | 3 

যে জমিতে নিদিষ্ট একটিমাত্র ফসল উৎপন্ন হয় তাহাকে এক-ফসলী 
কৃষি-ব্যবস্থ। ( One-crop farming ) বলে। জলবায়ু, বৃষ্টিপাত ও. অন্তান্ত 
কারণে কোন কোন জমিতে এই কৃষি-ব্যবস্থাঁ লাভজনক | মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের , 
তুলা, ব্রেজিলের কফি, ভারতের চা এবং কিউবার ইক্ষু-চায এই প্রকার ব্যবস্থার 
ques! এই সকল দেশের কৃষক এই প্রকার কৃষিকার্ষে বিশেষজ্ঞ হয়। 


` 


৪৪ আধুনিক অর্থ-নৈতিক ভূগোল 


কিন্তু একটিমাত্র ফসলের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই ফসলের স্বাভাবিক চাহিদা 
কমিয়া গেলে কৃষকের শস্য অবিক্রীত থাকে । ইহাতে কৃষকের আর্থিক ছুর্গতির 
সীমা থাকে না। 
এই Sahel দুর করিবার জন্য কোন কোন দেশে মিশ্র-চাঝের ( Mixed 
farming ) বন্দোবস্ত করা হইয়াছে | এই প্রকার চাষে একই জমিতে ছুই বা! 
ততোধিক ফসল উৎপন্ন করা হয়। জাপানে একসঙ্গে একই জমিতে ২৩ 
রকমের ফসল উৎপন্ন করা হয় । ইহা সম্ভব না হইলে জমির একদিকে চাষ ও 
অন্থদিকে পশুপালন করা হয়; চাষীরা চাষ-আবাদ করিয়া বাকী সময় পশুপালনের 
কাজে কাটায়। ইহাতে চাষীদের আধিক অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয় 1- 
ঘে সকল দেশের জমির পরিমাণ বেশী এবং জনসংখ্যা কম, সেই সকল দেশে 
ব্যাপক কৃষি-ব্যবস্থা ( Extensive cultivation) বিদ্যমান। খাদ্যদ্বব্যের 
চাহিদা অল্প থাকিলে এবং জমি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর হইলে এই ব্যবস্থা গ্রহণ 
কর! হয়। কানাডা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এই প্রথা বিদ্যমান | 
যে সকল স্থানে জমির পরিমাণ জনসংখ্যার তুলনায় কম এবং মূলধন প্রচুর, 
" সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করিয়া কম জমিতে বেশী শস্ত উৎপন্ন কর] হয়। 
ইহাতে হেক্টর-প্রতি উত্পাদন বৃদ্ধি পায়। এই প্রথাকে অতি-উৎপাদন কৃষি- 
ব্যবস্থা। ( Intensive cultivation ) বলে। কৃষির উপযোগী সকল জমি হইতে 
সর্বাধিক ফসল উৎপাদন করিয়া জনসাধারণের কল্যাণে নিয়োজিত করার 
, উদ্দেশ্যেই এই প্রথা AVS হয়। চীন দেশ এই প্রথায় চাষ করিয়া ধানের 
rae উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতে 
RET হেক্টর-প্রতি উৎপাদন মাত্র ৩৭ মেট্রিক টন, কিন্ত জাভার উৎপাদন 
. ১৩* মেট্রিক টন। জাভা এই প্রথায় চাষ করিয়া তাহাদের উৎপাদন বহুল 
পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে। ইউরোপীয় দেশগুলিতে এই প্রথায় চাষ হয়। 
কারণ, সেখানে জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ খুবকম। * 


Sice ক্বলি-ভ্যহজ্ছা 
ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে শতকরা ao জন লোক চাষে নিযুক্ত 
খাকে। ইহা ছাড়া, শতকরা আরও ১৯ জন লোক পরোক্ষভাবে কৃষির উপর - 
' নির্ভরশীল স্থৃতরাং ভারতের ATHY উন্নতি করিতে হইলে কৃষির উন্নতি- 
সাধন করা একান্ত প্রয়োজন । যদিও প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিবল্পনায় 


কৃষিজ সম্পদ-__ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা se 


নদীর উপর বাধ দিয়া কোন কোন স্থানে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের ব্যবস্থা কর? 
হইয়াছে, কিন্তু তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম; তৃতীয় পঞ্চবাধিকী; 
পরিকল্পনায় কুষির উন্নতির জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বহুলাংশে হ্রাস করিয়া ১১৪৬০ 
কোটি টাকায় নামানো হইয়াছিল ; কিন্ত চতুর্থ পরিকল্পনায় কুষিখাতে ব্যয়বরাদ্দ 
হইয়াছে ৩,৭১৮ কোটি টাকা । চতুর্থ পরিকল্পনায় We উৎপাদনের . লক্ষ্য 
ধার্য হইয়াছে ১২ কোটি ৯* লক্ষ মেঃ BA | 

ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতিদাধন করিতে হইলে হেক্টর-প্রতি* উৎপাদন 
বাঁড়াইতে হইবে। হেক্টর-প্রতি উৎপাদনে ভারত এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া 
আছে। হল্যাণ্ডে প্রতি হেক্টর জমিতে ৪,৫০০ কিলোগ্রাম (৯১৯০০ পাউণ্ড 1 ), 
ফ্রান্সে ৩,৫২০ কিলোগ্রাম এবং ইটালিতে ২,২৬০ কিলোগ্রাম গম উৎপন্ন হয়; 
কিন্তু ভারতে উৎপন্ন হয় মাত্র ১,১৭০. কিলোগ্রাম । ইটালিতে প্রতি হেক্টর 
জমিতে ৪,১০০ কিলোগ্রাম, ফ্রান্সে ৩১৪০০ কিলোগ্রাম এবং চীনে ২১৯০০ 
কিলোগ্রাম ধান উৎপন্ন হয় ১*কিন্ত ভারতে উৎপন্ন হয় মাত্র ১,৬১৩ কিলোগ্রাম ॥ 
হেক্টর-প্রতি উৎপাদন বাঁড়াইতে হইলে চাষীর সহযোগিতা ও আন্তরিকতা এবং 
উন্নত ধরনের কৃষিব্যবস্থা প্রয়োজন। চাষীর সহযোগিতা পাইতে হইলে ভূমি- 
ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা দরকার। এখনও অধিকাংশ চাষী অন্যের 
জমিতে দিন-মন্তুর-হিসাবে কাজ করে। দিনের শেষে তাহার প্রাপ্য মজুরি 
পায়! সে বিদায় নেয়। স্বভাবতঃই কুষির হেক্টর-প্রতি উতৎ্পাঁদন-বৃদ্ধিতে চাষীর 
স্বার্থ থাকে all ইহার প্রতিকার করিতে হইলে চাষের জমি চাষীকে 
দেওয়া উচিত। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন নীতিগতভাবে এই কথা স্বীকার 
করিলেও অধিকাংশ স্থানে এখনও এই নীতি কার্যে পরিণত হয় নাই। যতদিন 
চাষী জমি না পাইবে, ততদিন ভারতে কৃষির উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা, বহুলাংশে 
ব্যাহত হইবে। 

উত্তরাধিকাঁর-প্রথা অনুসারে ভারতের কৃষি জমির আয়তন ক্রমশঃই কমিয়া - 
যাইতেছে । উন্নত ধরনের চাষ করিতে হইলে ইহার আয়তন বাড়াইতে 
হইবে। নতুবা ট্রাক্টর, শশ্ত-কাঁটার যন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করা যাইবে না। এইজন্য জমির একত্রীকরণ প্রয়োজন। বর্তমানে সমবায় 
প্রথায় চাষের চেষ্টা হইতেছে। এই প্রচেষ্টা - কার্যকরী হইলে কৃষির 
উন্নতির সহায়ক হইবে। সমবায় প্রথার মারফত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ- 


* ১ হেক্টর২'৪৭ একর। 1১ কিলোগ্রাম ২২ প্রাউও ১২ সের। 


৪৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


আবাদ করা সম্ভব হইবে, উত্রষ্ট বীজ ও সার সংগ্রহের স্থবিধা হইবে এবং 
গরীব চাষীকে অত্যধিক স্থদে টাকা ধার করিতে হইবে না। বর্তমানে কুষিজ 
ব্য বাজারে অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় হইলেও ইহার অল্প অংশই রুষকের হাতে 
আসে, কারণ মজুতদাঁর ও ব্যবসায়ীর! বিভিন্ন কৌশলে অল্পমূল্যে কৃষকের নিকট : * 
হইতে pRa পণ্য ক্রয় করিয়া গুদাঁমজাত করে এবং দর বাঁড়াইয়া বাজারে 
বিক্রয় করে। সমবায় প্রথার মাধ্যযে কৃষকেরা সংঘবদ্ধ হইলে এই প্রকার ব্যবসায় 
বন্ধ হইবে এবং চাষী TOT সমবায় সংস্থার মারফত তাহার কুধিজ-পণ্য 
সরাসরি বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবে | 
ভারতে ভূমিক্ষয়ের দরুন বহ জমি পতিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। ভূমির 
উপরের অংশ উর্বর Wats, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি ভূমির উপরের অংশ অন্যত্র 
স্বরাইয়। লয়। ইহাতে ভূমি অন্র্বর হয়।০ ভারতের প্রায় ৬ কোটি হেক্টর জমি 
এইভাবে কৃষির অযোগ্য Vea পড়িয়া আছে। এই ভূমিক্ষয়ের প্রতিকার না 
করিলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। বৃক্ষরোপণ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ, 
panre restad নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি. ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে ভূমিক্ষয় রোধ 
করা যাইতে পারে | 
. প্রাকৃতিক কারণে (বন্যা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টির জন্য.) কৃষির উৎপাদন 
‘ব্যাহত হয়। এইজন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণের ও জলপেচের বন্দোবস্ত কর! একান্ত 
প্রয়োজন । এই উদ্দেশ্যে ভারতে বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। 
যথা, দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা, ভাকরা-নাঙ্গাল 
পরিকল্পনা ইত্যাদি। এই সকল পরিকল্পনায় 'জলসেচ, বিদ্যুৎ-উৎপাদন ও বন্যা 
নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ভারতের জলসেচের প্রয়োজনের তুলনায় 
ইহা নগণ্য। কারণ, ইহাতে মোট কৃষিজমির মাত্র এক-পঞ্চমাংশ জমিতে জল- 
সেচের ব্যবস্থা হইবে। A জলসেচের পরিকল্পনা যাহাতে আরও কার্যকরী 
করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন । | 

ভারতের চাষীরা অধিকাংশ অশিক্ষিত । ইহারা দেশের সৰাঙ্গীণ উন্নতি 
সম্বন্ধে চিন্তা, করিতে শিখে নাই। বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের প্রথা সম্বন্ধে ইহাদের 
এখনও সম্যক্‌ ধারণা! নাই | সুতরাং চাষীর শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে ইহা! কৃষির 
‘উন্নতির সহায়ক হইবে। 

ভারতের কৃষিকার্ধে এই সকল সমস্তার জন্য স্বাধীনত| লাভের ২৩ বৎসর পরেও 
১৯৭০ সাল পর্যন্ত WITS বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইয়াছে। অবশ্য 
১৯৭১ সালে ভারত Aico স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। ; 
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প্রচুর পরিমাণে গম এবং seers, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ হইতে চাউল 
- আমদানি করিতে হইত। 


মৌন্ুমী বৃষ্টিপাত ও ভারতের কৃষিকার্ষ__ভারতের বাধিক গড় বৃষ্টিপাত 
প্রায় ১০৫ সেঃ মিঃ। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সকল বৎসর সমান হয় না; 
কোন কোন বৎসর ইহার পরিমাণ কমিয়া ৭৭ সেঃ মিঃ পর্যন্ত নামিয়া আসে এবং 
কোন কোন বৎসর ইহা বাড়িয়া ১৩৫ সেঃ মিঃ পর্যন্ত ওঠে। ইহ! ছাড়া, 
ভারতের সর্বত্র সম-পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয় না । অনেক ANT- মৌস্থমী বৃষ্টিপাত 
নির্দিষ্ট সময়ে হয় না। ইহার ফলে রুষিকার্ধের অন্থুবিধা হয়। সময়মতো 
বৃষ্টিপাত না হওয়া, নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে বা অনেক পরে বৃষ্টিপাতের আবির্ভাব 
এবং স্বাভাবিক গড় বৃষ্টিপাত হইতে কম বা বেশী বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য অনেক 
সময় ভারতে দুিক্ষের স্থট্টি হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বৃষ্টিপাতের পরিমাণ. 
এক নহে । (৩৮ পৃষ্ঠা BAT ) এ 

ভারতের মৌসুমী বায়ুর অপরিসীম প্রভাব বিদ্তমান। জলবায়ু সকল 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির উপর প্রভাব বিস্তার করিলেও ভারতের মতো 
মৌন্থমী বায়ুর এত TEANN প্রভাব অন্য কোথাও দেখা যায় বলিয়া মনে 
হয় না। ভারতের কৃষিকার্ধের উন্নতির মূলে রহিয়াছে এখানকার মৌন্্মী 
বায়ু; কষিকার্ধের উন্নতি হওয়ায় ভারতে প্রাচীন কাল হইতে সভ্যতা' ও 
সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিম্বাছিল। বৃষ্টিপাতের অভাবে রাজস্থানের ফোন কোন 
স্থানে মরুভূমির 22 হইয়াছে ; ফলে কুষিকার্ধের উন্নতি হয় না । বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ অন্গসারে বিভিন্ন স্থানে নানারকমের কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। 
উত্তরাংশের কম বৃষ্টিপাত অঞ্চলে গম ও ইক্ষু, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের অত্যধিক 
বৃষ্টিপাত অঞ্চলে ধান, পাট ও চা, পশ্চিমাংশের মাঝারি বৃষ্টিপাত অঞ্চলে তুলা 
ভারতের প্রধান কৃষিজ দ্রব্য | এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভারতের sate 
সম্পূর্ণভাবে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। কোনও বৎসর বৃষ্টিপাতের 
_ পরিমাণ ও বৃষ্টিপাতের .আগমন-সময় জানিলেই বুঝা যায় যে, সেই বৎসর 
ভারতে কি পরিমাণে কৃষিজ দ্রব্য উৎপন্ন হুইবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে . 
ভারতে শতকরা ৮৯ জন লোক কষিকার্ধের উপর নির্ভরশীল স্থতরাং মৌন্ুমী 
বৃষ্টিপাত এই সকল লোকের অদৃষ্ট লইয়া খেলা করিতে পারে | 
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. Slates স্বত্তিক্তাত্ৰ ০শ্রলীন্িজ্ঞা্গ 
ভারতের মতো বিশালায়তন দেশে বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা থাকা. স্বাভাবিক | 
এখানকার মৃত্তিকা কোন কোন স্থানে উর্বর, আবার কোন কোন স্থানে TAT! 
ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগের উপর ভিত্তি করিয়া মৃত্তিকাকে সাধারণতঃ চারি 

ভাগে বিভক্ত করা যায়। 

(কে) পার্বত্য অঞ্চলের মৃত্তিকা__হিমালয় অঞ্চলে এই প্রকার মৃত্তিকা 
দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত অঙর্বর | উচ্চ হিমালয় হইতে হিমবাহ দ্বারা আনীত 
কীকর-মিশ্রিত মাটি এখানে দেখা যায়। ইহার নীচে যেখানে হিমবাহ শেষ 
হইয়া আসে, সেখানে প্রস্তর-মিশ্রিত কাদামাটি পাওয়া যায়। ইহার নীচে 
অনুর্বর 'পডজল'-জাতীয় (Podzols) মৃত্তিকা দেখা যায়। এই মৃত্তিকায় কিছু 
পরিমাণ লৌহচুর্ণ পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা আলু চাষের উপযোগী । এই 
অঞ্চলে কোথাও কোথাও নদী-উপত্যকায় পলিবহুল মৃত্তিকা দেখা যায়। 
ইহা চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী । এই অঞ্চলের মৃত্তিকা সাধারণতঃ অনুর্বর 
হইলেও দাজিলিং ও আসামের মৃত্তিকা চাষের পক্ষে উপযোগী । অবশ্য এই 
জমিতে প্রচুর সার দেওয়া হয়। কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে এই প্রকার মৃত্তিকায় 
আপেল, নেসপাতি প্রভৃতি ফল জন্মে | | 

খে) stews সমভূমির স্মৃত্তিকা_ উত্তর ভারতের নদীবহু স্থানে এই 
মৃত্তিকা দেখা যায়। গঙ্গা ও তাহার শাখানদী, সিন্ধুর শাখানদী এবং এই 
অঞ্চলের অসংখ্য উপনদী প্রচুর পলিমাটি বহন করিয়া আনে। এই পলি-গঠিত 
মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর এবং চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী । এই প্রকার মৃত্তিকা 
সাধারণতঃ ছুইপ্রকার--প্রাচীন পলিমাটি বা ভাঙ্গর (018 alluvium ) এবং 
নূতন পলিমাটি বা খদ্দর (Now alluvium )| ছুই নদীর মধ্যবর্তী 
উপত্যকায় প্রাচীন পলিমাটি দেখা যায়; ইহা অপেক্ষাকৃত অনূরবর ও প্রাচীন | 
উত্তর বিহাঁর, পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের মৃত্তিকা সাধারণতঃ এই প্রকার | এখানে 
আলু, গম, ভুট্টা প্রভৃতির চাষ হয় | 

নূতন পলিমাটিতে গম, ধান, তুলা ও ইক্ষুর চাষ হইয়া থাকে। পাঞ্জাব, 
উত্তরপ্রদেশের দক্ষিণাংশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে এইপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায়। 
ইহা অত্যন্ত উর্বর এবং রুষির উপযোগী । নদীর ব-দ্বীপে এইপ্রকার মৃত্তিকায় 
ধান, স্থপারি, নারিকেল ও পাট খুব ভালো জন্নে। নৃতন পলিমাটি তিন 
প্রকার £ 
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(১) বালুকা-প্রধান নূতন পলিমাটিকে বেলেমাটি ( Sandy soil) 
বলে। গঙ্গা ও সিন্ধুনদের গোড়ার দিকের উপত্যকায় ইহ! দেখা যায়। 
ইহা! জলধারণের অনুপযোগী । সেইজন্য যে সকল শস্তে প্রচুর জল দরকার হয়, , 
তাহা এইপ্রকার মৃত্তিকায় জন্মে না; এইজন্য এখানে আলুর চাষ হয় | 

(a) যে সকল নৃতন পলিমাটিতে কর্মের প্রাধান্য দেখা যায় তাহাকে এঁটেল 
মাটি (Clayey soil) বলে । গঙ্গা ও ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে এইপ্রকার 

মৃত্তিকা বিদ্যমান। ইহা অত্যন্ত উর্বর বলিয়া এখানে পাট, ধান, ইক্ষু, গম ইত্যাদি 
শস্ত উৎপন্ন হয় | 
(৩) নৃতন পলিমাটির এক অংশ কর্ম, বালুকা ও পলির সংমিশ্রণে গঠিত 
হয়। ইহাকে gela tat মাটি (Loamy soil) বলে। ইহার জলধারণের ক্ষমতা 
. অত্যন্ত বেশী বলিয়া ইহা খুব উর্বর ।' সেইজন্য ইহাতে গম, যব, VE, তুলা ইত্যাদি 
_ শস্ত উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এইপ্রকার মৃত্তিকা দেখা যায় 

(a) দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মৃত্তিকা_দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ এলাকায় 
বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকা দেখা যায় । বর্ণ ও অন্যান্য গুণাগুণ অনুসারে এই অঞ্চলের 
মৃত্তিকাকে সাধারণত: চারিভাগে ভাগ করা যায় ১ 

(১) কৃষ্ণমবৃত্তিক! (Black soil) গুজরাট, মহারাষ্ট্র অন্ধ ও মধ্যপ্রদেশে 
বিদ্ভমান। ইহ লাভাযুক্ত বলিয়া ইহার রং কৃষ্ণকায়। পটাশ, লবণ ও 
অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান থাকায় ইহা খুবই উর্বর। গম ও তুলা 
ইহার প্রধান'শস্তয । তুলা-চাষের সঙ্গে ইহা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত aa অনেকে 
ইহাকে ‘কৃষ্ণ-তুলা-মৃত্তিকা' (Black Cotton soil) বলে | 

(a) লাল দো-আঁশ স্বৃত্তিকা ( Red lams ) দা ক্ষিণাতোের নীলগিরি ও 
আনামালাই পর্বতের নিকটবর্তী স্থানে দেখা TH | জলধারণের ক্ষমতা কম বলিয়া 
ইহা অনুর্বর । এখানে জলসেচ দ্বারা 23, তুলা ও তামাক উৎপন্ন করা হয়। 

(9 কন্বরময় মৃত্তিকা! (Laterite soil) অগ্জান-জারিত লৌহের 
হয়। অন্ধ, কেরালা, তামিলনাড়ু ও মহীশূরে ইহা দেখা 
যায়। ছিত্ৰযুক্ত বলিয়া ইহা জলধারণের অনুপযোগী এবং অনূর্বর । এখানে 

কুষিকার্ধ সাফল্য লাভ করে না। এইপ্রকার মৃত্তিকা রাস্তা-নির্মাণের পক্ষে 
উপযোগী । ছোটনাগপুর অঞ্চলেও ইতা দেখা যায়। 

(৪) দাক্ষিণাভ্যের পলিমাটি ( Alluvial soil) মহানদী, কৃষ্ণ ও 
গোদাবরী নদীর উপত্যকায় দেখা যায় বালুকা অথবা কারদমযুক্ত অবস্থায় 


সংমিশ্রণে অত্যন্ত লাল 


৫5 আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


এইপ্রকার মৃত্তিকা পাওয়া ata) এখানে তৈলবীজ, ইক্ষু ও ধান উৎপন্ন হয়। 
ঘে) তটভাগের পলিমাঁটি (Coastal alluvium) সমুদ্র তীরের মৃত্তিকা 
সাধারণতঃ বালুকা এবং লব্ণযুক্ত থাকে । এইপ্রকার মৃত্তিকায় নারিকেল ও 
স্থপারি ভালো জন্মে | ; 
ভারতে এই কয়েক প্রকার মৃত্তিকা ছাড়া রাজস্থানে মর্ুদেশীয় বালুকাময় 
মৃত্তিকা দেখা যায়। এখানে কাটাগাছ ভালো জন্মে । 
ভূমিক্ষয় ও তাহার প্রতিকার (S০0il-erosion & Conservation of 
"5011 )-ভূ-ত্বকের উপরের স্তর কৃষিকার্ধের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই 
স্তর সাধারণতঃ উর্বর । বিভিন্ন কারণে ভূমির উপরিভাগের এই উর্বর অংশ 
ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়। বৃষ্টিপাত, বাযুপ্রবাহ, eats ইত্যাদি ছারা এই ক্ষয়সাধন 
হইয়া থাকে। ভূমিক্ষয়ের ফলে জমি অনুর্বর হয়; স্থতরাং wet জমিতে : 
- কৃষিকার্য করা সম্ভব হয় না। উত্তর-পূর্ব ভারতের পর্বত-সংলগ্প অঞ্চলে ও - 
দাক্ষিণাত্যে ভূমিক্ষয় ভয়াবহ রূপ ধারণ করিয়াছে | 
বনোগুপাটন ভূমিক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ। বৃক্ষাদি থাকার ফলে 
বৃষ্টির জল সোজা জমিতে পড়িতে পারে না বলিয়া জলের স্রোত কমিয়া যায়। 
ইহাতে ভূমিক্ষয় কম হয়। ইহা ছাড়া, বৃক্ষের শিকড় এবং ঘাস মাটি আকড়াইয়া 
থাকে বলিরা সহজে ভূমিক্ষয় হইতে পারে না। সেইজন্য বৃক্ষাদি কর্তন ও ঘাস 
উৎপাটন, নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে চাষ না করিলে ভূমিক্ষয় হইয়া থাকে | জমি যেদিকে ঢালু সেদিকে 
লাঙ্গল চাঁলাইলে বৃষ্টির জল সহজেই জমি হইতে মৃত্তিকা! বাহিরে লইয়া যাইবে। 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় জমির সমকোণে লাঙ্গল, চালাইলে_ ( Contour Farming ) 
এই প্রকার ভূমিক্ষয় রোধ করা যায়। জমির উপরের অংশ কাটিয়া গাম্য 
atal নির্মাণ করিয়া ভূমির ক্ষয়সাধন করা হয়। রাস্তা নির্মাণের জন্য ভিন্ন 
বন্দোবস্ত করিয়া মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করা যায়। ঝুম-চাষের ফলে ভূমিক্ষয় 
সাধিত হয় । আসাম, মধ্যপ্ৰদেশ প্রভৃতি রাজ্যের পার্বত্য অঞ্চলের উপজাতীয়গণ 
এইপ্রকার চাষ করিয়া থাকে। কিছুদিন একস্থানে চাষ. করিয়া তাহারা সেই 
জমি ফেলিয়া saa চলিয়া যায়। ইহার ফলে পূর্বের জমি ভূমিক্ষয় হইতে রক্ষা 
করা হয় না। উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা ইহা বন্ধ করা যায়। পশুচারণের WAS 
হয়। বিভিন্ন পশু মাঠের ঘাস তুলিয়া খাইলে মাটি আলগা! হইয়া যায় 


এবং বৃষ্টির জলে ইহা ধুইয়া ay | 


কৃষিজ সম্পদ-_ফসলের শ্রেণীবিভাগ ৫১ 
ভারতে ভূমিক্ষয় রোধের জন্য বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় বিভিন্ন প্রকার 
ব্যবস্থা! অবলম্বন কর! হইয়াছে । ভারত সরকার ‘কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা সংরক্ষণ বোর্ড” 
(Central Soil Conservation Board) নামে একটি সংস্থা গঠন করিয়। তাঁহার 
মাধ্যমে ভূমিক্য়রোধের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রতিটি রাজ্যেও একটি করিয়া 
weal স্থাপিত হইয়াছে। 
ফসলে শ্রেণীবি্ভাগ 
gies দ্রব্যগুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়) ষথা_-(১) খাষ্তশস্ত 
(Food crops) ও (২) বাণিজ্যিক শস্য (Cash crops )। *খাগ্যশস্তকে আবার - 
তিনভাগে ভাগ করা যায়; যথা__(ক) ভক্ষ্য শস্ত (Cereals), (খ) পানীয় ও 
ভেষজ শস্য (Beverages & Drugs), (গ) অন্যান্য A919 | বাণিজ্যিক শস্তকেও 
তিনভাগে বিভক্ত কর! যায় ; যথ!-_(ঘ) তন্ময় শস্য (Fibre crops), () তৈল- 
বীজ (Oilseeds) ও (5) বিবিধ বাণিজ্যিক শস্ত । পরপৃষ্ঠায় এই সকল ফসলের 
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল £ 
(ক) -ভক্ষ্য শস্ত_ গম, ধান, ভুট্টা, জোয়ার, বালি ইত্যাদি | 
(খ) পানীয় ও ভেষজ শম্ত-চা, কফি, কোকো, তামাক, সিঙ্কোনা 
(গ) অন্যান্য খাছাশত্ত- ইক্ষু, মসলা, ফল ইত্যাদি | 
(ঘ) saaa শন্য-_ তুলা, পাট, শণ ইত্যাদি । 
(উ) টৈলবীজ-_সরিষা, তিল, তিসি ইত্যাদি । 
(6) বিবিধ বাণিজ্যিক শশ্য-_রবার ইত্যাদি । 
“7 4৮৮৮৮ 1575 গম (Wheat) 
প্রস্তরযুগেও যে গমের চাঁষ হইত তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ ahem যায়। গম 
মান্গষের একটি প্রধান খাগ্য। গম হইতে আটা ও ময়দা তৈয়ার করিয়া ইহা 
হইতে রুটি প্রস্তুত করা হয়। গম হইতে শ্বেতসার (Starch ) জাতীয় জিনিসও 
প্রস্তুত হয় । এই শ্বেতসার হইতে ATG ও আঠা প্রস্তুত হয়। গমের খড় 
পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই খড় হইতে পশুদের বিছানা ও নিরৃষ্ট 
ধরনের কাগজ প্রস্তুত হয়। 2G s 
চাবের উপযোগী wam] (Conditions of growth) —aq সাধারণতঃ 


নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে উৎপন্ন হয়। উত্তর গোলার্ধে ২০০ হইতে ৬০৪০ উঃ এবং - 


৫২ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


দক্ষিণ গোলার্ধে ২০০ হইতে ৪০৪ দঃ অক্ষাংশের দেশগুলি গম-চাষের উপযুক্ত 
স্থানঃ কারণ এই অঞ্চলের বৃষ্টিপাত ও আবহাওয়া গম উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী | 

গম-চাষের জন্য কমপক্ষে ২৪৭ সেঃ উত্তাপ প্রয়োজন ; চাষের প্রথম অবস্থায় 
ste আবহাওয়া ও sie’ জলবায়ুর প্রয়োজন, কিন্তু গম পাকিবার সময় শুদ্ধ এবং 
সূর্যকিরণোজ্জল আবহাওয়া! আবশ্যক | 

অন্ততঃ ৫০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু ১০০ সেঃ মিঃ-এর বেশী 
বৃষ্টিপাত গম-চাষের অনুপযোগী । শীতকালীন গমের পক্ষে অন্তান্ত অবস্থা 
- অনুকূল থাকিলে গাছ জন্মাইবার সময় ২৫-৪০ সেঃ মি: বৃষ্টিপাত হইলেও গম-চাষ 
করা যায় । অবশ্য এক্ষেত্রে জলসেচের বন্দোবস্ত থাক! প্রয়োজন | 

যে মাটিতে বালি ও কাদার পরিমাণ সমান থাকে, এইরূপ উর্বর ভারী দৌ- 
আশ মাটি গম-চাষের খুবই উপযোগী । ব্যাপক চাষ ও জল নিফাঁশনের জন্য 
সমতলভূমি ও ঢালু জমি গম-চাষের উপযোগী | 

site জন্মাইবার সময় অন্ততঃ তিনমাস সময় জমিতে বরফ পড়িলে ইহা চাষের 
পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। গম-চাষের জন্য অনুন্নত দেশে প্রচুর স্থলভ শ্রমিক 
দরকার। কারণ চাষের সকল কাজই এখানে হাতে করিতে হয়। কিন্তু উন্নত 
দেশে ট্রাক্টর ও ফসল কাটিবার যন্ত্র দ্বারা মানুষের শ্রম বহুলাংশে লাঘব করা 
হুইয়াছে। . 
যে সকল দেশে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ কর! হয়, সেখানে হেক্টর-প্রতি 
উৎপাদনের Sta বাঁড়িয়াছে। অনুন্নত দেশে এখনও প্রাচীন প্রথায় চাষ- 
আবাদ করায় হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার অনেক কম। হল্যাণ্ডে হেক্টর-প্রতি 
উৎপাদনের হার ৪,৫০০ কিলোগ্রাম, ডেনমার্কে ৪,৬৮০ কিলোগ্রাম, বৃটেনে ৪,১৫০ 
কিলোগ্রাম, ফ্রান্সে ৩,৫২০ কিলোগ্রাম, ইটালিতে ২,২৬০ কিলোগ্রাম এবং ভারতে 
মাত্র ১,১৭০ কিলোগ্ৰাম | 

সাধারণতঃ দুই প্রকার গমের চাষ হয়; 'শীতকালীন গম ও বাসন্তিক 
হাম । শীতপ্রধান দেশে শীতকালে তুষারপাত হওয়ায় এখানে বসন্তকালে গমের 
চাষ হয়; ষেমন-_কানাডা, রাশিয়া ইত্যাদি । এইজন্য এখানকার গমকে 
বাসন্তিক গম বলা হয়। উষ্ণ এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে শীতকাল গম-চাষের 
উপযোগী; সেইজন্য ভারত, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে শীতকালে গমের 
চাঁষ হয়। 


Fae সম্পদ__গম ৫৩ 
উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas) উৎপাদনের age 
ছুইগ্রকার ; কয়েকটি দেশ শুরু স্থানীয় লোকের চাহিদা মিটাইবার জন্য গমের 
চাষ করে। যেমন-_ভাঁরত, বৃটেন ইত্যাদি। অনেক, দেশ প্রধানত; 
বিদেশে রপ্তানি করিবার জন্যই গম-চাষ করে। যেমন__কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, 
আর্জেণ্টিন। ইত্যাদি | 
পৃথিবীর মোট গম-উৎপাদন--৩৪ কোটি মেট্রিক টন* 


(১৯৭১) 
রাশিয়া . ৯ কোটি ৩৪ লক্ষ মে: টন | ফ্রান্স ১ কোটি ৫১ লক্ষ মেঃ টন 
মাঃ যুক্তরাষ্ট ৪ p ৪৩ » » ৮ কানাডা, SEG 6 RMU ay 
চীন 71877 অস্ট্রেলিয়া be 00 CD 
ভারত ২:১১ ৩২:১৪:১১ আর্জের্টিনা ee 


_ (F. A. O.—Monthly Bulletin, July, 1972 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত 1) 

রাশিয়া__গম-উৎপাদনে পৃথিবীতে রাশিয়ার স্থান প্রথম ৷ বিপ্লবের পূর্বে 
রাশিয়। (U. ৪. 8. R.) মাত্র পৃথিবীর শতকরা ১ ভাগ গম উত্পাদন করিত; 
কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ২৮ ভাগ উৎপন্ন করে। ইহার 
মূলে রহিয়াছে এ দেশের সরকারের উরকান্তিকতা, বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ ও 
সমাজতান্ত্রিক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা | উত্তরাঞ্চলে বসন্তকালীন ও দক্ষিণাঞ্চলে 
শীতকালীন গম উৎপন্ন হয়। SH অঞ্চল, ইউরাল অঞ্চল, কাজাকস্থান, ইউক্রেন, 
অঙ্কো ও গোকাঁ গম-চাষের জন্য বিখ্যাত। অন্তান্য স্থানেও অল্প অল্প 
গমের চাষ হয়। এই দেশের জনসংখ্যা অত্যন্ত AA স্থানীয় অধিবাসীদের 
চাহিদা মিটাইয়াও রাশিয়া বর্তমানে অন্তান্ত দেশে অল্প পরিমাণে গম রপ্তানি 


করিতেছে। ক্রষ্ণদাগরের তীরে অবস্থিত খারদন্‌ ও ওডেদা বন্দর মারফত এই 


রপ্তানি হইয়া থাকে । সাইবেরিয়া অঞ্চলে TON বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে। 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র_পৃথিবীতে গম-উৎপাঁদনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র (U. 8. A.) 
কিছুকাল পূর্বে ইহার স্থান ছিল প্রথম fee 


দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 
বমানে রাশিয়া দেই থান অধিকার করিয়াছে HARTA, RECTED, উতর 
AR প্রভৃতি প্রদেশগুলি গম চাষের জন্য 


ডাকোটা, কানসাস্, লাকা, মিন 
fais erat ও উত্তর ডাকোটা অঞ্চলের লোহিত নদীর উপত্যকায় 


( Red River valley) এত গম উৎপন্ন হয় যে, ইহাকে “পৃথিবীর কুটির 


* ১ মেটিক টন='=৯৮ লং টন=নোটামুটি ২:৬৮ মণ । 


৫৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
af (Bread Basket of the World) বলা হ্য়। . আভ্যন্তরীণ চাহিদার 
তুলনায় উৎপাদন অধিক হওয়ায়: প্রচুর গম বিদেশে রপ্তানি হয়। নিউইয়র্ক 
বন্দর মারফত মাঁকিন যুক্তরাগ্রের অধিকাংশ গম রপ্তানি হইয়া থাকে । 
চীন_গম উৎপাদনে চীন (China) তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। 
চীনের বিপ্লবের পূর্বে গমের চাষ মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না! ; বিপ্লবের মাত্র 
১৪ বৎসরের মধ্যে ১৯৬২ সালে চীন তৃতীয় স্থান দখল করে। “কমিউন”-এর 
মারফত সমাজতান্ত্রিক পন্থায় এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে । উত্তর চীনে হোয়াংহো 
নদীর উপত্যকায় প্রচুর গমের চাষ হইয়া থাকে । লোকসংখ্যা অধিক হওয়ায় 
চীনের পক্ষে গম রপ্তানি করা সম্ভব নহে। 


পৃথিবীর দর অঞ্চলসমূহ 
( Mfz দ্বারা আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে। ) 
কানাডা-_গম উৎপাদনে কানীড| (Canada) পঞ্চম স্থান অধিকার করিলেও 
গম-রগ্তানিতে এই দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ম্যানিটোবা» 
শাসকাচুয়ান ও আলবার্ট। কানাডার শতকরা ৯২ ভাগ গম উৎপন্ন করে। গমের 
বিখ্যাত বাজার উইনিপেগ | এখান হইতে মণ্টি,ল, Vials, ভ্যাঙ্কৃভার প্রভৃতি 
বন্দর মারফত গম রপ্তানি কর! হয় | 
oR প্যারিস উপত্যকায় এবং অস্ট্রেলিয়ার মারে ও ভালিং নদীর 
উপত্যকায় ভিক্টোরিয়া ও নিউ সাউথ ওয়েল্‌সে গমের চাষ হয়। আর্জেন্টিনায় 


gha সম্পদ__গম : He 


পম্পাদ্‌ সমভূমি, ইটালিতে পো-উপত্যকা, নিউজিল্যাণ্ডে ক্যাপ্টারবেরীর 
সমভূমি, পাকিস্তানে সিন্ুনদের উপত্যকা ইত্যাদি গম-চাষের জন্য বিখ্যাত৷ 
আমদানি-রগ্ানি-বাঁণিজ্য- প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে রাশিয়া গমের রপ্তানি- 
বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিত। কিন্ত বর্তমানে রপ্তানি-বাণিজ্যে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। গম-রপ্তানিতে কানাডা দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার করে।. কানাডার মোট উত্পাদনের শতকরা ৫১ ভাগ বিদেশে রপ্তানি 
হয় এবং মাত্র ৪৯ ভাগ দেশে ব্যবহৃত হয়। এই দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত 
FI) সেইজন্য গমের চাহিদার তুলনার উৎপাদন অনেক বেশী। আর্জেন্টিনা 
এবং 'অস্্রেলিয়াও প্রচুর গম রপ্তানি করিয়া থাকে। পশ্চিম ইউরোপের দেশ- 
গুলিতে উৎপাদনের তুলনীয় জনমংখ্যা খুবই বেশী। সেইজন্য বৃটেন, ইটালি, 
ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে প্রচুর গম আমদানি হয়। এশিয়ার ভারত ও 
জাপান গম আমদানি করিয়! থাকে | বর্তমানে বিভিন্ন দেশ প্রতিবত্সর মোট 


১৬৫ লক্ষ মেঃ টন গম রপ্তানি করে। 


ভারতের ASIA e 

মহেঞ্জোদারোর সভ্যতার ইতিহাসে গম চাষের নিদর্শন পাওয়া যায় | পাঞ্জাব 
উউত্রপরদেশে an প্রধান! বত গম উৎপাঁদনের উপযোগী 
জলবায়ু থাকায় এখানে অধিক গম চাঁষ হইয়া থাকে। ও মাস হইতে ৬ মাস 
সময়ে ভারতে গম উৎপন্ন করা যায়। ভারতে এখনো বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ- 
আবাদ ন| হওয়ায় এখানে হেক্টর-প্রতি উৎপাদনের হার অত্যন্ত কম (১,১৭০ 
কিলোগ্রাম )। পুষার “কেন্দ্রীয় গম গবেষণাঁগারের” প্রচেষ্টায় ক্রমশঃ উৎপাদনের 
হার বাড়িতেছে। ভারতে ১৯৭১ সালে ২ কোটি ৩২ লক্ষ মেঃ টন গম উৎপন্ন 


হ্য় সখা অতারিক হললায় পূর্বে হার 2 গম রপ্তানি করা সম্ভব 
হইত না। ভারত পাকিস্তান, কানাডা, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট, আর্জেণ্টিন| প্রভৃতি 


. দেশ হইতে প্রতিবৎ্পর প্রায় ৩১ লক্ষ মেঃ টন গম আমদানি করিত। তৃতীয় 
পরিকল্পনায় গম উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল বাত্মরিক ১ কোটি ৫* লক্ষ 
মেঃ টন কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল । ফলে ১৯৬৬. ও ১৯৬৭. সালে 
ভারত gfe অবস্থায় আপিয়া পড়ে | অবশ্য ১৯৬৮ সাঁলে ভারত তৃতীয় 


পরিকল্পনার লক্ষ্যে পৌছাইতে সমর্থ হইয়াছিল | 
১৯৬৯ সালে গম বিপ্লবের ফলে ভারত এখন গম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণত! 


লাভ করিয়াছে। এমনকি বাংলাদেশে গম রপ্তানি করিতেছে 


৫৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


উত্তরপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা বেশী গম উৎপন্ন হয় (৬৫ লক্ষ মেঃ টন )। এই 
রাজ্যে গঙ্গ৷ ও যমুনা নদীর উপত্যকায় প্রধানতঃ গমের চাষ হইয়া থাকে | 


GS : 
87 3 WA RMT 


IIIF NIRS UBH- 
ও-তভোঞেছেখ 3 TRIS IIET BGT ECET 
SASIE 2 জাল 8 TPS NT OPE TASO ART 
DP -HINOS SIPIN 8-A SG- PRAT 
So WITTE 59-2 PEAT! 
22257745224 


20-7330 AIET BUY ২২-2০-778৮ 8-A 
XC TS AST LIGA -VIRAT AÈ 39- FRYE / 


/ 
Gaf মেঘালয়, হিমাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা ও মণিপুর ঝাজ্যপাল-শাসিত রাজ্যে পরিণত 
হইয়াছে এবং অরুণাচল ও মিজোরাম কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকাভুক্ত হইয়াছে। ) 


দেরাছুন, সাহারানপুর, সীরাট, মজঃফরপুর নৈনিতাল প্রভৃতি অঞ্চল গমচাষের 


কৃষিজ সম্পদ__ধান i ৫৭ 
জন্য বিখ্যাত। পাঞ্জাবে ৪৪ লক্ষ মেঃ টন গম উৎপন্ন হয়। অধিকতর উত্তাপ, 
কম বৃষ্টিপাত'ও জলসেচের জন্য এখানে প্রচুর গম উৎপন্ন হয়। ভাঁকরা-নাঙ্কাল 
| পরিকল্পনার ফলে এই রাজ্যে আরও ১৩ লক্ষ মেঃ টন গম -উৎপন্ন হইতেছে, 
মধ্যপ্রদেশে ২১ লক্ষ মেঃ টন গম উৎপন্ন হয়; এখানে নর্মদী উপত্যকা প্রধান 
উৎপাদক অঞ্চল। হুরিয়ানায় ২০ লক্ষ মেঃ টন; রাজস্থানে ১৫ লক্ষ মেঃ টন, 
বিহারে ১০ লক্ষ মেঃ টন, গুজরাটে ৮ লক্ষ মেঃ টন, এবং মহারাষ্ট্রে ৫ লক্ষ 
মেঃ টন গম উৎপন্ন হয়। (৮১ পৃষ্ঠায় মানচিত্র ava ) | 


sr, 47 ধান ( Rice ) 

"ধানের খোদা ছাড়াইয়| চাউল প্রস্তুত কর! হয়। -পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক 
লোকের প্রধান খাদ্য চাউল। “ধান গ্রীক্মপ্রধান অঞ্চলের ফমল।* ইটালি - 
ও অন্তান্ত ইউরোপীয় দেশে চাউল হইতে মদ প্রস্তুত করা হয়। ধানের খড় 
গরুর GP খাদ্য । - ধানের খড় হইতে জুতা, টুপি প্রভৃতি তৈয়ার করা 
যায়। -ধানের খোসা দ্বার! গদী প্রস্তুত হয়। এই খোদা সিমেপ্টের সহিত 
মিশাইয়। সিনেমার দেওয়ালকে শব্বরৌধক করা হয় । 

চাষের উপযোগী অবস্থাঁ_(0০7016078 of growth) ধানচাযের-জন্য 
প্রচুর বৃষ্টিপাত প্রয়োজন 1 ১০০ সেঃ মিঃ হইতে ২০* সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হইলে 
ধান ভালে! জন্মে। ‘ জন্মাইবার প্রথম অবস্থায় প্রচুর বৃষ্টিপাত ও প্লাবন হওয়া খুবই 
বাঞ্ছনীয় | এইজন্য মৌন্্মী বাযুপ্রধান অঞ্চলে ধান ভালো জন্মে | 

ধান-চাষের জন্য প্রচুর উত্তাপ প্রয়োজন । গাছের বৃদ্ধির সময় অন্ততঃ 
২৫০ সেঃ উত্তাপ দরকার । ধান পাঁকিবার জন্য শুষ্ক জলবায়ু প্রয়োজন | 

নদী উপত্যকার পলিমাটিতে ধান ভালো জন্মে। জল ধরিয়া রাখিবার 
উপযুক্ত কাদা-মাটি ধান-চাঁষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । ; 

ধান-চাষের জন্য প্রচুর স্থলভ শ্রমিক দরকার চাষ-কার্ষ, বীজবপন, 
চারাগাছগুলিকে তুলিয়া | কৃষিক্েত্রে পুনরায় লাগানো, য় লাগানো, ফসল-কাটা প্রভৃতি কার্ষে 
প্রচুর সলভ শ্রমিক প্রয়োজন | 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে এই সকল উপযোগী অবস্থা Ranta থাকায় 
এই সকল দেশ ধান-উৎপাদনে সাফল্যলাভ করিয়াছে । 

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing ৪৪8৪)--পৃথিবীর মোট ধান 
উৎপাদনের শতকরা ৯০ ভাগ এশিয়া মহাদেশে উৎপন্ন হয়। 

t 


eb আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


পৃথিবীর মোট ধান উৎপাদন--৩১ কোটি মেট্রিক টন 
(১৯৭১) 


চীন a কোটি be লক্ষ মেঃ টন 
ভাঁরত ৬ ” ২৭ » DT 
SIRER am E 7; 


at ১ 22 ৮৭ 2 22 ১১ 


ইন্দোনেশিয়া ১ কোটি ৮৬ লক্ষ মেঃ টন 
থাইল্যাণ্ড ১. 5. we, ys 
ব্ৰহ্মদেশ ০১82 
afa SERERE) 


( F. A. O.—Monthly Bulletin, July, 1972 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত। ) 
চীন-__ধাঁন-উৎপাদনে চীনের স্থান প্রথম। বিপ্লবের পরে চাষের সথব্যবস্থার 


জন্য উত্পাদন অনেক বাড়ির! গিয়াছে। 


লোকসংখ্য। অত্যধিক হওয়ায় চীনের 


পক্ষে চাউল রপ্তানি কর! সম্ভব হয় না। দক্ষিণ চীনে এবং ইয়াং-সিকিয়াং নদীর 


পৃথিবীর ধান-উৎপাদক অঞ্চলসমূহ 


(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে। ) 


উপত্যকায় মধ্য চীনে প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। এখানে হেক্টর-প্রতি ধানের 
উৎপাদন গড়ে ২,৯০ কিলোগ্রাম । পৃথিবীর মোট উৎপাদনের প্রায় এক- 


. তৃতীয়াংশ ধান চীনে উৎপন্ন হয়। 


বাংলাদেশ-_বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য চাউল এবং এখানে প্রচুর ধান 


উৎপন্ন হয়। বরিশাল, ময়মনসিংহ, পূর্ব দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা ধানচাষের প্রধান 
কেন্দ্র । ধান-উৎপাদনে বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ॥ 


কুষিজ সম্পদ__-ভারতের ধান-চাঁষ ৫৯ 

জাঁপান-__জাপানে প্রচুর ধান উৎপন্ন হইলেও এখনও কোরিয়া হইতে 

এখানে বহুল পরিমাণে চাউল আমদানি করিতে হয়। দক্ষিণ জাপান ধান- 
চাষের প্রধান CHR | ধান-উৎপাদনে এই দেশের স্থান চতুর্থ । 


ইন্দোনেশিয়ার জাভা অঞ্চলে, ব্রঙ্গদেশের ইরাবতী নদীর উপত্যকায়, 
ইন্দোচীনের AR বীপে, ইটালির cal নদীর উপত্যকায় এবং মাকিন_ 
যুক্তরাষ্ট্রে মিসিসিপি উপত্যকায় ও ক্যালিকোণিয়ায় ধানচাষ হইয়| থাকে। 


আমদানি-রগানি-বাণিজ্য_ প্রধান প্রধান ধান-উৎপাদক. দেশগুলির 
জনসংখ্যা বেশী হওয়ায় তাহারা রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করিতে পারে না') 
পৃথিবীর মোট চাউল উত্পাদনের শতকরা মাত্র 3 ভাগ রপ্তানি- বাণিজ্যে আসে । 
সেইজন্য ছোট দেশগুলিকে রপ্তানির দায়িত্ব লইতে হয়। acre, থাইল্যাণ্ড, 
ক্যাম্বোডিয়|, ভিয়েতনাম প্রধান রপ্তানিকারক crt | আমদানিকারকদের মধ্যে 
মুংহল জাপান, বাংলাদেশ, মালয়শিয়া, হংকং, ইন্দোনেশিয়া উল্লেখযোগ্য | 
ইটালি ও স্পেন ছাড়া ইউরোপের অন্তান্য দেশগুলি অল্প স্বল্প চাউল আমদানি 

করে। 


ভারতের থান-চান্ম 


খ্ৰীঃ পূঃ ১০০০ বৎসর পূর্বেও ভাঁরতে ধানচাষের প্রচলন ছিল বলিয়া অথর্ববেদে : 
উল্লেখ আছে। ধান-উৎ্পাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয় । কিন্ত এখানে হেক্টর- 
প্রতি উৎপাদনের হার খুবই কম। বর্তমানে জাপানী প্রথায় ধানের চাষ 
হওয়ায় হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি (১,৫০০ কিলোগ্রাম ) পাইয়াছে। 
চীনের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন- ২,৯** কিলোগ্রাম, কিন্তু ভারতের মাত্র ১,৬১৩ 
কিলোগ্রাম । ভারতে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্য RAS পন্থা! নির্দেশ 
করা যায় £ (ক) ধান-ক্ষেতে সারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। | (খ) চাষের 
জমি চাষীদের বণ্টন করিয়া দিতে হইবে, যাহাতে চাষের ফল তাহারা ভোগ 
করিতে পারে এবং যাহাতে তাহীরা উৎসাহিত হইয়া অধিক হারে উৎপাদন 
করে। গৈ) জাপানী পদ্ধতিতে অধিকতর ফলনশীল চাষের প্রবর্তন করিতে 
হইবে। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রতি বর্গমিটার জমিতে প্রায় ৫ কিলোগ্রাম - 
আযামোনিয়া সাল্‌ফেট নামক রাপায়পিক সার দিয়া চারাগুলিকে সারিবদ্ধভাবে 
লাগাইয়| দিতে হয়; দুইটি গাছের দূরত্ব সমান রাখিতে হয়। (ঘ) জলসেচের 
সুবন্দৌবন্ত "করিতে হইবে। (O, সমবায়-কবষির মাধ্যমে আরও বেশী জমিতে 


vo আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 6) ভূমিক্ষয় রোধ 
“করিবার স্থবন্দোবস্ত করিতে হইবে। (ছ) চাষ-সম্বন্ধে চাষীদের উপযুক্ত শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিতে হইবে । এই সকল পন্থা অবলম্বন করিলে হেন্টর-প্রতি 
ধান-উৎ্পাদন বৃদ্ধি পাইতে পারে | 
ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে ধান উৎপন্ন হয়। পার্বত্য ধানই সর্বাপেক্ষা 
উৎরুষ্ট। এখানকার সমহলভূমির ধান অপেক্ষাকৃত AF? হইলেও ইহার পরিযাঁণ 
সবচেয়ে বেশী ; পার্বত্য ধানের পরিমাণ নগণ্য । দেরাছুন ও কাঙ্গরা অঞ্চলে এই 
ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে । ভারতের সমতলভূমিতে তিন প্রকার ধান উৎপন্ন হয়; 
WINS, আমন ও বৌরো। বিভিন্ন জলবায়ুতে বিভিন্ন প্রকার ধান উৎপন্ন 
হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মানে কম বৃষ্টিপাত হইলে আউস ধান এবং বর্ষাকালে 
বেশী বৃষ্টিপাত হইলে আমন ধান চাষ করা হয়। আমন ধান Bose শ্রেণীর 
এবং আউপ ধান অপেক্ষাকৃত Hee শ্রেণীর । বোরো ধান আরও AFE শ্রেণীর | 
শীতকালে Sata জমিতে ইহার চাষ হয়। 


দাক্ষিণাত্য ও পূর্ব ভারতে চাউল প্রধান খাছ । ধান উৎপাদনের উপযুক্ত 
, জলবায়ু এই সকল অঞ্চলে বিদ্যমান। ভারত মৌন্গুমী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় 
ধানচাষের পক্ষে এই দেশ বিশেষ উপযোগী । পূর্বে ভারতের ধান-উৎপাদন 
দেশের চাহিদার তুলনায় অনেক কম ছিল। সেইজন্য ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রায় 
১০ লক্ষ মেঃ টন চাউল amaA, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোচীন ও 
থাইল্যাণ্ড হইতে আমদানি করিতে হইত। ভারতে ১৯৭১ সালে ৬ কোটি 
২৭ লক্ষ মেঃ টন ধান উৎপন্ন হইয়াছে | তৃতীয় পরিকল্পনায় চাউলের বাৎ্মরিক 
উৎপাদন-লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ৪ কোটি ৫* লক্ষ মে: টন; কিন্তু এই পরিকল্পনা 
. ১৯০৭১ সালের পূর্বে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। 
ধান-উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম (৬০ লক্ষ মে: টন), বিহার দ্বিতীয় (৫০ লক্ষ 
! মেঃ টন ), তামিলনাড়ু তৃতীয় (৪৫ লক্ষ মেঃ টন ), Sioa চতুৰ্থ (৪০ লক্ষ মেঃ 
টন) স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া অন্ত, মধ্যপ্ৰদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহীশূর, 
আসাম, মহারাষ্ট্র ও কেরালা রাজ্যেও ধান উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান, 
, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া ও বাকুড়া জেলা ধানচাষের প্রধান কেন্দ্র । 
WAST ধান প্ৰধানতঃ কেরালা, দেরাছুন (উত্তরপ্রদেশ ) ও কাঙ্গরা-উপত্যকায় 
(পাঞ্জাব ) উৎপন্ন হইয়া থাকে ( ৫৬ পৃষ্ঠা ZB ) | 
কেরালা রাজ্যের উপকূলবর্তী অঞ্চলে পলিমাটি ও অধিক বৃষ্টিপাত 


Fha সম্পদ-_চা ৬১ 


এবং উপযোগী উত্তীপের জন্য অধিক পরিমাণে ধান উৎপন্ন হয়। এখানকার 
মানুষের প্রধান খাদ্য চাউল | ; 


গম ও ধান-চাষের তুলনা 
ধান গম 
গ্রীগ্প্রধান দেশের অশ্বেতকায় লোকদের ol শীতপ্রধান দেশের শ্বেতকায় লোকদের 
প্রধান খাছা। প্রধান Ata | 


> 


২। চাষের প্রথমাবস্থায় জল প্রয়োজন, এইজন্য ২। চাষের প্রথমাবস্থায় অধিক জলের 
বর্ধাকালে ইহার চাষ হয়। প্রয়াজন হয় নাঃ সেইজন্য শীতের শেষে 

ব| বমস্তের প্রথমে গমচাষ হইয়া থাকে 

গমচাষের অন্য ভারী দো-আশ মাটি 


৩। ধানচাষের জন্য উর্বর পলিমাটি ৩ 


প্রয়োজন। প্রয়োজন 

8) ধালচাষের জন্য প্রচুর gets ৪। অল্প বৃষ্টিপাতেও (২৫ সেঃ মিঃ হইতে 
(১০০ সেঃ মিঃ হইতে ee মেঃ নিঃ ) ১০* সেঃ মিঃ) গমচাষ হইয়া থাকে 
প্রয়োজন। < 3 

e ধানের as নীচু সমতলভূশি el গমের জন্য জল-নিকাশক ঢালু জনি 
প্রয়োজন ; যাহাতে জল বাহিরে যাইতে প্রয়োজন। : 
না পারে। 

৬। ধানের জন্য ১৬০ সেঃ হইতে ২৭০ সেঃ ৬। গমের জন্য 98° সেঃ. উত্তাপ হইলেও 
উত্তাপ প্রয়োজন | চলে। ’ 

৭। ধানের হেষ্টর-প্রতি উৎপাদন বেশী। ৭) গমের হেক্টর-প্রতি উৎপাদন কম। 


৮। আমদানি-রপ্তানিতে ধানের স্থান নগণা। ৮| আমদানি-রপ্তালিতে গমের স্থান উচ্চে। ' 
>l ধান-উৎপাদনে এশিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ (পৃথিবীর ৯| ইউরোপ ও আমেরিকা! গম-উৎপাদনে সর্ব 


__ মোট উৎপাদনের ৯২%)। শ্রেষ্ট (পৃথিবীর মোট উৎপাদনের ৬%)। 

১*। এক কিলোগ্রাম চাউল হইতে ৩,৬২৮ sej এক কিলোগ্রাম গমের ময়দা হইতে 
ক্যালরি পরিমাণ খাদ্ধশক্তি পাওয়া যায়। ৩,৪৩৮ক্যালরি পরিমাণ থাদ্ধশক্তি পাওয়া 
ইহা অপেক্ষাকৃত সহজপাচা। যায়। ইহা চাউলের তুলনায় কঠিনপাচ্য। 


"+ SB) ( Tea ) 


ছোট ছোট একপ্রকার চিরহরিৎ গাছের শুষ্ক পাতার নাম চা। ১৫০ বৎসর 
পূর্বে চা উৎপাদনে চীনের একাধিপত্য ছিল | কিন্ত বর্তমানে ইহা ভারত ও অন্যান্য 
দেশে ছড়াইয়| পড়িয়াছে। এখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই-_বিশেষ করিয়া 
ইউরোপে ও মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রে চা একটি অতি প্রয়োজনীয় পানীয় | 


Gr আধুনিক অর্থ নৈতিক ভুগোল 
72 চাষের উপযোগী অবস্থা! (Conditions of Growth )__চা-গাছ 
সাধারণতঃ ১ মিটার উচু হয়। অবশ্য বাড়িতে দিলে ইহা ৬ মিটার পর্যন্ত 
উচু হইতে পারে। কিন্তু পাতা তুলিবার সুবিধার জন্য চা-গাছকে মাঝে 
মাঝে ছাটিয়া ছোট করিয়া দিতে হয়। চা-গাঁছের চাষের ভন্য প্রচুর 
বৃষ্টিপাত (১৫০ হইতে ২৫০ সেঃ মিঃ) প্রয়োজন। কিন্তু জমিতে জল 
Wee থাকা চা-চাষের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর । জল নিফাশনের ভালো 
ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলিয়া ঢালু জমিতে পার্বত্য অঞ্চলেই চা-চাষ প্রধাঁনতঃ 
সীমাবদ্ধ থাকে । ভারতের আনাম এবং দাজিনিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে এইজন্য 
চা-এর চাষ ভালো হয়। a: 

প্রচুর উত্তাপ (২৭০ সেঃ) চা-চাষের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন । মৌন্ুমী 
. অঞ্চলে এইরূপ উত্তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত থাকায় এখানে চা চাষের খুবই উন্নতি 
হইয়াছে। ভারত এবং দক্ষিণ Saale অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে 
প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। 

উর্বর লৌহ মিশ্রিত দো-অশাশ মাটি চা-চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী | কিন্ত 
চা-গাছ জমির উর্বরা শক্তি সহজেই কমাইয়া দেয়। এজন্য জমিতে প্রচুর 
সারের প্রয়োজন হয়। গাছ হইতে চা-পাতা হাত দিয়া তুলিতে হয় বলিয়া 
প্রচুর সুলভ ও নিপুণ wife দরকাঁর। ছোট ও সরু অঙ্গুলি চয়নের পক্ষে 
স্থবিধাজনক | এইজন্য ছোট ছেলেমেয়ে ও মহিলা শ্রমিক চা চাষে অধিক 
সংখ্যায় নিয়োগ করা হয়; ইহাদের পারিশ্রমিকও কম। সিংহল, চীন ও 
ভারতে এইরূপ শ্রমিকের কোন প্রকার অভাব না থাকায় এখানে এই চাষ বিশেষ 
প্রনারলাভ করিয়াছে | 

উৎপাদনকারী অঞ্চল ( Growing areas )-_একমাত্র এশিয়ার দেশ 
গুলিতেই প্রধানতঃ চা উৎপন্ন হয়। - 

পৃথিবীর মোট চা-উৎপাঁদন-১৩ লক্ষ '১২ হাজার মেটি।ক টন 


(১৯৭১) 
ভারত ৪ লক্ষ-২০ হাজার মে: টন | জাপান ৯১ হাজার মেঃ টন 
মির SY CANE SMEG ELE 752 
ইট): ১১১০৬৭২৩4৮৭ Le atta ৬7778 


(F: A.0.—Monthly Builetin, July, 1972 হইতে সংগৃহীত 1) 
সিংহল-_কাত্ডির দক্ষিণাঞ্চল চা-এর জন্য বিখ্যাত | সিংহল বর্তমানে 
পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদক ও পৃথিবীর প্রধান রপ্তানিকারক | 


কৃষিজ সম্পদ চা ৬৩ 
চীন- দক্ষিণ চীনে ইয়াং-সি-কিয়াং ও সিকিয়াং নদীর উপত্যকায় মৌক্থমী 
অঞ্চলে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। ১৮৫০ সাল ae একমাত্র চীনদেশ সমগ্র 
পৃথিবীর চা সরবরাহ করিত। বর্তমানে ইহার স্থান তৃতীয় । স্থানীয় চাহিদা 
মিটাইয়া চীনের পক্ষে চা রপ্তানি করা কষ্টকর । কিন্তু বুটেন, রাশিয়া ও 
` পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে চীন বর্তমানে কিছু কিছু চা রপ্তানি করিয়া থাকে। 
শুনা যাইতেছে যে, বর্তমানে চীনদেশে সর্বাপেক্ষা, অধিক চা উৎপন্ন হয়। কিন্ত 
এখনও কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নাই | 


ইন্দোনেশিয়ার জাভায়, জাপানের পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ও পশ্চিম ঢালে, 
-. ব্রাংলাদেশের শ্রীহট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোনিয়া 


G 


de 


পৃথিবীর চা-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ 
( হীরচিহ দ্বারা আমদালি-র প্রানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে । ) . 


ও দক্ষিণ ক্যারোলিনায় এবং রাশিয়ায় চা উৎপন্ন -হয়। ইহা ছাড়া পূর্ব 
আফ্রিকা, ফিজি, রাশিয়া, ফরমোসা প্রভৃতি দেশে কিছু কিছু চা উৎপন্ন হয় 1 


আমদানি-রগানি-বাণিজ্য-_চা-এর রপ্তানিকারকদের মধ্যে ভারত, 


সিংহল, চীন, জাপান ও ইন্দোনেশিয়! উল্লেখযোগ্য | ভারত ও সিংহলে উৎপন্ন, 
চা-এর বেশীর ভাগই বিদেশে রপ্তানি হয়। আমদানিকারক দেশগুলির মধ্যে 


৬৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

বৃটেন প্রথম স্থান অধিকার করে। ভারতের চা-রপ্তানির শতকরা ৬০ ভাগ 
বৃটেনে প্রেরিত হয়। ১৯৬৭ সাল হইতে সিংহল চা রপ্তানিতে প্রথম এবং ভারত 
দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।* মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও মিশর 
প্রচুর চা আমদানি করে। ভারতের কলিকাতা, মাদ্রাজ ও কোচিন, সিংহলের 


কলম্বো, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম চা-রপ্তানির : 


প্রধান বন্দর | 
বর্তমানে “আন্তর্জাতিক চা-এর বাজার প্রসারক সংঘ’ (International Tea 


Market Expansion Board) পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চা-এর চাহি! বাড়াইবার 
চেষ্টা করিতেছে। 


7” SECS ঈা-উুপীদল 


টা-উৎপাদনে ভারতের স্থান A । চা-চাষের উপযোগী জলবায়ু ও II 
অবহাওয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে 
Roa | সেইজন্য আসাম, পশ্চিমবঙ্গের দাজিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা, 

ও কেরালায় প্রধানতঃ চা উৎপন্ন হ্য়। ভারতের মোট 
চা-উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী চা উৎপন্ন করিয়া! আসাম প্রথম 
We! অধিকার করিয়াছে। আসামের দারাং, শিবসাগর, লখীমপুর, কাছাড় 
জেলা চা-এর জন্য বিখ্যাত। ইহার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থানঃ এখানে 
THER ও জলপাইগুড়ি জেলায় চা-এর চাষ হয়। ইহা ছাড়া তামিলনাড়ুর 
নীলগিরি অঞ্চলে, কেরালার পার্বত্য অঞ্চলে, পাঞ্জাবের কাঙ্গরা 

উপত্যকায়, উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন পাহাড়ে ও বিহারের রাঁচিতে চা 
উৎপন্ন হয়। রি 

Paet ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্য। আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম 
থাকায় মোট উৎপন্ন চা-এর শতকরা ৭৬ ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। ভারত 
প্রতিরৎসর প্রায় ১৩৭. কোটি টাকা মূল্যের চা রপ্তানি করিয়া থাকে। বুটেন 
ভারতীয় চা-এর প্রধান কেতা? তারপর মার্কিন যুক্তরা্টর। সিংহল ও চীন 
ভারতীয় টা-এর প্রধান প্রতিযোগী । ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াইবার 
চেষ্টা হইতেছে। ইহা সফল হইলে ভারতকে সম্পূর্ণভাবে রপ্তানি বাণিজ্যের 
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উপর নির্ভর করিতে হইবে না। তৃতীয় পরিকল্পনায় চা-এর উৎপাদন লক্ষ্য 
ধার্য হইয়াছিল ৪. লক্ষ ৮ হাঁজার মেঃ টন ১ কিন্ত এই লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। 


RDM eT URE IEF- 
SIERS ২- WOT O -SITAS ও ডিজে ce 
S-INO TRAE 6- হৰ ও He PET TE J0- Wiper 
TRUST dt- HUNAT ৪৩-হেিঠিরে 98-FIFT SE- MTA 
SS - IINAS SL- / 

০০224 


| Si আনান SRT PAR এও লাজ চী SERENE 


RORE ২5-িডাচল POET 22 TVET ২৩-০৪ক 38 -NIER 
` RORIS] I RAI STG Bb CNT RAE 29 - GIT | 


ভারতে “চা বোর্ড (Lea Board) নামে একটি আধা-সরকাঁরী সংস্থা ভারত 
ও বিদেশে ভারতীয় চা-এর চাহিদা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতেছে | 


৬৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভুগোল ' 
কফি (Coffee) 


কফি একপ্রকার গাছের ফল। এই ফলের বীজ শুকাইয়া এবং অল্প 
ভাজিয়া কফি aes করা হয়। আফ্রিকার কঙ্গোনদীর উপত্যকায় সর্বপ্রথম 
এই গাছ দেখা যায়। পরে ব্রেজিলে ইহার চাষের প্রসার হয়। vis বৎসর 
হইলেই গাছে ফল হয় এবং প্রায় ৩. বৎসর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। চা-এর 
মতে| কফিও মৃদুউত্তেজক পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—কফি 
daada দেশের ফদল। কফি-চাষের জন্য উর্বর লাল মৃত্তিকা বিশেষ 
উপযোগী | জমিতে জল. নিষ্ধাশনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । এইজন্য পর্বত 
গাত্রে ও ঢালু জমিতে ইহার চাষ ভালো হয়। ১৫০ সেঃ হইতে ৩০০ সেঃ উত্তাপ 
কফি-চাষের পক্ষে উপযোগী । চাষের প্রথমাবস্থায় ছোট গাছগুলিকে স্বর্যকিরণ 
হইতে রক্ষা করিবার জন্য ক্ষেতের চারিদিকে কলাগাছ লাগানো হয়। ১৫০ সেঃ 
মিঃ হইতে ৩০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ককি-চাষের উপযোগী। তুহিন ও ঝড় 
কফি-চাষের পক্ষে ক্ষতিকর । গাছ হইতে ফল তুলিবার জন্য এবং তাহা 
শুকাইয়| ও ভাজিয়া কফি প্রস্তুতের জন্য প্রচুর স্থলভ শ্রমিক দরকার | 

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing  9:589)__কফি গ্রীম্মপ্রধান দেশের 
একচেটিয়া ফসল । ২০০ উঃ ও ২০০ দঃ অক্ষরেখার মধ্যে উৎপাদক অঞ্চলগুলি 
অবস্থিত | 

পৃথিবীর মোট কফি-উৎপাদন_-৪০ লক্ষ মেট্রিক টন 


(১৯৭১) 
ব্রেজিল ৮৬৩ লক্ষ মেঃ টন | আ্যাঙ্গোল! ২:১৫ লক্ষ মেঃ টন 
কলম্বিয়া 1 ৫:০৭, , ৯ | মেক্সিকো 3২874: ৮ 
আইভরি কোস্ট ২:৪১, » ৯». গুয়াটেমালা Sich oer wae 
উগাণ্ডা ২৪০ , ৯» ৯» | ভারত ৩৩5৮ EB FINES 


(F. A. O.—Monthly Bulletin, July, 1972 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত | ) 
ত্ৰেজিল্‌_কফি উৎপাদনে ব্রেজিল পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। 
পৃথিবীর মোট কফি-উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ ব্রেজিলে উৎপন্ন হয়। 
sista অঞ্চলেই অধিকাংশ চাষ হয়। ইহা ছাড়া, রায়ো-ডি-জেনিরো, 
এস্পিরিটো| ও মিনাস্‌ গেরায়েস অঞ্চলে প্রচুর কফির চাষ হয়। ব্রেজিলের 
অর্থ নৈতিক অবস্থা প্রায় এই একটি শস্তের উপর নির্ভরশীল | উপরে বধিত কফি 
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চাষের সকল প্রকার উপযোগী অবস্থা এই দেশে বিদ্যমান থাকায় এবং স্থানীয় 
চাহিদা অল্প থাকায় এই দেশ পৃথিবীর প্রধান কফি রপ্তানিকারক | 


কলন্বিয়/_কফি-উৎপাদনে কলম্বিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার 'করে। 
রপ্তানি-বাণিজ্যেও ইহার স্থান দ্বিতীয় । করডিলেরা ( আণ্ডিল ) অঞ্চল কফি চাষের * 
জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর মোট উত্পাদনের প্রায় ১৩% কফি এখানে উৎপন্ন হয়। 
ca ও কলম্বিয়া ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলা ও 
ইকুয়েডর, মধ্য আমেরিকার গুয়াটেমালা, এল জালভেডর ও 
_ কোস্টারিকায়, জ্যামেইকা ও মেক্সিকোতে এবং আফ্রিকার আইভরি 
কোস্ট, steria, উগাণ্ডা, কেনিয়। ও টাঙ্গানাইকায় প্রচুর কফির চাষ হয়। 
cates সাগরের তীরে ইয়েমেন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট ধরনের কফি উৎপন্ন হয়। এই 
কফি মোচ! বন্দর হইতে রপ্তানি হয় বলিয়া! ইহাকে ‘মোচ! কফি’ বলা হয়। 
এশিয়ার সিংহল, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতে এবং আফ্রিকার কেনিয়া, ফরাদী 
পশ্চিম আফ্রিকা ও টাঙ্গীনাইকায় কফির চাষ হয়। 


পৃথিবীর কফি-উৎপাঁদনকীরী অঞ্চলসমূহ 
i (তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি-রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো! হইয়াছে। ) 


আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য-_পৃথিবীর মোট কফি উৎপাদনের 
অধিকাংশই (৮৮%) বিদেশে রপ্তানি হয়। তন্মধ্যে ব্রেজিল শতকরা! ৫০ ভাগ, 
কলম্বিয়া ২০ ভাগ এবং আফ্রিকার দেশগুলি ১৯.ভাগ কফি রপ্তানি ফরে। ইহা - 
ছাড়া, গুয়াটেমালা, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও এল্‌ সালভেডরও কফি রপ্তানি 
করিয়া থাকে | সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার অভাব, চা-এর প্রতিযোগিতা 
এবং কফির মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী বলিয়া এখনও কফির চাহিদা খুব বেশী 


৬৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

বৃদ্ধি পায় নাই। ' সেইজন্য সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিই কফির প্রধান আমদানি- 
কারক, যথা-__মাকিন যুক্তরাষ্ট ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি প্রভৃতি। মাঁফিন 
যুক্তরাষ্ট্র মোট রপ্তানির শতকর| ৫৭ ভাগ কফি ক্রয় করে। ইহার পরেই 


ফ্রান্স ও জার্মানীর স্থান। তাহার! যথাক্রমে মোট রপ্তানির শতকরা ৭ ভাগ , 


ও ৬ ভাগ কফি Sr করে। সুইডেন, বৃটেন, কানাডা ও আর্জেন্টিনাও কিছু 
কিছু কফি আমদানি করে। 


ভাব্বতেনর্র কমফ্কি-ভৎপাদন্ন 


ভারতের প্রায় acco কফি বাগানের মধ্যে ৬,০০০ বাগান মহীশুরে 
অবস্থিত । মহীশূরের কাছুর, শিমোগা ও হাসান অঞ্চল কফি চাষের জন্য 
Raisi ভাঁরতের মোট উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ কফি মহীশূরেই 
উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ুর আর্কট হইতে ত্রিনেভেলি পর্যন্ত ইহার চাষ বিস্তৃত। 
কফি-চাষের উপযোগী অবস্থা বিদ্যমান থাকায় এখানকার নীলগিরি পর্বত 
কফির জন্য বিখ্যাত । ভারতের শতকরা ২৩ ভাগ কফি তামিলনাড়ুতে এবং 


১২ ভাগ কফি কেরালায় উৎপন্ন হয় (৬৫পৃষ্ঠার মানচিত্র wea) 1 মহারাষ্ট্রেও. 


অল্প কফির চাষ হয়। মোট উৎপাদনের শতকরা co ভাগ দেশের চাহিদা 
মিটাইতে, ব্যয় হয়। বাঁকী অংশ বিদেশে- রপ্তানি হয় এবং ইহাতে মোট 
e কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অজিত হয়। বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, 
অস্ট্রেলিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে ভারতের কফি রপ্তানি হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
এই দেশে কফির উৎপাদন-লঙ্্য ধার্য হইয়াছিল ৮০ হাজার মেঃ টন; কিন্ত 
এই লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। 


# 3p ( Sugar-cane ) ও বীট ( Sugar-Beet ) 
ইক্ষু ও বীটের: রস হইতে চিনি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর মোট চিনি 


উৎপাদনের শতকরা ৬৫ ভাগ ইক্ষু হইতে এবং ৩৫ ভাগ TS হইতে প্রস্তুত হয় । 
ইক্ষু গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশের ফসল এবং বীট নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের FAA | 


°, " Bap ( Sugar-cane ) Peg 
Br পৃঃ ৫০০০ বৎসর পূর্বে রচিত অথববেদে Bea উল্লেখ আছে। ইহা 
হইতে মনে হয়, সেই সময় ভারতে ইক্ষুর চাষ হইত । ইক্ষুগাছ ২ই মিটার হইতে 
৩ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এই গাঁছের রসের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত 
করিয়া! চিনি প্রস্তুত করা হয়। এই গাছের ছোঁবড়া ( Bagasse ) হইতে উৎকষ্ট 


FRE সম্পদ_ ইক্ষু ৬৯ 


শব্দরোধক “কার্ডবোর্ড প্রস্তুত হয়; সিনেমা-গৃহে এই বোর্ড ব্যবহৃত হয়। এই 
ছোবড়া জালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ভারতের ইক্ষু হইতে চিনি ও গুড় 
"উভয়ই প্রস্তুত হয় । মদ্য প্রস্তুত করিতেও এই গুড়ের প্রয়োজন হয়। ইক্ষুর 
হইতে মূল্যবান স্থরাসার (Alcohol) প্রস্তুত zy | : 

চাষের উপযোগী অবস্থা ( Conditions of growth )_ ইক্ষু চাষের 
জন্য প্রচুর উত্তাপের প্রয়োজন বলিয়। গ্রীশ্প্রধান অঞ্চলে র উৎপাদন 
সীমাবদ্ধ। ইক্ষচাষের জন্য কমপক্ষে ১.০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত ও ২৭ সেঃ উত্তাপ 
প্রয়োজন । অত্যধিক বৃষ্টি হইলে (১৭৫ সেঃ মিঃ-এর উপর ) Seq রসে চিনির 
অংশ কমিয়া যায়। ক্ষেতে জল দীড়াইলে wy নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া জল 
নিফাশন্রে বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন | 

টুশ ও লবণ জাতীয় পদার্থ মিখিত উর্বর দো-জীশ মৃত্তিকা! Se চাষের 
পক্ষে অঙ্গকূল। VEDIC ফলে জমির উর্বরাশক্তি নষ্ট হয়; এইজন্য সার দেওয়া! 
প্রয়োজন। ইক্ষ-চাষের জন্য এবং wa কাটিয়া feta ও বাজারে ইহা 
পাঠাইবার oy প্রচুর সলভ শ্রমিকের দরকার হয়। 

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas)—ইশ্ষ প্রধানতঃ Daeg 
Ba গ্রীন্মমগ্ডলের নিকটবর্তা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেও ইক্ষু জন্মে। সাধারণতঃ 
২৩০ উঃ ও ৩২: দঃ অক্ষরেখার মধ্যে ইক্ষু উৎপন্ন হইয়া থাকে | 


পৃথিবীর মোট ইক্ষু-উৎপাদন--৫৩ কোটি মেট্রিক টন 


(১৯৭১) 
ee, a a DRS ee রড ee i 
ভারত ১০ কোটি ৯২ লক্ষ মেঃ টন | মাঃ যুক্তরাষ্ট্র ১ কোটি ৯* লক্ষ মেঃ টন 
Teale ৫, Rese | ফিলিপাইন ১৮, Sn 
afa ৫ ৫৫ ? ”. | ইন্দোনেশিয়। লি ১ /৮৮৪১ 
পাকিস্তান Sie Se? yy হাওয়াই ky 2. 139 


কিউবা ইক্ষুচাযের উপযোগী সকল প্রকার অবস্থা বিদ্যমান থাকায় 
কিউবার প্রধান বাণিজ্য-দ্রব্য চিনি। পৃথিবীর মোট EBA উৎপাদনের টি 
+ ভাগ চিনি এখানে উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এখানে ইক্ষুর চাষ 
অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় কিউবা 
চিনির রপ্ানি-বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। এখানে উৎপন্ন ইক্ষু 
হইতে ৪৮ লক্ষ মেঃ টন চিনি প্রস্তুত হয় এবং ইহার অধিকাংশই বিদেশে 


রপ্তানি হয়। 


৭০ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


yy ত্ৰেজিল, হাওয়াই ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, 
Fess লিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশেও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। ইন্দোনেশিয়ার 


জাঁভায় প্রচুর ইক্ষুর চাষ হয়। এখানে হেক্টর-প্রতি ইক্ষুর উৎপাদন 
অত্যন্ত বেশী। 

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য_ ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত করিয়া তাহা রপ্তানি 
অধিকার করিয়াছে। পোর্টোরিকো, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, 
হাওয়াই ও মরিসাস দ্বীপপুঞ্জ চিনি রপ্তানি করিয়া থাকে | মাকিন যুক্তরাষ্ট বৃটেন, 
জার্মানী, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশ চিনি আমদানি করে। বৃটেন ও মাকিন যুক্ত" 
রাষ্ট্র সাধারণতঃ কিউবার চিনি ব্যবহার করিত । বর্তমানে রাজনৈতিক ও অর্থ- 


=a 


2৩ 
৩১৬০ 
১০২2 


এ পৃথিবীর ইক্ষু ও বীট উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ 
(তীরচিহ্ন দ্বারা আমদানি-রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখালো হইয়াছে। ) 


নৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কিউবার চিনি অন্যান্য ' দেশে (প্রধানতঃ 
রাঁশিয়। ও চীনে ) রপ্তানি হইতেছে। 


ESS] 33 Bia 


:' ভারতেই প্রথম ইক্ষুর চাষ হয়। এই চাষের উপযুক্ত জলবায়ু এই দেশে 
fai লেইস ভারত ইন্ধ উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে! 
A 


ভারতের ইক্ষ-চায ৭১ 
কিন্তু হে্টর-প্রতি উৎপাদনে ভারত অন্তান্ত দেশের তুলনায় অনেক পিছাইয়। 
আছে। হাঁওয়াই-এ হেক্টর-প্রতি উৎপাদন ১৫৫ য়ে: টন, জাভায় ১৪০ মেঃ 


TTT 
1৬ 
২০-5 MY R-II 39-3707 28 
২৫-7 ও নগর LMG NETET IRAR ae EO / 


টন, ভারতে qia ৩৭ ce | ইহার মূলে রহিয়াছে দেশের ভূমি-ব্যবস্থার 
কুফল, জলসেচন ও সারের SER এবং পুরানো প্রথায় চাষ ইত্যাঁদি। 


he 


৭২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


Sje ই হইতে 2৫ লক্ষ মেঃ টন গুড় ও ৪৩ লক্ষ মেঃ টন চিনি 
প্রস্তুত হয়। J 

ইন্ম-উৎপাদনে উত্তরপ্রদেশ প্রথম, মহারাষ্ট্র দ্বিতীয়, বিহার তৃতীয় এবং 
অন্ধ্র চতুর্থ স্থান অধিকার করে। ইহ! ছাড়া পাঞ্জাব, ভামিলনাড়ু, মহীশুর 
ও Ba ইক্ষুর চাষ হয়। উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর, বালিয়া, আজমগড়, 
ফৈজাবাদ ও শাহজাহানপুর জেল! ইন্ষ-চাষের জন্য বিখ্যাত। ভারতের মোট 
ইক্ষুর শুতকরা ৬০ ভাগ উত্তরপ্রদেশে উৎপন্ন হয়। পাঞ্জাবের ভাকরা ও নাঙ্গালে 
বাঁধ দেওয়ার ফলে প্রায় ৫ লক্ষ মেঃ টন অধিক ইক্ষু উৎপন্ন হইতেছে। এখানে 
অমৃতসর, জলদ্বর ও রোহ্‌টক জেলায় ইক্ষুর চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া, 
বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় কিছু কিছু চাষ হয়। চিনির দাম বেশী হওয়ায় দেশে 
ইহার চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না। সেইজন্য প্রায় ৩ লক্ষ মে: টন চিনি প্রতি: 
বৎসর বিদেশে রপ্তানি হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই দেশের VE হইতে 
গুড় ও চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল যথাক্রমে ১ কোটি মেঃ টন ও 
৩৫ লক্ষ মেঃ টন। চতুর্থ পরিকল্পনায় গুড়-উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ১৫ 
কোটি মেঃ টন এবং চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ৪৭ লক্ষ মেঃ টন। 


জীউ (Suger-Beet) _ 
বীটগাছ্ছের মূল হইতে চিনি ew হয়। ৫ মাসে গাছগুলি পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়। 
গাছ হইতে বীটগুলি ছাঁড়াইয়া চিনি প্রস্তুত হয়। বীটপাতাগুলি গরুর উৎকৃষ্ট 
খাছ হিসাবে ব্যবহৃত হয় | 
চাষের উপযোগী wam) (Conditions of Growth )—বীট 
নাতিনিতোষ মওলের ফদল। সাধারণত: বীট-চাষের পক্ষে গ্রীগ্কালীন 


তাপের পরিমাণ ২০০ সেঃ হইতে ২৩০ সেঃ হওয়া বাঞ্চনীয় ;' গাছ: জন্সিবার - 
সময় ৫০ সেঃ মিঃ হইতে ১০০ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হওয়া প্রয়োজন | পরে প্রখর 


্ঘকিরণ পাইলে TO মূলে চিনির অংশ বৃদ্ধি পায়। বীট-চাষের জন্য অধিক 
বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয় না। উর্বর দো-অশীশ মাটি চাষের পক্ষে 
উপযোগী | অত্যন্ত ay সহকারে চাঁষ করিতে হয় বলিয়া প্রচুর স্থনিপুণ 
শ্রমিকের প্রয়োজন | ; 

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing 858৪)__ ইউরোপীয় নাতিশীতোষ্ণ 
নেই সাধারণতঃ বীট-চাষ ীমাবন্ধ। উত্তর আসেরিকায়ও কিছু কিছু বীট 
উৎপন্ন হয় (৭০ পৃষ্ঠার মানচিত্র BET ) | 


কৃষিজ সম্পদ_তুলা ৭৩ 
পৃথিবীর মোট বীট উৎপাদন_-২২ কোটি মেট্রিক টন 


(১৯৭১) 
, রাশিয়া ৭ কোটি ৭০ লক্ষ মেঃ টন পোল্যাও ১ কোটি ee লক্ষ মেঃ টন 
মাঁঃ যুক্তরাষ্ট্র ২ » ৯৫০ » , | ReMi ১:১১ ২৮ ১১০১১ 
ফ্ৰান্স ASL LET SALES) ইটালি 11911771775 
(F. A. O. Monthly Bulletin, July, 1972 হইতে সংগৃহীত) 
রাঁশিয়া_বীট উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান প্রথম। কিয়েভ ও কুরক্কের 
মধ্যবর্তী অঞ্চল, টান্স-ককে শিয়া, পশ্চিম সাইবেরিয়া ও. বৈকাল হৃদ অঞ্চলে, - 
ইহার চাষ হইয়া থাকে | বীট হইতে এখানে ৯২ লক্ষ মেঃ টন চিনি প্রস্তুত হয়।' 
মাকিন যুক্তরাষট্র_বর্তমানে এই দেশ বীট উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান 
আধকার করে। এই দেশের উত্তরাংশের্‌ শীত শীতপ্রধান অংশে প্রধানত; বীটের চাষ 


হয় 

জামণনী_ পশ্চিম ও পূর্ব নানি dake উৎপাদনে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করে। পশ্চিম জার্মানীতে ১ কোটি ২৮ লক্ষ মেট্রিক টন ও পূর্ব জার্মানীতে 
৭০ লক্ষ মেটিক টন বীট উৎপন্ন হয়। 

ইউরোপে ফ্রান্স হইতে আরম করিয়া রাশিয়ার ইউরাল্স্‌ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ 
এলাকায় বীটের চাষ হয়। এই এলাকায় পোল্যাগ্ু, ইটা লি,চেকোগ্লোভাকিয়া, 
হাঁঙ্গেরী, রুমানিয়া, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, সুইডেন প্রভৃতি দেশে প্রচুর বীটের চাষ 
হয়। কানাডায় প্রেইরি অঞ্চলে বীটের চাষ হয়। 

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য-_বীট উৎপাদনকারী দেশগুলিতে চিনির 
আভ্যন্তরীণ চাঁহিদ! মিটাইতে অধিকাংশ বীট ব্যয় হয়। স্থতরাং রপ্তানি-বাণিজ্যে 
বীট-চিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করে না। ইউরোপের ছোট ছোট দুই-তিনটি দেশ 
€ চেকোন্সোভাকিয়া, পোল্যাও ও হাঙ্গেরী ) ভিন্ন অন্য কোন: দেশ বীট-চিনি 
রপ্তানি করে না। আমদানিকারকদের মধ্যে বৃটেন সর্বাপেক্ষা, উল্লেখযোগ্য । 
বীট হইতে চিনি উৎপাদনের খরচ বেশী হইলেও ইউরোপীয় দেশগুলি সরকারী 
সাহায্যে বীট উৎপন্ন করিয়| থাকে 1 কারণ চিনির জন্য ইহারা ইক্ষু উৎপাদনকারী 
দেশগুলির মুখাপেক্ষী হইয়! থাকা পছন্দ করে না। 

৪, 7 ভুলা (Cotton) © 3 

লভ্যজগতের সকল মান্ষেরই বস্ত্ের প্রয়োজন হয়। পৃথিবীর মোট aaa 

শতকর! ৭* ভাগ তুলা হইতে প্রস্তুত হয়। কার্পাস (তুলা) গাছের গুটফল 


v 


৭৪ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
ফাটিলে তাহা হইতে তুল! পাঁওয়া ett) কার্পাঁপ গাঁছগুলি প্রধানত: Genes 
দেখা যায়। 

, তুলা হইতে সেলুলোজ (Cellulose) এবং তুলার বীজ হইতে তৈল প্রস্তুত 
হয়। তুলার বীজের খইল দিয়া ভাঁলো সার হয়। তুলা সাধারণতঃ তিন 
প্রকার। PLAE (Short Staple), কারি (Medium 
Staple) এবং দীর্ঘ-আলিযুক্ত (Long Staple) Gall ক্ষুদ্র অ াশযুক্ত তুলা 
২'২ সেঃ মিঃ হইতেও ছোট হয়। ইহা! দ্বারা কর্কশ ও মোটা কাপড় প্রস্তুত 
হয়। ভারতও চীনে এই তুল! উৎপন্ন হয়। মাঝারি আঁশযুক্ত তুলা ২৩ 
" লেঃ মিঃ হইতে ২'৯ সেঃ মিঃ পর্যন্ত aa হয়। ইহাকে আমেরিকান আঁপ ল্যা্ 
তুলা বলে। পৃথিবীর অধিকাংশ তুলা! এই শ্রেণীভুক্ত । মাকিন যুক্তরাষ্ট, রাশিয়া 
ও ব্রেজিলে এই তুলা উৎপন্ন হয়। ২৯ সেঃ মিঃ অপেক্ষা দীর্ঘ তুলার নাম দীর্ঘ- 
ae তুলা। ইহার অধিকাংশই মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরে উৎপন্ন হয়। 
এ শ্রেণীর তুলার মধ্যে ৪.৫ সেঃ মিঃ হইতে ৬৩ সেঃ মিঃ দীর্ঘ-আশযুক্ত তুলা 
QA পশমের মতো হয় এবং ইহাই: পৃথিবীর সর্বোৎরুষ্ট Gal) ইহাকে 
সাগরদ্বীপীয় (Sea Island) তুলা বলে | ; 

চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth)—pafieis উর্বর 
AA মাটি তুলা-চাষের উপযোগী। কৃষ্ণ-মৃত্তিক! তুলা-চাষের_ পক্ষে খুবই 
StH | এইজন্য ইহাকে “কুষ্ণ-তৃলা মৃত্তিকা” (Black Cotton Soil) নামে 
অভিহিত করা হয়। ভূমিতে জল নিষাশনের বন্দোবস্ত কা প্রয়োজন | 

তূনাগাছের গুটফল ফাটিবার পূর্বে ৬৫ সেঃ মিঃ হইতে ae নেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত 
যোজন কিন্তু গুটিকল ii তুলা বাহির হইবার পর বৃষ্টিপাত হইলে, ইহ! 
তুলা-চাষের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর সময়মতো জলসেচের বন্দোবস্ত থাকিলে 
তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় | 

২৪০ সেঃ উত্তাপে তুলাগাছ ভালো জন্মে। কিন্তু তুলা বাহির হইবার পর 
অত্যধিক গরম পড়িল, ভুলা ঝরিয়া পড়ে। চাষের প্রাথমিক অবস্থায় ster 

Tay এবং পরে প্রচণ্ড কুর্ধকিরণ ও ws আবহাওয়া: বাঞ্চনীয় । তুলা-চাষের 
সময় অস্ততঃ ২০০টি তুহিনযুক্ত দিবস প্রয়োজন | 

তুলাগাছ হইতে গুটি তোলা এবং গুটি হইতে তুলা ছাড়াইবার জন্য প্রচুর 
স্বলত শ্রমিকের প্রয়োজন । বল্‌ উইভিল নামক একপ্রকার কীট তুলা 
, চাঁষের অন্তরায় । এই জন্য i করা দরকার | 


mans 


কৃষিজ সম্পদ_ তুল! ৭৫ 
উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing areas) পৃথিবীর তুল! উদার 


“দেশসমূহ Aiea ও নাতিশীতোষ মণ্ডলে অবস্থিত। 


পৃথিবীর মোট তুলা উৎপাদন--৫ কোটি ১৪ লক্ষ NG 


(১৯৭১) 
(ahem ১ কোটি ৮লক্ষ গাট | পাকিস্তান ২৫ লক্ষ গাট 
\ রাশিয়া > ” Voy মিশর R3 » » 
চীন ৭০ 5 » | ব্ৰেজিল ২৩ ees 
ভারত ‘ss, 4 | মেক্সিকো 33 571 


International Cotton Advisory Committee-¥ Bulletin, July,1972-হইতে সংগৃহীত। 


মার্কিন যুক্তরাষট্র_তুল| উৎপাদনে মাকিন যুক্তরাষ্ট প্রথম স্থান দখল, 
করে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্যারোলিনা airy, Rifai, আরকান্সাদ 


পৃথিবীর তুলা-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ 
( তীরচিহ্ন etal আমদানি ও রপ্তানিকারক দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে 1) 


আলাবামা, জঙিয়া. টেনেসি প্রভৃতি স্থানে প্রচুর তুলার চাষ হয়। এখানে 


সাধারণতঃ মাঝারি ও দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা উৎপন্ন হয়। 


৭৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

রাশিয়া_তুলা-উৎপাদনে রাশিয়া ১৯৬৭ সালে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে এবং নিজের চাহিদা সম্পূর্ণ মিটাইর| রপ্তানি শুরু করিতে সক্ষম 
হুইয়াছে। এখানে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশী (৭৬৭ কিলোগ্রাম )। 

-টান্স ককেশাস্‌ অঞ্চল তুলা-চাষের SI 

বিখ্যাত। টি 

চীন-ইয়াং-সি-কিয়াড ও ffens নদীর উপভাকার apa তুলার চাষ 
হয়। এখানে হেক্টর-প্রতি উৎপাদন প্রায় ৩০৫ কিলোগ্রাম । তুলা-উৎপাদনে 
চীন বর্তমানে তৃতীয় স্থান অধিকার করিলেও চীনের উৎপাদন ক্রুত বাড়িয়া 
যাইতেছে। 

মিশরের নীলনদের উপত্যকায় প্র তুলার চাষ হয়। এখানকার তুলা 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর । ইহা ছাড়া, নেকিকে!, পাকিস্ত n Satai টাঙ্গানাইকা 
at তুলার চাষ হইয়। থাঁকে। 

আনদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য_মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার মোট উৎপাদনের 
প্রায় অর্ধেক তুল! বিদেশে রপ্তানি করে। রপ্তানি-বাণিজ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
পরেই রাশিয়ার স্থান । মেক্সিকো এবং মিশরও প্রচুর তুলা রপ্তানি করে। মিশর 
হইতে উৎকৃষ্ট ধরনের তুল! বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। ভারত AF? ধরনের 
হুল! রপ্তানি করে। ইহা ছাড়া Sate, সুদান, ব্রেজিল, পাকিস্তান প্রভৃতি 
দেশও তুলা রপ্তানি করে। চীন ও রাশিয়া! তাহাদের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ACET 
রগ্ডানি-বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করিতেছে | | 

টন, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইটালি প্রচুর তুলা জানদানি করে। 
ভারত Ssp? শ্রেণীর তুলা আমদানি করে। আমদানিকারকদের মধ্যে জাপান 
প্রথম স্থান এবং বৃটেন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া থাকে। 


SICS3 ভুলা-াজ 
তুলা-উৎ্পাদনের ভৌগোলিক অবস্থা (৭৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ভারতে RATA 
বলিয়া একসময়ে তুলা-উৎপাদনে ভারত, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিত। কিন্ত 
বর্তমানে ইহার স্থান চতুর্থ। এখানে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি আঁশযুক্ত 
তুলা উৎপন্ন হয়। ভারতে হেস্টর-প্রতি তুলার উৎপাদন খুবই কম (১৪ 
কিলোগ্রাম )। জলনেচের দ্বারা ari আঁশযুক্ত তুলার চাষ বাড়াইবার চেষ্টা 
হইতেছে। বর্তমানে পাঞ্ধাবের Steal ও নাঙ্গাল বাধের ফলে অতিরিক্ত ৮ লক্ষ 


কৃষিজ সম্পদ-_পাঁট ৭৭ 


মে:-টন লম্বা-আ শযুক্ত তুলা উৎপন্ন হইতেছে। গুজরাট রাজ্যের কাকৃড়াপাঁড়া 
বাধ এবং রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের DIT বাধ এইজাতীয় তুলা-উৎপাদনের 
সহায়ক হইয়াছে। মোট উৎপন্ন তুলার এক-তৃতীয়াংশ মহারাষ্ট্র রাজ্যে 
উৎপন্ন হয়। মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর অঞ্চলের seater তুলা চাষের 
ন্য বিখ্যাত। গুজরাট রাজ্যেও মোট তুলার শতকরা ৩০ ভাগ উৎপন্ন হয়। 
এখানকার কষ্ণমৃত্তিকা তুলা-চাষের সহায়ক | পাঞ্জাব তুলা-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান 
অধিকার করে। এখানকার Gal উৎকৃষ্ট শ্রেণীর । জলসেচের বন্দোবস্ত থাকায় 
এখানে কোন কোন স্থানে হেক্টর-প্রতি ২৮০ কিলোগ্রাম Gal উৎপন্ন হয়। 
মধ্যগ্রদেশ, তামিজনাডু, মহীশ্বুর, রাজস্থান ও অন্ধে তুলার চাষ হইয়া 
থাকে। (১ পৃষ্ঠায় মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 


ভারতে প্রচুর পরিমাণে Gal উৎপন্ন হইলেও এই দেশে Gree শ্রেণীর 
লঙ্বা-আশযুক্ত তুলার অভাব দেখা যায়। Sè শ্রেণীর মিহি কাপড়ের 
অন্ত এই জাতীয় তুনার একান্ত প্রয়োজন । এইজন্য প্রতিবৎ্নর প্রায় ৫ লক্ষ গীট 
এইপ্রকার gal মাঁফিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিশর হইতে আমদানি করিতে হয়। 
ক্দ্র-আঁশযুক্ত তুলা অধিক উৎপন্ন হওয়ায় প্রতি বৎসর ৫ লক্ষ Ai এই- 
জাতীয় তুল! বৃটেন, জাপান, জার্মানী প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করা হয়। 


KE z, Pons (Jute 0 


পাঁটগাছ সাধারণতঃ ১২ মিটার হইতে চার মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এই 
গাছের আঁশ পরিষ্কার করিয়া পাট প্রস্তুত হয়। পাট হইতে চট, থলিয়া, দড়ি, 
কার্পেট, fata ও বস্তাদি প্রস্তুত হয়। সকল প্রকার wea মধ্যে পাটের মূল্য 
সর্বাপেক্ষা কম। 


_ &হ চাষের উপযোগী অবস্থা (Conditions of growth )—oiè Aia- 


প্রধান দেশের একচেটিয়া ফদল ; পাঁট-চাষের GT প্রায় ২৫০ সেঃ উত্তাপ এবং 
১৫০ সেঃ মিঃ হইতে ২৪০ সেঃ fae afBotte প্রয়োজন 


আঁধুনিক পললমাটি বা দো-আশ মাটি পাট-চাষের ay Ne 


- উপযোগী | পাটক্ষেতের নিকটবর্তী স্থানে জলাশয় থাক। প্রয়োজন $ কারণ পাট 


কাটিয়া! জলাশয়ে ভিজাইয়| রাখিতে হয় পরে গাঁছ হইতে আশ ছাঁড়াইয়। পাট 
বাহির করা হয়। 


৭৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

পাঁট-চাঁষে স্থলভ শ্রমিকের দরকার হয়; কারণ চাষের সময় হইতে আন্ত 
করিয়া পাঁট-কাটা, পাট-ভিজানো, আঁশ-ছাড়ানো প্রভৃতি কাজে বহুলোকের 
দরকার হয়। পাঁট-চাষীরা খুবই গরীব। “কারণ, উৎপন্ন পাট হইতে যাহা 
লাভ wa, তাঁহার অধিকাংশই ব্যবদাঁরী ও পাটকলের মালিক ভোগ করিয়া 
থাকে | 


উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing ৪:৪৪৪)__পাঁট গ্রীহ্মপ্রধান দেশের 
ফদল হইলেও ইহার চাষ গঙ্গ। ও ব্রহ্মপুত্র নদী উপত্যকায় সীমাবদ্ধ | 


পৃথিবীর মোট পাট Bertiva—oe লক্ষ মেট্রিক টন 


(১৯৭০-৭১) 
বাংলাদেশ ১২ লক্ষ ৭৯ হাঁজার মেঃ টন' | চীন ৫ লক্ষ ১ হাঁজার মেঃ টন 
, ভারত* ১১ ৮ ২২ ১৮ 2525 থাইল্যাণ্ড o ১7৬০ ” 99 


( Statistical Report—U. 9. Dept. of Agriculture হইতে সংগৃহীত |) 


বাংলাদেশ-_পাট-চাষের উপযোগী সকল প্রকার অবস্থা বাংলাদেশে 
_বিদ্ধমান। স্থানীয় চাষীর! অত্যন্ত পরিশ্রমী। এখানকার পাট উৎকট 
ধরনের ॥ ময়মননিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবন! ও বগুড়া 
জেলা পাট-চাঁষের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর. মোট উৎপাদনের শতকরা ৪০ ভাগ 
পাট বাংলাদেশে উৎপন্ন হয়। 


চীন-_এই দেশে পাট উৎপাদন Bs বৃদ্ধি পাইতেছে। দক্ষিণাংশের 
AN অঞ্চলে এখানকার অধিকাংশ পাট উৎপন্ন হয়। 


ইহা ছাড়া, cafes, ফরমোসা, কঙ্গো. মিশর, থাইল্যাণ্ড ও 


ভিয়েতনামে সামান্য পাট উৎপন্ন হয়। রাশিয়ায় পাট-উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 


আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য--বাংলাদেশ ও ভারত পাটজাত AT 
প্রধান রগ্তানিকীরক। বাংলাদেশে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মারফত এবং 
ভারতে কলিকাতা বন্দরের মারফত ইহা৷ রপ্তানি হইয়া থাকে | ভারত তাহার 
খিল-এর চাহিদা মিটাইবার জন্য বাংলাদেশ হইতে প্রচুর কাচা-পাট আমদানি 


* Bl সমেত। 


কৃষিজ সম্পদ-_পাঁট acy) 


করে। বৃটেন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, কানাডা, জাপান, ইটালি এবং 
আর্জেন্টিনা পাটজাত দ্রব্যের প্রধান আমদানিকারক | 


n Ses HESS 

উত্তর-পূর্ব ভারতে (প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিহারে) পাট-চাষের 
উপযোগী সকল প্রকার অবস্থা বিদ্যমান থাকায় এখানে প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। 
বাংলাদেশের পরেই ভারতের স্থান ( মেস্তা ব্যতীত)। বাংলাদেশ, ভারত ও চীন 
একত্রে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা! ৯৯ ভাগ পাট উৎপন্ন করে। ভারতে 
পশ্চিমবঙ্গে ই বেশীর ভাগ পাটের চাষ হয়। এখানে ২৪ পরগনা, হুগলী, হওড়াও 
বর্ধমান জেলা পাট-চাষের জন্য বিখ্যাত | বিহারের পৃথিয়। ও ভাগলপুক্র জেলায়, 
উড়িস্যার কটক জেলায়, আসামের ব্রঘপুত্র-উপত্যকায় গোয়ালপাড়া জেলায় এবং 


পৃথিবীর পাট-উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ ` j 
( মানচিত্রে দেখা যাইতেছে যে, পাট-চাষ বাংলাদেশে ও পূর্বভারতে শীমাবদ্ধ। ) 
উত্তরপ্রদেশের নৈনিতালে পাঁট উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়, এবং কেরালায়ও 
কিছু কিছু পাটের চাষ হয় (৭2 পৃষ্ঠার মানচিত্র WET) | ভারতে পাট-উৎপাদন 
স্থানীয় পাটশিল্পের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত ace বলিয়| বাংলাদেশ হইতে 
পাট আমদানি করিতে হয়।- পাটের সঙ্গে মেস্তা মিশাইয়| কিছুটা vier পূরণ 
করা হয়। 


ve আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

ভারতের বহির্বাণিজ্যে ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বিভিন্ন war মোড়কের 
জন্য পাটজাত দ্রব্য একান্ত প্রয়োজন ; তাহাছাড়া এই দেশের বিভিন্ন শিল্পের 
কাচামাল মৌড়কছাত করার কাজে এবং প্রস্তত-দ্রব্য প্রেরণে পাটজাত দ্রব্য 
একান্ত প্রয়োজন। তাহাছাড়া পাটজাত দ্ৰব্য রঞ্টানি করিয়া ভারত প্রচুর 
বৈদেশিক মুদ্ৰা অর্জন করে। ' 


v রবার (Rubber) 


নিরক্ষীয় অঞ্চলে | (Havea) নামক একপ্রকার গাছের আঠা 
হইতে রবার প্রপ্তত হয়। প্রথমে শুধু পেন্সিলের দাগ মুছিবার (ub) জন্য 
রবার ব্যবহৃত হইত বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে। বর্তমানে রবার 
হইতে মোটর-গাড়ী ও সাইকেলের টায়ার, জুতা, ওয়াটারপ্রফ ইত্যাদি বছ 
, জিনিস প্রস্তুত হয়। 


চাষের উপযোগী are] (Conditions of growth)—aata নিরঙ্গীয় jG 


অঞ্চলের একচেটিয়া ফসল | ইহা দুই প্রকার_বন্য রবার ও আবাদী রবার। 

অরণ্য অঞ্চলে বন্য রবার (Wild Rubber) গাছ স্বাভাবিকভাবে 
জন্গিয়া থাকে | শুধু গাছ হইতে আঠা তুলিয়া আনিয়া ববার প্রস্তুত করিতে 
হয়। নিরক্ষীর অঞ্চলে আফ্রিকার কঙ্গো ও দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন 
নদীর উপত্যকা বন্য রবারের জন্য বিখ্যাত। চাষের জন্য কোন খরচ না 
হইলেও যানবাহনের অন্থবিধা থাকায়, বাজার দূরে থাকায়, শ্রমিকের অভাবে 
এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চলব্যাপী গাছগুলি ছড়াইয়া থাকায় বন্য রবারের উৎপাদন FAT 

আসিতেছে | 
+ এইজন্য বর্তমানে আবাদী রবার (Plantation Rubber) —Zarwe 
অধিকাংশ রবার উৎপন্ন হইতেছে। ইহাঁর জন্য ২৭০ সেঃ উত্তাপ, ২৫০ সেঃ মিঃ 
বৃষ্টিপাত এবং উর্বর দে|-আ'শ মাটি বিশেষ উপযোগী । রবার-চাষের জন্য 
জল নিষ্ধাশনের ব্যবস্থা, থাকা প্রয়োজন | এইজন্য পার্বত্য অঞ্চলে ইহার চাষ 
হইয়া থাকে। রবাঁর গাছ হইতে আঠা সংগ্রহ করিতে এবং তাহা শোধন 
করিয়া রবার প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন | 

চাষের উপযোগী এই সকল অবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অঞ্চলের 
বা উহার নিকটবর্তী অঞ্চলের দেশ গুলিতে ( মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি ) 
foals থাকায় পৃথিবীর অধিকাংশ রবার উৎপাদন বর্তমানে এই অঞ্চলেই 


কৃষিজ সম্পদ__রবার ৮১ 


সীমাবদ্ধ আছে। কঙ্গো ও আমাজন নদীর উপত্যকায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দেশগুলি একই নিরক্ষীয়- অঞ্চলে অবস্থিত হইলেও বন্য রবার-চাষের বিভিন্ন 
অস্থবিধার জন্য কঙ্গো ও আমাজন নদীর উপত্যকায় উৎপাদন aps 
কমিয়া যাইতেছে | 

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Growing 8689)--বন্য ও আবাদী রবার 
উভয়ই নিরক্গীয় অঞ্চলে উৎপন্ন হয়| 


পৃথিবীর মোট রবার উৎপাদন--২৯ লক্ষ ৮ হাজার মেট্রিক টন 


৫১৯৭১) 
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(U.N. 0.—Monthly Bulletin, July, 1972 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত ।) 

মালয়শিয়। _মীলয়শিয়া, সারাওয়াক ও উত্তর বোর্নিও লইয়া গঠিত এই 
দেশ বর্তমানে ববার-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এতদিন দেশের 
আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য উৎপাদন ব্যাহত হইতেছিল ; কিন্ত 
বর্তমানে উৎপাদন ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। 

ইন্দোনেশিয়া _রবার-উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়া দ্বিভীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে। আমাজন-উপত্যকা হইতে “হেভিয়া বাঙিলিয়ানেসিস’' নামক 
একপ্রকার গাছ আনিয়া এখানে রোপণ করা হয়। এই গাছ হইতেই রবার 
উৎপন্ন হয় | 

মালয়শিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার সুদক্ষ চীনা শ্রমিক রবাঁর উন সহীয়ক। 
বন্দর নিকটবর্তী থাকায় এবং আভ্যন্তরীণ চাহিদ1 কম থাকায় বঞ্টানি-বাণিজ্যে 
এই সকল দেশ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছে | 

সিংহল, থাইল্যাণ্ড ও. ভিয়েভনামে রবারের চাষ হয়। কঙ্গো! 
ও আমাজন নদীর উপত্যকা বন্য রবার-চাঁষের জন্ত বিখ্যাত। এই সকল 
দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা! কম থাকায় ইহারাও রঞ্চানি-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ 
করিয়া থাকে। 

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য_ ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া, সিংহল, cafe 
ও ভিয়েতনাম প্রধান রপ্তানিকারক এবং মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, 


rs আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল i 
রাশিয়া, ফ্রান্স ও জাপান প্রধান আমদানিকারক দেশ। মাঁলয়শিয়া পুনর 
রপ্তানির উদ্দেশ্যে কিছু কিছু রবার আমদানি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোট 
রপ্তানির শতকরা se ভাগ রবার আমদানি করে। ভারত কোচিন বন্দর 
মারফত রবার রপ্তানি করে ; কিন্ত আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎকৃষ্ট 
রবার আমদানিও করিয়া থাকে | ও 


পৃথিবীর ববাঁর-উত্পাঁদনকারী অঞ্চলসমূহ 
(মানচিত্তে দেখা যাইতেছে যে, উৎপাদনকারী দেশসমুহ নির্গীয অঞ্চলে 94° উঃ ও 
১০ দঃ অঙ্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। .কালো! দাগ দেওয়া স্থানগুলিতে আবাদী 
রবার এবং সরলরেখা-চিহ্নিত স্থানগুলিতে বন্য রবার উৎপন্ন হয়।) 


afer যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জার্মানী ও রাশিয়া! বর্তমানে প্রচুর কৃত্রিম রবার 


প্রস্তুত করে। এইজন্য এই সকল দেশে প্রাকৃতিক ববারের চাহিদা কিছুটা 
কমিয়াছে। মোট উৎপন্ন ৪০ লক্ষ ৮* হাঁজাঁর মেঃ টন gaa বারের মধ্যে 
কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ২২ লক্ষ ৮৬ হাজার মেঃ টন উৎপন্ন হয়! 3 
রবার প্রস্তুত করিতে খরচ বেশী হয় বলিয়া এখনও “প্রাকৃতিক রবারের চাহিদা 
অত্যন্ত বেশী। ইহা! ছাড়া, wate, ইটালি, পূর্ব জার্মানী, চেকোন্সোভাকিয়া” 
ভারত, charts, রুমানিয়া, স্পেন প্রভৃতি দেশে কুতিম রবার উৎপন্ন হয় l- 


জ্ঞাত ব্রবাব-চাঁন্স 
দক্ষিণ ভারতে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী স্থানে ববার-চাষ হয়। এখানকার 
অত্যধিক বৃষ্টিপাত (২০০-২৫০ সেঃ মিঃ ) ও প্রচণ্ড উত্তাপ (২৫০ সেঃ) রবার- 
চাষের পক্ষে উপযোগী | কেরালা! ভারতের মোট উৎপাদনের শতকরা লং ভাগি 
zaa উত্পন্ন করে। তামিলনাড়ু ও মহীশৃরেও অল্প চাষ হয়। ভারতে 
রবারের চাহিদা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়ায় রবার-রপ্তানি কমিয়া আসিতেছে ! 


FRE সম্পদ্_ প্রশ্নাবলী , ৮৩ 


‘ভারতীয় রবার বোর্ড, দেশের রবার-উৎপাদন ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্ত 
নানারকম প্রচেষ্টা চালাইতেছে। 


প্রশ্নাবলী í 
1. What are the main features of the Indian Arion tial system ? What 
are the methods for its improvement ? 
(ভারতের কৃষি ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্গুলি কি কি? ইহার উন্নতির om কিকি ব্যবস্থা 
অবলম্বন কর! প্রয়োজন ?) 
উ-সঃ ৪৫-৪৮ পৃষ্ঠার ‘ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা" হইতে লিখ | 
2. Name four important producers of and also describe the conditions 


(Climatic, Soil, Relief and Labour) for the growth of any two of the following 


—(s) Wheat, (b) Tea. (০) Sugar-Beet (8) Cotton. 
(B. U. Univ, Ent, 3961] 


(নিম্নলিখিত যে-কোন দুইটি শস্তের চারিটি করিয়া উৎপাদনকারী দেশের নাম লিখ এবং 
উহাদের চাষের উপযোগী অবস্থা! ( জলবায়ু, মৃত্তিকা, ভূ-প্রকৃতি ও শ্রমিক) বর্ণনা কর £ (ক) গম, 
(খ) চা, (গ) বীট, (ঘ) তুলা ।) 

BAL ৫১-৫২, ৬১-৬৩, ৭২-৭৩ এবং a8 পৃঃ. হইতে "চাষের উপযোগী অবস্থা" এবং 


'উৎপাদনকারা অঞ্চল’ সংক্ষেপে লিখ | 
8. Describe the geographical conditions fayourable for the cultivation of 


paddy. What are the various uses to which this commodity is put ? 
[C. U. Pre-Uniy, 1961] 


(ধান উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক ap বর্ণনা কর। এই জ্রব্যটি কি কি প্রয়োজনে: 
লাগে?) 

উ-স £.. ৫৬:৫৭ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী অবস্থা ও বাবহার? লিখ | 

4, What arespring wheat and winter wheat? What are the conditions 
favourable for the cultivation of wheat? Mention the regions in the Indian 
Union where wheat is grown, Give an idea of the world trade in this 
commodity. [C. U. Pre-Univ, 1962] 


(বসন্ত কালীন গম ও শীতকালীন গম বলিতে কি বুঝ? গম-উতপাদনের উপযোগী অবস্থা কি 
কি? ভারতের যে সকল অঞ্চলে গম srpa Sts হা কর। এই দ্রব্যটির আন্তর্জাতিক 
বাণিজোর আভাস দাও। ) 

B-A £ ৫১-৫৬ পৃষ্টা হইতে “গম, ‘চাষেরঃউপযোগী অবস্থা", “ভারতের গম-চাষ' এবং 'আমদানি- 
রণ্ডানি বাণিজ্য লিখ। 

৮. How do you explain the following : (a) Rubber is grown in 
Malayasia, (b) Tea is grownin the Himalayan foot-hills of North Bengal 


and Assam. (o) Ooffee is grown in the Nilgiri hills, 
[C. U. Pre-Univ, 1963; B. U, Univ, Ent, 1969 & 1970] 


৮৪ আধুনিক অর্থ নৈতিত ভূগোল 


[নিয্ললিখিত বিষয়সমূহ তুমি কি ভাবে বুঝাইবে £_(ক) মালয়শিয়ায় রবার উৎপন্ন হয়। 
(খ) উত্তরবঙ্গ ও আসামে হিমালয়ের পাদদেশে চা উৎপন্ন হয়। (গ) নীলগিরি পাহাড়ে কফি 
উৎপন্ন হয়। ] | 

EAL ৮*-৮১, ৬১-৬২, ৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী অবস্থা" লিখ | 

6. Why is the cultivation of cotton mainly restricted to certain regions 


ofthe world? Are these also the regions where cotton goods are manu- 
factured ? [C. U. Pre-Univ, 1962] 


(পৃথিবীর কয়েকটি অঞ্চলে তুলা-উৎপাদন সীমাবদ্ধ কেন? এই সকল অঞ্চলেই কি কার্পাস-বন্ত্ 


প্রস্তুত হয়?) 

উ-সঃ ৭৪ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী অবস্থা" ও 'উৎপাদনকারী অঞ্চল” এবং ‘অমশ্জি' 
অধ্যায় হইতে “কার্পাসবয়ন-শিলপ” সাজাইয়া লিখ | ` 

7. Explain why Rubber cultivation is concentrated in South-East Asia. 
Mention also the areas in India where rubber is grown, 

[C. U. Pre-Univ. 1963 & B. U, Univ. Ent. 1968) 

(রবার-চাষ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় কারণ বিশ্লেষণ কর। ভারতের যে সকল 
অঞ্চলে রবার উৎপন্ন হয় তাহারও উল্লেখ কর।) 

উ-সঃ ৮*-৮১ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী অবস্থা" এবং ৮৩ পৃষ্ঠ। হইতে “ভারতের রবার চাষ" 
fag i . 
8. Given brief account of the distribution of rainfall in India ard its 
effect on agriculture, ' [C. U. Pre-Univ. 1963] 

(ভারতের বৃষ্টিপাত এবং কৃষিকার্ধের উপর ইহার প্রভাব বর্ণনা কর।) 

উ-সঃ ৩৯ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের বৃষ্টিপাতের বণ্টন’ এবং ৪৭ পৃষ্ঠা হইতে ATA বৃষ্টিপাত ও 
ভারতের কৃষিকার্ষ’ লিখ | 

9. How do you explain the following ? (a) | Sugar-cane is grown in the 
tropical countries whereas Beet {s produced in‘the temperate region. (b) “Jute 
in India is grown mainly in;West Bengal, Assam and Bihar. (o) Cotton ie 


grown in the North-West Deccan. j 969] 
[C. U. Pre-Univ. 1963, 1966 & B, U. Univ. Ent. 1966 ; 1 


(নিলিখিত বিষঃসমূহের জন্ত কি কি কারণ দর্শাইবে 1_ (ক) Amena দেশে REI চাষ 
হয়, অথচ নাতিগীতোধঃ অঞ্চলে বীট উৎপন্ন হয়। (খ) ভারতের পাট-চাষ হয় প্রধানতঃ পশ্চিম! 
আসাম ও বিহারে । (গ) উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে তুলা উৎপন্ন হয়।) 

উ-সঃ (ক) ৬৯৭, এবং ৭২ পৃষ্ঠার “চাষের উপযোগী অবস্থা" হইতে লিখ | (৭) ৭৯-৮৭ পৃষ্ঠার 
“চাষের উপযোগী অবস্থা’ লিখ। (গ) ৭৪ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী অবস্থা! লিখ এবং ৭৬:৭৭ 
পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের তুলা-চাঁষ' fag | 

10, Tescribe the conditions of growth of Cotton and give a short acconnt 


of its world distribution, Discuss India’s position as grower of ee ae Te 
[C. U. Pre. Univ. 1965 & B. U. Univ. Ent, 1964 & 19 


( তুলা চাঁষের উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর এবং পৃথিবীতে ইহার উৎপাদনকারী অঞ্চলের WITS 
বিবরণ দাও। তুলা-উৎপাদক হিসাবে ভারতের অবস্থা আলোচনা কর।) 


কৃষিজ সম্পদ প্রশ্ীবলী ৮৫ 


উ-স 2 -৭৪ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী অবস্থা”, ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা হইতে “উৎপাদনকারী অঞ্চল’ 
এবং ৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের তুলা-চাব' লিখ | 

11. Describe the geographical conditions favourable to ¿the cultivation of 
jute, Mention the regions in India where jute is grown. 

[C. U. Pre-Univ, 1964 & B. U. Univ. Ent, 1968] 

(পাটচাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা লিখ। ভারতের পাট-উৎপাদনকারী অঞ্চল 
বর্ণনা কর।) 

উ-সঃ ৭৭ পৃষ্টা হইতে ‘চাষের উপযোগী অবস্থা' এবং ৭৯-৮* পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের 
পাট-চাষ’ লিখ | : 

12, Write short notes to explain why India beirg an agricultural 


country imports*large quantity of foodstuff. 
[C, U. Pre-Univ, 1964 & B. U. Univ, Ent, 1970] 


(ভারত কৃষিপ্রধান দেশ হওয়| সত্বেও কেন প্রচুর পরিমাণে থাছ্যশস্ত আমদানি করে, তাহ! 
বুঝাইয়। লিখ।) 
B-a: ৪৪-৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের কৃষি-ব্যবস্থা” লিখ | 


18. Describe, giving reasons, the rice-producing areas of India, Suggest 


measures for improvi: g the yield of rice in the country. 
[B. U. Pre-Univ, 1965] 


(কারণ দর্শাইয়া ভারতের ধান-উৎপাদক অঞ্চলগুলি বর্ণনা কর। এই দেশের ধানের হে্টর- 
প্রতি উৎপাদন বাড়াইবার জন্য স্থা নির্দেশ কর।) 

By: ৫3-৬ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের ধান-চায' লিখ। 

14, Write- short notes explaining the following :—(a) Rubber is an 
equatorial product : (b) Kerala grows more rice whereas Punjab preduces 
more wheat ; (c) For supply of sugar India has to depend on sugar-cane 


and not on beet ; (d) North-eastern part of India supply the largest quantity 
of tea in India. LC, U. Pre-Univ. 1965, 1970 & 1971}. 


(নিয়্লিখিত বিবরণসমূহ বুঝাইয়া সংক্ষিপ্ত টাক! fat: (ক) বার একটি নিরক্ষীয় ফদল ; 
(৭) canta বেশী ধান উৎপাদন করে, কিন্তু গাঞ্জাব বেশী গম উৎপাদন করে; (গু) চিনি 
উৎপাদনের ay ভারত ইন্ষুর উপর PENA, বীটের উপর নহে; (ঘ) ভারতের উত্তর-পূর্বাংশ 
হইতে এদেশের সর্বাপেক্ষা অধিক চা গাওয়া যায়। 

Bans (ক) ৮* পৃষ্ঠা হইতে 'চাষের উপযোগী STAT faal (খ) ৬ পৃষ্ঠা হইতে ভারতের 


aasta innate’ এবং ৬ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের 'খান'চাষ এর কেরালা! এবং ৬৪ পৃষ্ঠ 


হইতে ‘ভারতের চা উৎপাদন' লিখ । ঠি ; 
15, Name the four principal kinds of cotton which are grown in different 
parts of the world, - [B. U. Univ, Ent, 1966] 
( পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত চার শ্রেণীর তুলার নাম লিখ |) 
উ-সঃ ৭৪ পৃষ্ঠা হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর তুলার নাম faz 


ne আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


16. Describe the favourable diti ivati 

Whar in nåla are adc’ ooadi conditions for the cultivation of wheat. 

x 1 itions fulfilled ? Menti i ons, th 

countries which supply wheat to India when retired: BEDS ANY 
[C. U. Pre-Univ. 1965] 


(গম-উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর। ভারতের কোন্‌ অঞ্চলে এইরূপ অবস্থা 
বিদ্যমান? প্রয়োজনের সময় ভারতকে কোন্‌ দেশ গম সয়বরাহ করে তাহা কারণ দর্শাইয়া লিখ!) 
Bas ৫১-৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ‘চাষের উপযোগী অবস্থা’ এবং ‘ভারতের গম-চাষ' লিখ ৷. 


17. Desoribe the geographical conditions fa i 
í f h vouring the cultivation of Jute 
in India and the importance of Jute in India’s trade an ১ 


[C. U. Pre-Univ. 1966 & N. B. U, Pre-Univ, 1968 & B.-U. Univ. 
Ent, 1970] 


(ভারতের পাট-চাষের উপযোগী অবস্থা বর্ণনা কর এবং ভারতের-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনে 


পাটের গুরুত্ব বর্ণনা কর।) 
উ-সঃ ৭৭ পৃষ্ঠা হইতে 'চাষের উপযোগী অবস্থা এবং ৭৯-৮* পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের পাট-চাষ'' 
লিখ। i 


18. What geographical factors are considered favourable for the cultivation 


of Rice? What aro the areas of India where Rico is cultivated ? 
(C. U, Pre-Univ. 1967 & 1969] 


Give an idea of the world trade in this commodity. 
[C. U, Pre-Univ, 1963 & N. B. U. Pre-Univ. 1968) 


(ধান উৎপাদনের জন্ত fe. fe ভৌগোলিক অবস্থা উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হয়? 
ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে ধান চাষ হয়? এই জিনিদটির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে 
আভাস দাও। ) 

উঃ cones পৃষ্ঠা হইতে ‘চাষের উপযোগী অবস্থা", “ভারতের ধান-চাষ' এবং “আগদাশি- 


রপ্তানি বাণিজ্য লিখ। 


19. What are the geographical conditions fa 

i yourable for the o 
R Wheat ? Describe in this context the wheat producing areas of India. 
Name four important wheat exporting countries of the world. 


[B. U. Univ. Ent. 1967 & 1970 & C, U. Pre-Univ. 1964, 
; 1968, 1970 & 1971) 


(শ্রম-চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা কি কি? এই প্রসঙ্গে ভারতের গম-উৎপাদনকারী 
অঞ্চল al কর । পৃথিবীর গম-রপ্তানিকারী চারিটি দেশের নাম লিখ |), 
BA: ৫১-৫২ পৃষ্ঠা হইতে 'চাষের উপযোগী aaa, ৫৫-৫৭ পৃষ্ঠা হইতে 


এবং ৫৫ পৃষ্ঠা হইতে ‘নামদানি-রপ্তানি বাণিজ্য' লিখ | 
the countries. 


20. Explain why: (i) Rice production is concentrated in 
in the world. 


of South-East Asia, (ii) Brazil is the largest supplier of Coffee i 
B. U. Univ. Ent. 1967} 


UG. U. Pre-Univ. 1967) 
(খ) ব্রেজিল 


ৎপন্ন হয়। ) 


‘ভারতের গম-চাষ' 


(iii) Coffee is grown in. Nilgiri foothills. 
(বুঝাইয়া লিখ কেন (ক) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশদমুহে ধান উৎপাদন সীমাবদ্ধ? 
পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় কফি সরবরাহকারী, (গ) নীলগিরি.পর্বতের পাদদেশে কফি উ 
উ-স 2 ৭ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের,উপযোগী অবস্থা”, ৬৫-৬৬ পৃষ্টা 'হইতে “চাষের উপযোগী অবস্থা! 
ও “ব্রেজিল' এবং ৬৮ পৃষ্ঠার “ভারতের কষি-চাষ' লিখ | 


91. Describe the conditions of sugar-cane cultivation and the. artas ip 


10181586100. ` 


কৃষিজ সম্পদ- প্রশ্নাবলী ৮৭ 
India where it is largely grown. What are the uses to which sugar-cane is 
put in India ? [0, U, Pre-Univ, 1968 & 1970] 
(ইক্ষু-চাযের উপযোগী অবস্থা বৰ্ণন! কর এবং ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অংশে ইহ! অধিক জন্মে 
তাহা লিখ। কি fe কাষে ভারতের ইক্ষু ব্যবহৃত-হয় ? ) 
। Barr ৬৮-৬৯ পৃষ্ঠা হইতে ‘চাষের উপযোগী অবস্থা এবং ৬৮ পৃষ্ঠ] হইতে লিখ | 


99. Mention tho regions ‘which have specialised in the cultivation of tea 
in India, Explain the geographical reasons for such specialisation. 


|B. U. Univ, Ent, 1971 & C; U. Pre-Univ. 1969] 

, (ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চল PIPIA বৈশিষ্টা অর্জন করিয়াছে তাহা উল্লেখ কর। ইহার 
ভৌগোলিক কারণও বিশ্লেষণ কর |) 

উ-নঃ ৬৪ ৬৫ পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের চা! উৎপাদন" এবং ৬১ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী 


agal লিখ | 
98. Write short notes explaining—Oultivation of Jute is confined to river 
valleys. LC. U. Pre Univ, 1969) 


(পাট-চাষ নদীর অববাহিকাতেই সীমাবন্ধ_এই সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ |) 
Bans ৭৭-৭৮ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী অবস্থা” ও ৭৯ ৮* পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের পাট-চাষ' 
লিখ। 


24. Stato the geographical: conditions {favourable for the cultivation of 
sugar-cane and sugar-beet. Mention the principal areas of the world -where 
they are produced. [B. U, Pre-Univ. 1969) 


(ইক্ষু ও বীট-চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাসমূহ বর্ণনা কর। পৃথিবীতে ইহাদের প্রধান 
প্রধান উৎপাদন অঞ্চলগুলি উল্লেখ কর । ) 
উ-স £' ৬৮-৭* পৃষ্ঠা হইতে ‘চাষের উপযোগী অবস্থা' এবং ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা হইতে “উৎপাদনকারী 


অঞ্চল’ লিখ l 
| 95. Describe the geographical conditions suitable for the cultivation of 


cotton in India. Why does India import cotton in spite of home production ? 
Name the principal cotton growing areas of India. 
[C, U. Pre-Univ, 1967 & 1970] 


১:২০ (ভারতে তুল।-উৎপাদনের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাসমূহ বণনা কর। স্থানীয় উৎপাদন 

| সেও ভারত তুলা আমদানিকরে কেন? ভারতের প্রধান তুলা-উৎপাদক অঞ্চনগুলির নাম লিখ 1) 

উ-স£ ৭৪ পৃষ্ঠা হইতে “চাষের উপযোগী ara’ এবং ৭৬-৭৭:পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের তুলা-চাষ' 
লিখ। } 

96, Name the areas of the world producing large quantities of plantation 


rubber and state the geographical conditions suitable for their cultivation. 
[C. U. Pre-Univ, 1971] 


(পৃথিবীর প্রধান আবাদী রবার-উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লিখ এবং তাহাদ্দর-চর 


উপযোগী ভৌগৌলিক'অবস্থ বৰ্ণন কর) 1২5৮0578017, 
ey: ৮০-৮২ পৃষ্ঠা হইতে 'রবার' লিখ। ১২১১১৯২৫৭৯৯ 
27. Give a brief account of the Cotton culitivation in rodia? TON 
9 [B UU Hiv. Ent, 1971) \ 
(ভারতের তুলা-চাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিব্রণ দাও।) a 


Bang ৭৬৭৭ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের তুল! চাষ! fat! ts | à | i 
২ i A 


A 

$ 

NS 
921. 


সবগুম Sets 
বনভূমি ও বনজ aa 


(Forests & Forest Products) 


জলবায়ু, ভূমির উর্বরতা, উত্তাপ প্রভৃতির উপর প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্ঞের হষ্টি 
নির্ভর করে। যে অঞ্চলে বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ বিদ্বান, তাহাকে বনভূমি 
বলে। পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় & অংশ বনভূমি | বনভূমির বৃক্ষাদি ও অন্যান্ত 
উপজাত দ্ৰব্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানুষের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে প্রভূত 
সাহায্য করে। 
প্রত্যক্ষ উপকারিতা (Direct Advantages)—<qsfiqa প্রধান 
সম্পদ কাঠ। বনভূমি হইতে বিভিন্ন প্রকার কাঠ সংগ্রহ করা হয়। এই সকল 
কাঠের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাণ্ঠিশিল্প (Lumber Industry) গড়িয়া 
 উঠিয়াছে। কোন কোন কাঠ আসবাবপত্র, রেলগাড়ী, জাহাজের ater 
ও পাটাতন, বাক্স ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে এবং গৃহনির্মাণকার্ষে ব্যবহৃত হয়; 
কোন কোন কাঠ শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় ; যেমন, কাগজ 
শিল্পের জন্য কা্মণ্ড ও রেশম শিল্পের জন্য কাষ্ঠের আশ. প্রয়োজন হয়। AF? 
জাতীয় কাঠ জ্বালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। 
বনভূমিতে সাধারণতঃ ছুইপ্রকার কাঠ দেখ! যায়। নরম কাঠ ও শক্ত 
কাঠ. পাইন, ফার, হেমলক, বার্ড, AA ইত্যাদি গাছের কাঠ নরম এবং ওক, 
বীচ, শাল, সেগুন, চেন্টনাট, এলম্‌ প্রভৃতি গাছের কাঠ শক্ত হইয়া থাকে। 
সাধারণতঃ নরম কাঠ কাগজ শিল্পে এবং শক্ত কাঠ গৃহনির্মাণ ও আসবাবপত্র 
তৈয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। বনভূমি হইতে বিভিন্ন প্রকার উপজাত দ্রব্য 
পাওয়া att! যেমন, বনের ফল আহরণ ও Ae শিকার করিয়া বহু লোক 
জীবিকা নির্বাহ করে । জীবজন্তর মাংস ও চামড়া, মধু, মোম, লাক্ষা, রবার, 
তার্পিন তৈল, রেশমের গুটি, কুইনাইন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান উপজাত 
TA বনভূমি হইতে সংগৃহীত হয়। ইহা মাহুষের নানাবিধ প্রয়োজনে লাগে। 
' বনভূমিতে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি থাকায় এখানে পশুপালন-শি্প গড়িয়া উঠে। 


বনভূমি ও বনজ-সম্পদ ৮৯ 


পরোক্ষ উপকারিতা] (Indirect Advantages)—বনভূমির বৃক্ষাদির 
শিকড়ের বন্ধনে মাটি আবদ্ধ থাকে । এইজন্য বৃষ্টিপাত বা Sota কারণে মাটির 
উপরের অংশ ধুইয়া যাইতে পারে না। এইভাবে বনভূমি ভূমিক্ষয় রোধ 
করে। 

প্রচণ্ড ঝড়ের গতিবেগ বনভূমির ঘনসনিবিষ্ট বৃক্ষাদিতে বাঁধা পাওয়ায় 
উহার গতিবেগ রুদ্ধ হয় | ইহাতে মাহুষের ঘরবাড়ী ও কৃষিসম্পদ ঝড়ের হাত 
হইতে রক্ষা পায়। গাছের শিকড়ে বৃষ্টির জল প্রবাহিত হওয়ায় সহসা নদীতে 
জলবৃদ্ধি হইতে পারে না ১ ইহাতে বন্যার গতিবেগ মন্দীভূত হয়। À 

বনভূমি ভূমির BA রক্ষা করে। বৃষ্টির জল ভূমির উপরিভাগের 
সারমাটি ধুইয়া বনভূমির বাহিরে যাইতে পারে না। কারণ, এই মাটি ধুইয়া 
বৃক্ষের তলায় শিকড়ে আটকাইয়া যায় ॥ ইহা ছাড়া, গাছের পাতা ভূমির 
উপর পড়িয়া পচিয়া থাকে । ইহাতে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাঁয়। | 

দেশের জলবায়ুর উপর বনভূমির প্রভাব বিদ্যমান । বায়ু যখন জলীয় বাষ্প 
লইয়া বনভূমির উপর দিয়া যায়, তখন উচ্চ বৃক্ষাদির ছারা বায়ু প্রতিহত হয় 
এবং তজ্জন্ত কখনও কখনও বৃষ্টিপাভ হয়। বনভূমি অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত 
হওয়ায় জলবায়ু আর্দ্র হয় এবং মাটি জলসিক্ত হয়। বৃক্ষাদির বাম্পীকরণের ফলে 
তাপমাত্র। সর্বদাই মাঝামাঝি থাকে। কোন কোন অঞ্চলে বনভুমির 
নিকটবর্তী স্থানসমূহ স্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে । ভারতের নৈনিতাল এইরূপ একটি 
স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ ৷ 

wena কাঠ ও উপজাত-দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া বহুলোকের জীবিকা! 
নির্বাহ হয়। সরকারী বনভূমি হইতে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়। 

বনভূমির এই সকল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উপকারিতার. জন্য বিভিন্ন দেশে 
বৃক্ষাদি রোপণ করিবার (Afforestation) ব্যবস্থা হইয়াছে। বৃক্ষাদি-কর্তনও 
(Deforestation) IRF AS পন্থায় হইয়া থাকে | ভারতে প্রতিবত্সর অক 
‘বন মহোৎসব’ পালন করিয়া প্রচুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়) অবশ্য এই উৎসবে 
যে সকল বৃক্ষ রোপণ করা হয়, তাহার অধিকাংশই বাচে না। - এই উৎসব 
অতিশয় জীকজমকের সহিত করা হয় এবং ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়। কিন্ত 
এই সকল বৃক্ষ না বাঁচিলে এই অর্থের অপচয় হইবে। ভারতে গ্রয়োজনের 
তুলনায় বনভূমি অনেক কম। FEAR যাহাতে কম খরচে বেশী বৃক্ষ রোপণ 
করা যার, সেইরূপ বাবস্থা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন | 
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| 
বনভুমির শ্রেণীবিভাগ (Classification of Forests) উত্তাপ, | 
বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, হুর্ালোক ও মৃত্তিকার প্রকারভেদ বিভিন্ন প্রকার বনভূমি | 
দেখা যায় । এই সকল বনভূমিতে বিভিন্ন প্রকারের গাছপালা জন্মায়। কোন 
কোন বনভূমিতে ঘন গাছপালা থাকায় হৃর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে না; 
কোন কোন বনভূমিতে সরলবর্গীয় গাছপালা থাকায় সূর্যালোক প্রবেশের কোন 
অস্থবিধা হয় না ; এই সকল বনভূমি হইতে গাছ কাটিয়া আনা সহজসাধ্য | 
কোন কোন বনভূমির গাছ অত্যন্ত সরু; কোথাও বা গাছগুলি অত্যন্ত মোটা | 
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার বনভূমিকে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যায় : | 


(ক) amaaa হুক্ষেত্ৰ বনভূমি 
(Coniferous Forests) 
এইপ্রকার বনভূমি প্রধানত: পৃথিবীর স্থলভাগের উত্তর অংশে বিদ্যমান | 
সাধারণতঃ ৪৫? হইতে ৬৫০ উত্তর অক্ষাংশে এই বনভূমি দেখা যায়। এই 


পৃথিবীর বিভিন্ন বনভূমি অঞ্চল | 
সকল স্থান শীতপ্রধান এবং এখানে প্রচুর তুষারপাত হইয়া থাকে । যাহাতে 
গাছে: তুষার জমিয়া থাকিতে ন! পারে-ঃসেইজন্য গাছের মাথাগুলি অত্যন্ত 
সরু হইয়া যায় এবং মন্দিরের মতো! দেখায় । পাতাগুলি খুব সরু হয় এবং 


বনভূমি ও বনজ সম্পদ >> 


গাছগুলি সাধারণতঃ দীর্ঘ হয়। শীতকালে এখানে চাষ-আবাদ করা সম্ভব 
নহে ৷ চাবীরা এই সময় কাঠ ও অন্যান্য জিনিস বনভূমি হইতে সংগ্রহ করিয়া 
জীবন ধারণ করে | 

উপজাত দ্রব্য -এই বনভূমি হইতে সংগৃহীত 'ওক্গাছের FE, পাইন- 
গাছের পীচ, আলকাতরা ও তাগিন তৈল প্রভৃতি নানাবিধ কার্ষে ব্যবহৃত 
হয়। পতুগাল, স্পেন, আলজেরিয়া ও মরকোতে এই সকল উপজাতংদ্রব্য 
প্রচুর পরিমাণে ther) যায় | 

কান্ঠশিল (Lumber industry)—4faaicw মোট কাঠের বাণিজ্যের 
শতকরা ৮* ভাগ সরলবগীয় বৃক্ষের বনভূমি হইতে পাওয়া যায়। এই বনভূমির 
পাইন, ফার, আস, বার্চ প্রভৃতি গাছ হইতে নরম কাঠ পাওয়া যায়৷ 
এই সকল কাঠ জাহাজের মাস্তল ও পাটাতন, রেলগাড়ী, আসবাবপত্র, কাষ্টযণ্ড 
ও দিয়াশলাই প্রস্তুতের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । নিম্নলিখিত কারণে 
ক্ৰান্তীয় বনভূমির তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের বনভূমি বেশী ব্যাপকভাবে 
ব্যবহৃত হয় £ 

(১) শীতপ্রধান দেশে এই সকল গাছ জন্মে । এই দেশগুলি অনেকসময় 
বরফাবৃত থাকে | সেইজন্য গাছগুলিকে বরফের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া 
যাওয়া সহজসাধ্য । এই কাঠ নরম বলিয়া জলে ভাসে; সেইজন্য পরিবহ্ণ- 
খরচ অত্যন্ত কম। শীতকালে যখন নদীগুলি বরফে আবৃত থাকে তখন কাঠের 
গুড়িগুলিকে একপ্রকার aata] (donkey engine) টাঁনিয়া বরফ-জমা নদীতে 
“আনিয়া ফেলা হয়। বসন্তকালে বরফ গলিয়া গেলে ও কাঠের গু ডিগুলিকে 
অল্প খরচে লইয়া যাওয়া যায়। (২) এই বনতুমিতে একই স্থানে একই 
প্রকার গাছ দেখা যায়। হৃতরাং প্রয়োজনীয় গাছ খুঁজিয়া বাহির করিতে 
অসুবিধা হয় না। এই বনভূমি অত্যন্ত ঘন না হওয়ায় এখানে গাছ 
কাটিয়া Aen কষ্টসাধ্য নহে। (৩) নাতিশীতোষ্ণ দেশে এই বনভূমি 
বিস্তমান । এই দেশগুলি সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় এখানে কাঠের চাহিদা অতাস্ত 
বেশী। (৪) সুলভ জলবিদ্যুৎ এবং শিল্পের প্রসারের পক্ষে অন্তান্ত সুবিধা 
থাকায় এখানে নরম কাঠের সাহায্যে কা্টমণ্ড প্রস্তুত করিয়া কাগজ ও Rhy 
রেশম-শিল্পের উন্নতি সাধন করা হইয়া থাকে। (৫) শীতকালে এই 
সকল কৃষিক্ষেত্রগুলি বরফাবৃত থাকায় কুষকেরা গ্রীষ্মকালে চাষ-আবাদ করে 
এবং শীতকালে গাছ কাটিয়া আনে। সেইজন্য এখানে শ্রমিকের অভাব 
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পরিলক্ষিত হয় না। এই সকল কারণে নাতিশীতোঞ্চ মণ্ডলের সরলবগীয় বৃক্ষের 
বনভূমি অঞ্চলে কাষ্ট-শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে। 


পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোফ অঞ্চলেই এই প্রকার বনভূমি aT 


দেখা যায়। নিয়ে সরলবরগীয় বৃক্ষের বনভূমি অঞ্চলের বিভিন্ন দেশের কা্ঠশিল্প ও 
বনজ সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল ঃ 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র_সরলবগীয় বৃক্ষের বনভূমি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাপেক্ষা; 
বেশী দেখা যায়। সমৃদ্ধিশালী দেশ af এখানে কাঠের চাহিদা! অত্যন্ত বেশী। 
প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে, রকি পর্বতে ও নিউ ইংল্যাণ্ডে প্রচুর সরলবগায় 
বৃক্ষ দেখা যায়। এইজন্য কা্ঠমণ্ড উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 

রাশিয়া_পৃথিবীর মোট বনভূমির এক-তৃতীয়াংশ রাশিয়ায় অবস্থিত! 
এই দেশের উত্তরাংশের বনভূমির কাঠ হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কাগজ ও রুত্রিম 
রেশম প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এখানকার তৈগা সরলবর্গীয় বনভূমির আয়তন 
প্রায় ৫২ কোটি হেক্টর ; ইহা সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিভৃত। এই অঞ্চলের কোন 
কোন স্থান এখনও ছুর্গম। সেইজন্য কাঠ-সংগ্রহে বিশেষ অন্বিধার স্থ্টি হয়। 

কানাডা--কুইবেক ও অণ্টারিও অঞ্চলে সরলবরগয বৃক্ষের বনভূমি ATA ! 
এই বনভূমির কাঠ] হইতে এখানে কাগজ-শিল্পের জন্য কা্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয় ।' 
কাগজ-উৎপাদনে কানাডার স্থান দ্বিতীয়, কিন্তু 'নিউজপ্রিন্ট-উৎপাদনে ও) 
বগ্তানিতে কানাডার স্থান প্রথম। 

ইউরোপের ferris, স্থইডেন,. সুইজারল্যাও, ফ্রান্স, জার্মানী ও 
ইটালিতে সরলবগীয় বৃক্ষ দেখা যায়। এই সকল বৃক্ষের কাঠ হইতে কাগজ, 
পেন্সিল, ঘড়ির ফ্রেম, কৃত্রিম রেশম ও দিয়াশলাই গ্র্তত করা হয় এবং বিদেশে. 
রপ্তানি করা হয়। এই সকল দেশের মধ্যে ফিনল্যাণ্ড ও স্থইডেন কাঠ ও কাগজ 
রঞ্চানির জন্য বিখ্যাত৷ 

এশিয়ায় জাপানের উত্তরাংশে, মাক্চুরিয়া ও উত্তর চীনে, ভারতের কাশ্মীর 
অঞ্চলে ও হিমালয় পর্বতের পাদদেশে এইপ্রকার বনভূমি দেখা aa | 

দক্ষিণ আমেরিকায় ত্রেজিলের দক্ষিণাংশে আর্জেন্টিনা ও চিলির দক্ষিণে 
আগ্ডিজ পর্বতে এই বনভূমি বিদ্যমান ।  নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশে অবস্থিত 
এইপ্রকার বনভূমিতে বিখ্যাত কাউরি পাইন গাছ দেখা যায় | 

সরলবগাঁয় বৃক্ষের কাঠ-রপ্তানিতে কানাডা, হুইডেন, cafe, রাশিয়া ও. 


বনভূমি ও বনজ সম্পদ ৯৩ 


'ফিনল্যাও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ 
“এই সকল কাঠের প্রধান আমদানিকারক | ' 


@) faaie Fa বনভূমি (Evergreen Forests) 2 


যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত অত্যধিক সেখানে এইপ্রকার বনভূমি দেখা যাঁয়। 
উষ্ণমণ্ডলে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া এখানে চিরহরিৎ বৃক্ষের আধিক্য দেখা 
যার । জলের অভাব না থাকায় এই সকল গাছের পাতা ঝরে না এবং গাছে 
সর্বদাই সবুজ পাতা দেখা যায়। এইজন্য এই বনভূমিকে চিরহরিৎ বৃক্ষের 
' বনভূমি বা নিরক্ষীয় বনভূমি বলা হয়। 

উপজাত দ্রবা__জাপোট গাছের বস হইতে প্রস্তুত চিক্‌ল অত্যন্ত 
মূল্যবান সম্পদ । ইহা HER গাম প্রস্তুত করিতে প্রয়োজন হয়। মেক্সিকো 
হইতে ব্ৰেজিল পৰ্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমিতে ইহা পাওয়া 
যায়। পশ্চিম আফ্রিকার বনভূষিতে পামনাট পাওয়া যায়। ইহা হইচ্ছে 
"পাম তৈল প্রস্তুত হয় । ভারত ও পাকিস্তানের বনভূমি হইতে লাক্ষা ও মোম 
সংগ্রহ করা হয়। লাক্ষা রপ্তানি করিয়া ভারত প্রচুর বৈদেশিক a অর্জন 
করে। ব্রেজিলের ভ্রেজিলনাট খাগ্হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নিরঙ্গীয় অঞ্চলের 
বনভূমি হইতে রবার সংগ্রহ করা হয়। রবার একপ্রকার গাঁছের আঠা হইতে 
প্রস্তুত হয়। এই গাছ নিরক্সীয় অঞ্চলে দেখা যায়। এই বনভূমিতে কলা, 
আনারস, পেয়ারা প্রভৃতি গাছ জন্মে। এই সকল গাছের ফল aR] এই 
সকল ফল সংগ্রহ করিয়া বহুলোক জীবিকা নির্বাহ করে | 

কান্ঠশিল্প (Lumber industry)— PRS বৃক্ষের বনভূমিতে অসংখ্য 
মূলাবান্‌ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বন্ভূমির মেহগনি,, আবলুস্‌, সেগুন, 
পাম প্রভৃতি গাছ হইতে শক্ত কাঠ সংগ্রহ করা হয়। ত্রহ্ধদেশীয় সেগুন কাঠ 
প্রধানত: আসবাবপত্র ও জাহাজ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। 

এই সকল মূলাবান্‌ বৃক্ষ থাকা সত্বেও নিয়লিখিত কারণে এখানে কাষ্ঠশিল্প 
“বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই : 

(১) গ্রীন্মমগ্ডুলের দেশগুলি সমৃদ্ধিশালী না হওয়ায় এখানে কাঠের চাহিদা 
অত্যন্ত কম। (২) এই বনভূমি অত্যন্ত ঘন বলিয়া এবং বৃক্ষাদি অসংখ্য 
লতাপাতার সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ থাকায় বৃক্ষাদি কাটিয়া বাহিরে লইয়া 
আসা কষ্টসাধ্য । কোন কোন স্থানে হাতীর সাহায্যে কাঠ টানিয়া বাহিরে 


৯৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


আনা হয়। নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের মতো এই সকল স্থান বর্কাঁকৃত না৷ 
থাকায় অল্পব্যয়ে কাঠ পাঠানো সম্ভব নহে। যানবাহনের উন্নতি না হওয়ায় 
বনভূমি হইতে কাঠ চালান দেওয়া কষ্টসাধ্য । কাঠগুলি ভারী বলিয়া জলে 
ভাসাইয়া পাঠানো সম্ভব নহে | (৩) এই অঞ্চলে বৃক্ষাদি এত ঘন যে, VACA 
ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। সেইজন্য এই সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর 
এবং WENT অনুপযোগী । ফলে এখানে কাঠ কাটিবার জন্য শ্রমিকের 
অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই সকল কারণে এখানে বনজ সম্পদ সংগ্রহে 
অস্থবিধা হয় এবং অনেক মূল্যবান কাঠ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকে । 

উষ্চমণ্ডলের অত্যধিক উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত চিরহরিৎ বৃক্ষ জন্মাইবার পক্ষে 
বিশেষ উপযোগী । এইজন্য উষ্ণমণ্ডলেই এই বৃক্ষ বেশী দেখা যায়। GT 
অঞ্চলেও কিছু কিছু চিরহরিৎ বৃক্ষ দেখা যাঁয়। ভ্রেজিলের আমাজন-উপত্যকা” 
আফ্রিকার কঙ্গো-উপত্যকা, মালরশিয়া॥ ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিা 
প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক স্থান জুড়িয়া এই বনভূমি বিদ্যমান । এই অঞ্চলের 
রবারগাছ অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ । enemy এই সকল দেশ পৃথিবীতে 
সর্বত্র রবার সরবরাহ করিয়া থাকে । ত্রঙ্গদেশের আবলুস্‌ ও সেগুন কাঠ ' 
উল্লেখযোগ্য মৃল্যবান্‌ সম্পদ । স্থানীয় চাহিদা মিটাইয়া উৎপাদনকারী দেশগুলি 
কাঠের খুব অল্প অংশই বিদেশে Jatin করিতে পারে | 


পে) পর্পতাজী লক্ষের SASS (Deciduous Forests) £ 
এই বনভূমি উষ্ণমণ্ডলে ও নাতিশীতোফমণ্লের মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত 
অঞ্চলে দেখা যায়। যে সময় বৃষ্টিপাত কম হয়, সেই সময় গাছগুলি জলের 
খরচ বীচাইবার জন্য পত্র ত্যাগ করে। এইজন্য এই সকল গাছকে পর্নমোচী 
অর্থাৎ পতনশীল পত্রযুক্ত গাছ বলা হয়। এই অঞ্চলের মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর 
হওয়ায় এখানকার সমতলভূমিতে অবস্থিত বনভূমির কিয়দংশ কাটিয়া রুষিক্ষেত্র 
পরিণত করা হইয়াছে । সেইজন্য পর্বতগাত্রেই এই ভূমি বেশী পরিলক্ষিত হয়! 
উপজাত দ্রব্য গ্রীষ্মকালে গাছের দেহ হইতে অতি অল্প পরিমাণ রস 
সংগ্রহ করে বলিয়া এই সকল গাছের বাকল খুব শু হয়। এই বাকল হইতে 
কর প্রস্তুত হয় । এখানে বাদাম, আখরোট ও খুবানি প্রভৃতি ফল বনভূমি হইতে 
সংগৃহীত হয় | 
কান্ঠশিল্প (Lumber industry)—এই বনভূমির উষ্ণ অঞ্চলে শাল” 
Bisa, হলদী প্রভৃতি ate দেখা যায় এবং নাতিশীতোফ অঞ্চেল ওক, বীচ” 


বনভূমি ও বনজ সম্পদ ae 

আখরোট, এল্ম, চেন্টনাট প্রভৃতি গাছ জন্মে। আসবাবপত্র, জাহাজ, 
মোটরগাঁড়ী ও রেলগাড়ী-নির্মাণে এই সকল কাঠ প্রয়োজন হয় । এই 
বনভূমির কাঠ শক্ত (Hard Wood) ও স্থুলকায়। এইজন্য কাগজশিল্পে 
এই কাঠ প্রয়োজন হয় না। এই কাঠ সাধারণতঃ পর্বতগাত্রে পাওয়া যাঁয়। 
এইজন্য কাঠ কাটিয়া আনা খুব কষ্টসাধ্য। যানবাহনের কোন স্থবন্দোবস্ত 
না থাকায় বহু কাঠ অব্যবহৃত, অবস্থায় পড়িয়া থাকে । এই কারণে এই বনভূমি 
অঞ্চলে Tha বিশেষ প্রসার লাভ করে নাই | 

চীন, cise, মধ্য রাশিয়া, ভারত, জাপান প্রভৃতি দেশের 
পার্বত্য অঞ্চলে পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
আযপালাচিয়ান্‌ পর্বত, দক্ষিণ চিলি এবং ফ্রান্সের আল্পস্‌, পিরেনীজ প্রভৃতি 
পর্বতে পর্ণমোচী বৃক্ষ প্রচুর জন্মে | 

উপরে বর্ধিত তিন প্রকার বনভূমি ছাড়াও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে 
বিভিন্ন রকমের মিশ্র বনভূমি দেখা যায় | 


বনজ সম্পদ ও কাগজ শিল্প 


কাগজ শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল । শতকরা 
৯০ ভাগ কাগজ FAS হইতে প্রস্তুত হয় । নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের নরম কাঠ 
(ফোর, BH ও পাইন) হইতে মণ্ড প্রস্তুত হয়। ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার শক্ত 
কাঠ হইতেও এখন আধুনিক পদ্ধতিতে মণ্ড প্রস্তুত হয়। ভারতে বাঁশ ও 
সাবাই ঘাস হইতে কাগজের মণ্ড তৈয়ারী হয়। 

কা্ঠমণ্ডের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মিশাইয়া কাগজ প্রস্তুত 
করিতে হয়। সকল দেশে এই সকল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় না 
এই সকল দেশ অন্য দেশ হইতে ইহা আমদানি করে। কাগজ শিল্পের উন্নতি 
করিতে হইলে আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রয়োজন | কাষ্টমণ্ড প্রস্তুত করিতে প্রচুর 
বৈদ্যুতিক. শক্তির প্রয়োজন হয়। অত্যন্ত স্থলতে ইহা না পাইলে কাগজ 
উৎপাদনের বায় অত্যধিক বাড়িয়া যাঁয়। জলবিদ্যুৎ সাধারণতঃ স্থলভে 
পাওয়া যায়। সেইজন্য কাগজ শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে জলবিদ্যুৎ 
একান্ত প্রয়োজনীয়। পৃথিবীর কাগজ-উৎপাদনকারী দেশসমূহে প্রচুর 
sags শক্তি বিদ্যমান; যেমন-_কানাডা, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া 
ইত্যাদি। কাগজ শিল্পের জন্য পরিদ্ধার নরম জল প্রয়োজন | কাষ্টমণ্ডগ্রস্থতে 
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ইহা আবশ্যক | বনভূমি হইতে শিল্পকেন্দ্রে কাঠ-প্রেরণ এবং শিল্পকেন্দ্র হইতে 
কাষ্টমণ্ড ও কাগজ বাজারে পাঠাইবার জন্য নিয়মিত পরিবহণ-ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন। বনভূমি হইতে কাঠ কাটিয়া আনা ও মণ্ড প্রস্তুতের জন্য 
সুদক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন | 
কাগজ শিল্পের উপযোগী সকল প্রকার। অবস্থা পৃথিবীর প্রধানত: দুইটি 
অঞ্চলে বিদ্যমান-_(১) কানাডার দক্ষিণাংশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর- 
পূর্বাংশ, (২) উত্তর ইউরোপের অন্তর্গত নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যা্ড, জার্মানী, 
বৃটেন ও রাশিয়া | ইহা ছাড়া, ভারতেও কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হয়। রাসায়নিক 
পদার্থ আমদানি করিয়া এখানে কাগজ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা হইতে মণ্ড আমদানি করিয়া জাপান কাগজ Pra উন্নতি 
লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর মোট কাগজ-উৎ্পাদনের শতকরা ৩৩ ভাগ মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে এবং ৩৪ ভাগ উত্তর ইউরোপীয় দেশসমূহে উতপন্ন হয়। 
Sates বনভূমি ও লজ সম্পদ 
ভারতের মোট আয়তনের শতকরা! ২১৮ ভাগ বনভূমি | গাঙ্গেয় 
উপত্যকায় বন্ভূমির আয়তন অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, এই দেশের রা 
স্থানের মরুভূমি হইতে আসামের পার্বত্য অঞ্চল এবং হিমালয় হইতে 
কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় সকল স্থানেই কমবেশী বনভূমি বিদ্যমান ! 
এই দেশের অধিকাংশ বনভূমি ক্রান্তীয় শ্রেণীভুক্ত । বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, 
উত্তাপ ও উচ্চতার উপর বনভূমির বিস্তার নির্ভরশীল মোটামুটি ২০০ সেঃ মিঃ" 
এর অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি, ১০০-২০০ সেঃ FE 
বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মৌস্থমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভূমি, ৫০-১০০ সেঃ মিঃ 
বুষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে লতা-গুল্স ও Big এবং ৫০ সেঃ মিঃএর কম 
ুষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে মরু অঞ্চলের গাছপালা দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে 
উচ্চতা অনুসারে কোথাও সরলবর্গীয়, কোথাও পর্ণমোচী বৃক্ষ জন্মে! 
ভারতের বনভূমির শতকরা ২৫ ভাগ মধ্যপ্রদেশে, ১৩ ভাগ আসামে, ১১ ভাগ 
টা ও মহারাষ্ট্রে অবস্থিত 1 ইহা ছাড়া, অন্ধ, Siem, মহীশুর, তামিলনাডু : 
এবং উত্তরপ্রদেশে বনভূমি দেখা যায়। ভারতের বনভূমিকে সাধারণতঃ 
পীঁচভাগে বিভক্ত করা রি rae | | 
0) শুষ্ক বনভূমি অঞ্চল_ পাঞ্জাব, মধাপ্রদেশ ও রাজস্থান অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত খুবই কম। এইজন্য এই সকল স্থানে শুদ্ধ বনভূমি দেখা ata | 


বনভূমি ও Ts সম্পদ aa 


এখানকার বাবলা গাছ বিখ্যাত। এই অঞ্চলের কাঠ অধিকাংশ জালানি 
হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
(২) মৌন্ুমী পর্ণমোচী বৃক্ষের বনভুমি_মাঝারি বৃষ্টিপাতযুক্ত 
অঞ্চলে এইপ্রকার বনভূমি দেখা যায়। হিমালয়ের নি্নদেশে এবং দাক্ষিণাত্যের 
'মালভূমিতে এইজাতীয় বনভূমি বিদ্ঞমান। এখানে শাল, অজুণ, তুঁত, সেগুন, 
বাশ প্রভৃতি গাছ পাওয়া যায় | 
(৩) চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভুমি_ অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে চিরহরিৎ 
গাছ প্রচুর জন্মে। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল, পূর্ব হিমালয় ও আসামে 
এইপ্রকার গাছ দেখা যায় । এখানে বাশ, জাম, শিশু ও রবার গাছ জন্মে | 
(৪) পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি_ বৃষ্টিপাত ও উচ্চতা অনুমারে এই 
sags বিভিন্ন আকার ধারণ করে । হিমালয়ের পাদদেশে বাঁশ, শাল, সেগুন 
গাছ জন্মে । পূর্ব হিমালয় ও আসাম অকে ১০০৯ মিটার হইতে wove মিটার 
পর্যন্ত উচু পর্বতে ওক্‌, ম্যাপল প্রভৃতি পর্ণমোচী বৃক্ষ দেখা যায় । কিন্তু ৬০-০ 
মিটার হইতে উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে দেবদারূ, পাইন 
প্রভৃতি সরলবরগীয় বৃক্ষাদি জন্মে | টন a dd প্রচুর পরিমাণে een 
হিমালয় অঞ্চলে প্রচুর নরম ওয় 
ce ভটদেশীয় বনভূমি_নদীর TNA ও সমুদ্রের তীববর্তী অঞ্চলে 
এইপ্রকার বনভূমি দেখা যায়। এথানে ম্যানগ্রোভ (Mangrova ST 
গাছ এবং তাল, নারিকেল প্রভৃতি গাছ প্রচুর ACH | সুন্দরবনের বনভূমি 
এই শ্রেণীর অন্তর্গত! এখানকার সুন্দরী কাঠ খুবই বিখ্যাত। নৌকা ও গৃহ- 
নির্মাণে এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। 
বনজ জল্পদ্__বনভূমির সম্পদ আহরণ করিয়া ভারতে ১০ লক্ষ লোক 
জীবিক1 নির্বাহ করে; ইহাদের মধ্যে চেরাই করার মিদ্রী, গাড়োয়ান প্রভৃতি 
প্রধান | ভারতের বনভূমি জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়; 
কারণ, ইহা বৃষ্টিপাতের সহায়ক! শিকড় দ্বারা জমির মাটি আকড়াইয়া 
বনভূমি ভূমিক্ষয় রোধ করে। ভারতে প্রতিবতসর “বনমহোত্সবের' মাধ্যমে 
বনভূমির আয়তন বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা হইতেছে। ভারতের বনজ সম্পদ 
দুইভাবে পাওয়া যায়_-কাঁঠ ও উপজাত ব্য ৷ { 
কাষ্ঠশিল্পস_ভারতে মোট ১৫ লক্ষ কিউবিক মিটার কাঠ প্রতিব্সর 
সংগৃহীত হয় | ভারতের বনভূমি অঞ্চলে শাল, দেবদারু, মেহগনি, সেগুন ইত্যাদি 
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কাঠ পাওয়া যায়। ভারতের শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাঠের চাহিদা! বৃদ্ধি 
পাইতেছে। এখানকার কাঠ দ্বারা রেলপথের পাটাতন, দিয়াশলাই, চা-এর 
প্লাইউড বাক্স প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। গুহাদি নির্মাণকার্ষে এবং আনবাবপত্রের জন্য, 
খেলার ভ্রবাসামগ্রী এবং কাষ্টমণ্ডের জন্য এই কাঠ ব্যবহৃত হয় । ভারত হইতে 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র হংকং প্রভৃতি দেশে শক্ত কাঠ রপ্তানি হইয়া থাকে। 
ভারতের বহু মূল্যবান কাঠ জালাঁনি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ইহা! জাতির পক্ষে 
ক্ষতিকারক | মধ্যপ্রদেশের বনভূমিতে নরম কাঠ পাওয়া যাঁর বলিয়া 
এখানকার নেপ্রানগরে একটি বৃহদাকার কাগজশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

উপজাত-দ্রব্য-_মধাপ্রদেশ, বিহার, Sew, উত্তরপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি 
রাজ্যের বনভূমি হইতে লাক্ষা! পাওয়া যায়। ইহা! বার্ণিশ, ছাপার কাজ ও 
গ্রামোফোনের রেকর্ডের জন্য ব্যবহৃত হয় | ইহার অধিকাংশই (৯৮% ) বিদেশে 
বপ্ধানি হয়। আসামের বনে তার্পিন ভৈল, তামিলনাড়ু, গুজরাট, উড়িয্া ও 
বিহারে হরীতকী, দার্জিলিং ও নীলগিরি অঞ্চলে সিঙ্কোনা|, পশ্চিমবঙ্গ ও 
মালাবার উপকূলে gA ও নারিকেল, রাজস্থানে খেজুর রস এবং পশ্চিমবঙ্গ, 
ত্রিপুরা ও আসামে বাঁশ পাওয়া যায় । কাঁচের সহিত মিশাইতে, কাগজশিল্পে, 
"সাবান, ওষধ ও বার্সিশ-প্রস্ততে তার্দিন তৈল ব্যবহৃত হয়। চামড়া পাকা 
করিতে এবং Bag ও রঞ্চন-্রব্য প্রস্ততেও হরীতকী ব্যবহৃত হয় ৷ Merja 
হইতে কুইনাইন প্রস্তত হয় । বাঁশ কীগজশিলের প্রধান উপাদীন। মহীশৃরে 
চন্দন এবং অন্যান্য বনভূমিতে বেত, AH, CRAM, মাদুরকাঠি, সাবাই ঘাস 
ও নানাবিধ ভেবজ দ্রব্য পাওয়া যায় । 

দেরাছুনে ভারতের অরণ্য গবেবণাগ!রে (Forest Research Institute) 
বনজ সম্পদ হইতে জাহাজ ও উড়োজাহাজের উপযুক্ত কাঠ বাহির করিবার 
জন্য গবেষণা চলিতেছে এবং সম্ভার সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ার করিবার পন্থা. 
নির্ধারণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। 


প্রশ্নাবলী 


1. Indicate the relationship between the climate and ihe development of 
forests. (1). U, Inter. 1957] 


(জলবায়ুর সঙ্গে বনভুমির প্রসারের সম্পর্ক বুঝাইয়া দাও |) 
Da: ৯*-৯৫ পৃষ্ঠার “বনভূমির শ্রেণীবিভাগ" হইতে সংক্ষেপে লিখ । 


2. Describe the principal types of forests in India, What are their major 
and minor products? [C, U. Pre-Ur iv. 1961 & B. U. Univ. Ent. 1970} 


বনভূমি ও বনজ সম্পদ a> 


(ভারতের প্রধান প্রধান বনভূমি বর্ণনা কর। ইহাদের প্রধান ও অপ্রধান (উপজাত দ্রব্য ) 


‘ দ্ৰব্যসমূহ কি কি?) 
উ-স £  ৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের বনভূমি ও বনজ সম্পদ' লিখ । 
8. Write short notes on Lumber industry. [C. U. Pre-Univ. 1962} 


(কাষ্টশিল্প সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ 1) 

Bay ৯১-৯৫ পৃষ্ঠার অন্তর্গত 'কাষ্ঠশিল' সংক্ষেপে লিগ । 

4, Give the characteristics of the Equatorial forests and mention their- 
important products, [C. U. Pre-Univ. 1966] 
(নিরক্ষীয় বনভূমির বৈশিষ্টা লিখ এবং উহাদের উল্লেখযোগ্য বনজ সম্পদ উল্লেখ কর।) 

Bay: ৯৩-৯৪ পৃষ্ঠার “চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি’ লিখ | 
5. Give an account of the principal types of forests and their world’ 
distribution. Also name the chief forest products (four for each type). 

4 [B. U. Pre-Univ, 1963} 

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান বনভুমি.-ও ইহাদের উৎপাদনকারী অঞ্চলের বিবরণ দাও। প্রধান 
প্রধান বনজ দ্রব্যদির নামও লিখ [ এক এক ধরনের বনভূমির জন্য চারিটি করিয়া ]1) 

ga: ৯৩-৯৫ পৃষ্ঠার 'বনভূগির শ্রেণীবিভাগ’ হইতে লিখ | 

6, Write short notes on major forest products of India. 

[C. U, Pre-Univ, 1963] 

(ভারতের বনভূমির প্রধান প্রধান “বনজ সম্পদ' দ্রব্যের বিবরণ দাও |) 

Bq: ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠার অন্তর্গত “বনজ সম্পদ’ ‘কাষ্ট’ ও উপজাত-দ্রবা' লিখ । 

7, Locate the principal forest-belts of India and connect them with the 


rainfall belts. Discuss the problems of the proper.use of tho forest produots 
of India. [B. U. Univ, Ent. 1962 & 1964] 


(ভারতের প্রধান প্রধান বনভূমি .অঞ্চলের অবস্থান নির্দেশ কর ও বুষ্টিপাত-বলয়ের সঙ্গে 
ইহাদের যোগাযোগ দেখাইয়। দাও। ভারতের দনজ সম্পদের ব্যবহারের AAT আলোচনা কর |) 

উ-মঃ ৯৩-৯৮ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের বনভূমি ও বনজ সম্পদ" লিখ | 

8. Give a short account of the world distribution of forest with special 


reference to India, [C. U. Pre. Univ. 1964 & 1968} 


(ভারতের বিষণ সবিশেষ উল্লেখ করিয়া পৃথিবীর বনভূমির বণ্টন fay |) 
উ-সঃ aene পৃষ্ঠা হইতে 'বনভূমির শ্রেণীবিভাগ’ লিখ | 
9. What are the direct and indirect utilities of forests ? Give an account 


he world Gistribution of Conifercus forest. 
22 TB. U. Univ. Ent, 1965 & 1966] 


হাক্ষ ও পরোক্ষ উপকারিতা কি? সরলবর্গীয় gra বনভূমির ভৌগোলিক 


এ 


(বনভূমির প্র 
বণ্টন Pret |) 
উ-সঃ' ৮৮-৮৪ পৃষ্ঠা হইতে 'প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ উপকারিতা! এবং ৯*-৯২ পৃষ্ঠা হইতে 
*সরলবর্গীয় বুংক্ষর বনভূমি? faal 
10. Describe the coniferous forest region of the world and disouss in this. 


the principal resources of these forests and their important uses, 
connection the principh THU. Univ. Ent, 1968 & C, U. Pre-Univ. 1970] 


( পৃথিবীর সংলবর্গীয় বনভূমিদমূহের বর্ণন। কর এবং এই প্রসঙ্গে তথাকার প্রধান প্রধান বনজ 
সম্পদ ও উহাদের গুরুত্বপূর্ণ বাবহার উল্লেখ কর |) 
Tas ৯০-৯২ পৃষ্ঠা হইতে 'সরলবগাঁয় বৃক্ষের বনভূমি' লিখ 


11. Write notes on: A large quantity of soft wood may be obtained from. 
the Himalayan region. [C. U. Pre-Uniy, 1971} 


(টীকা লিখ: হিমাচল sea হইতে প্রচুর নরম কাঠ পাওয়া সম্ভবপর |) 
উ-স£ ৯৭ পৃষ্ঠা হইতে 'পরবত্য অঞ্চলের বনভূমি' লিখ | 


as septal 


OK ধস্যগাষ 


(Fisheries) 


পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ৭০ ভাগ জল। এই জলভাগের 
অধিকাংশই সমুদ্র ; বাকী অংশ হুদ, নদী, পুকুর ইত্যাদি। এই জলভাগ 
হইতে প্রচুর মহ্‌স্ত আহরণ করিয়া প্রধানতঃ মন্ন্য-খাগ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। 
সমুদ্র হইতে যে মৎস্ত আহরণ করা হয়, তাহাকে সামুদ্রিক ew (5০9-151) 
বলে এবং নদী, হৃদ, পুকুর প্রভৃতি হইতে case আহরণ করা হয়, তাঁহাকে 
স্বাদুজলের TLV (Fresh-water fish) বল! হয় | 

সামুদ্রিক মংস্তের কিয়দংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। স্বাদুজলের মৎস্য 
সাধারণতঃ দেশের আত্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যবহৃত হয়। ট্রলার’, 


“ডিপ্টার’ প্রভৃতির সাহায্যে সামুদ্রিক মৎস্ত শিকার করা হয়। স্বাদুজলের 


ISI সাধারণতঃ নৌকার সাহায্যে ধরা হয়। 

পৃথিবীর অওস্যাক্ষেত্র সমূহের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of World 
fisheries) পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্তক্ষেত্রগুলির Aire অবস্থা পর্যালোচনা 
করিলে যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তাহাতে দেখ যায় যে, সাধারণতঃ 
পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্তক্ষেত্রগুলি (ক) নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ও খে) অগভীর 
সমুদ্রে সীমাবদ্ধ | 

(=) Temperate region)  মত্শ্যশিকাঁরের 
পক্ষে উপযোগী | এই eens জলবাছু মংন্তের উপযোগী খাদ্য জলকীটের ? 
(Plankton) লংখ্যা-বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই জলবায়ুতে WI à 
ও SU হয় না। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সুরলবর্গীয় পর্ণমোচী বৃক্ষসমূহ এ 
“নৌকা-নির্াণে ও বীবরগণের গৃহ নির্মাণে ewe হয়। মৎস্য শিকারের 
অন্ত এই নৌকা প্রয়োজন হয়। এই অঞ্চলের জলবায়ুতে মহত ৪ 
প্রচনশীল হয় না এবং এখানকার স্থাভাবিক ও বরফ মতস্ত-সংরক্ষণে ART 


করে। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর দরুন এখানকার হীবরগণ খুব পরিশ্রমী ও. 4 


ER হয় (GR অঞ্চলের উষ্ণ ও শী সংমিশ্রণে জলের 
"তাপ নাতিশীতোক হওয়ায় মৎস্তক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়) নাতিশীতোষ অঞ্চলের 


Tn 4 


মৎস্ত-চাষ ১০১ 


? দেশসমূহ সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় এখানে মৎস্তের ॥ অন্যদিকে 
গ্রীক্মমণ্ডলে জলকীটের অভাবে এবং অত্যধিক গরমে মৎস্য অখাদ্ধ Bese ৩ 
Kamay পচিয়া যাওয়ায় মৎস্ত-চাষ উন্নতিলীভ করে নাই। 


(a) Site Shallow sea DORER উপযোগী স্থান । এই 
স্থানে ছোট = দিনা ও FASS জন্মে এবং এইগুলি মতস্তের প্রধান 


aia 12 মৎস্ত-চলাচলের পক্ষেও এই অগভীর সমুদ্র খুবই সুবিধাজনক | দেশের 
নদী-নালাবাহিতজীবজন্তর মৃতদেহ সমুত্রতীরে ভাসিয়া আসে এবং এইগুলি 
মথস্তের উপাদেয় খাদ্য 1? মৃংস্তের ডিন্ব প্রশবের পক্ষে অগভীর সমুদ্র খুবই 
উপযোগী শসমুদ্রতীরের তটরেখা। St হইলে তাহা বন্দর-নির্মাণ ও মত্্ত- 
শিকারের পক্ষে উপযোগী হয়। বন্দর ও পোতাশ্রয় মৎস্ত-রপ্তানির সহায়ক হা 
এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ছাড়াও মত্স্ত-চাঁষের উন্নতি, অর্থ নৈতিক 

অবস্থার উপর নির্ভরশীল । মত্স্/শিকাঁরের জন্য সুদক্ষ ধীবর, রপ্তানির জন্য 
ভালো বন্দর, আভ্যন্তরীণ যানবাহনের ব্যবস্থা, মৎস্ত সংরক্ষণের জন্য হিমশীতল 
ঘরের বন্দোবস্ত ইত্যাদি মৎস্তব্যবসাঁয়ের উন্নতির সহায়ক | গ্রীম্মমণ্ডলে এই 

* সকল অর্থ নৈতিক অবস্থার অভাবে মৎস্ত-চাষের উন্নতি হয় নাই | 

ofS পৃথিবীর মওস্যক্ষেত্রসমূহ (World £1916719)-_ পৃথিবীর মৎস্তের মোট 
উৎপাদন প্রায় ২ কোটি ৮৫ লক্ষ মেঃ টন । ইহার অধিকাংশই সামুদ্রিক মৎস্ত ॥ 
প্রধানতঃ চাঁরিটি অঞ্চলে এই ST পাওয়া যায়। যথা 8 

(ক) চীন ও জাপানের তীরবর্তী অঞ্চল ; 

(খ) উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক উপকূল ; 

(গ) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক উপকূল ; 


হাল ae Seema 
ক) চীন ও জাপানের জাপানের তীরবর্তী ওখটস্ক 


ও বেরিং সাগর মতস্ত-চাষের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা 
২০ ভাগ মত্ভ সরবরাহ করিয়া জাঁপান মৎস্ত শিকারে প্রথম স্থান অধিকার - 
করিয়াছে। উষ্ণ gaie ও শীতল কিউরাইল caper সংমিশ্রশের কলে - ' 
জাপানের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহে প্রচুর মত্ভ আসিয়া জড় হয় । £'এখানে হেরিং, 
as, সারডিন্‌ ও ach) মত্ত প্রচুর পাওয়া যায়। খানের অনুপযুক্ত সতী 
, কাজে লাগে। জাপানের অধিকাংশ asa আভ্যন্তৰীণ সাহা i 
মিটাইতে ব্যবহৃত হয়। সেইজন্য রপ্তানি-বাণিজ্যে জাপানের অংশ খুব কম। 


১০২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

জাপানের হন্সিউ, হোক্াইডো, কারাফুটো অঞ্চল মৎস্ত-চাষের জন্য বিখ্যাত। 
চীনের পূর্ব-উপকূলে বর্তমানে প্রচুর মৎস্তের চাষ হর। চীন বর্তমানে IST- 
` উত্তোলনে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে | 


(খ) উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক উপকুল- এই অঞ্চলে উত্তর-দাগর 


(North Sea) wasia জন্য বিখ্যাত। ইহার মধ্যবর্তী অঞ্চল 


€(ডগার্স ব্যাঙ্ক) অগভীর থাকায় এখানে মৎস্ত-চাষের সুবিধা হইয়াছে। ০ 


atin 7 
AN 


মণ্ডলে অবস্থিত হওয়ায়, শীতল ও উষ্ণ স্রোতের মিলন হওয়ায়, ate AB 


28114516৯৯1 


বং faa জনবহুল পশ্চিম ই ইউরোপীয় দেশগুলি নিকটবর্তী থাকায় এই 


| E N 
9৫ 


পুথিবীর প্রধান প্রধান যৎস্তক্ষেত্রদমূহ 


অঞ্চল মৎস্ত-চাঁয়ের পক্ষে খুবই উপযোগী | উদ সাগরের পি বটে, দল 


ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম এবং পুর্বে নরওয়ে, ইডেন ও ডেন: সুইডেন ও ডেনমার্ক অবস্থিত | 


নি দেশগুলি উত্তর সাগর হইতে প্রচুর মৎস্য আহরণ করে। আহরণ করে। উত্তর সাগরের 


নিকটবর্তী আইজলঢাত্ডের চতুর্দিকে ooma Rahi! ইউরোপের 


দেশগুলির মধ্যে নরওয়ে এবং বৃটেন মৎস্ত-চাষের জন্য বিখ্যাত। পৃথিবীতে . 


মৎস্ত-শিল্পে বৃটেনের স্থান বিশেষ উলেখযোগ্য | বৃটেনের পূর্ব-তীরবর্তী বন্দরগুলি 
হইতে বিদেশে মৎস্য রপ্তানি করা হয়। এখানে FUL, হেরিং, হাড্ডক” 
ম্যাকারেল ইত্যাদি ASS পাওয়া যায় | 
MEMES DES OO 


মৎস্ত-চাষ ১০৩ 
(গ) উত্তর-পশ্চিম আটলান্টিক উপকুল- উত্তর আমেরিকা ও কানাডার 
পূর্ব Big এই seq অবস্থিত নিউ ইংল্যাণ্ড হইতে অর করিয়া 
_নিউফাউল্যাও পর্যন্ত ROT এলাকায় RS শিকার করা হর । এখানে হেরিং, 
হাড্ডক, হালিবাট মৎস্য প্রচুর পাওয়া যায়। মানষের+অখাস্ত তিমি, সীল ও সীল ও 
কুড মতস্তুও এখানে পাওয়া যায়। উষ্ণ-উপসাগরীয় উষ্ণ উপসাগরীয় লোতের সহিত শীতল 
লাত্রাডার শোতের, ওয়ায় এই অঞ্চল মত্স্ত-শিকারের পক্ষে বিশেষ 
উপযোগী | এই মৎস্তক্ষেত্রের নাম গ্রেট ব্যাঙ্ক। বোস্টন, বোস্টন, নোভাস্কোসিয়া, 
হালিফাক্স, মনট্রিল এই অঞ্চলের প্রধান মতুকেন্্। 
প্রশান্ত মহাগাগরের উত্তর-পূর্ব উপকুল-_আলাঙ্কা উপসাগর 
হইতে উত্তর ক্যালিফোধিয়। পর্যন্ত এই মতস্তক্ষেত্র বিদ্ধমান। এখানকার স্তামন 
মৎস্ত বিখ্যাত৷ ইহ! ছাড়া, এখানে হেরিং, কড এবং হালিবাট মৎস্তও 
পাওয়া যায় । এই অঞ্চলে ভিক্টোরিয়া, ভ্যাঙ্কৃভার, প্রিন্স রূপার্ট ও পোটল্যাও 
eee oe DET CT 
পৃথিবীর এই চারিটি বৃহৎ মৎস্তক্ষেত্র ছাড়াও ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যা, 
দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের,উপকূলে মৎস্ত আহরণ করা হয়। 
'আমদানি-রগ্ানি-বাঁণিজ্য (Trade )_ দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
মিটাইয়া অধিকাংশ উৎপাদনকারী দেশ মৎস্ত রপ্তানি করিতে পারে না। 
সেইজন্য মৎস্য উত্পাদনের তুলনায় আমদানি-রগ্ডানি-বাঁণিজা অনেক কম। 
বৃটেন, কানাডা, নরওয়ে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রধান রপ্তানিকারক এবং স্পেন 
ag গাল, ইটালি প্রভৃতি প্রধান.আমদানিকারক দেশ | 


Scs অৎস্যয-চাম্ৰ (Indian Fisheries) 


ভারতের প্রায় তিন কোটি লোক নিরামিষাশী এবং ইহার! মৎস্ত ভক্ষণ 
করে না। ভারতের মৎস্তাশী জনসাধারণের অধিকাংশ অর্থাভাবে নিয়মিতভাবে 
মৎস্য কিনিতে না পারায় মৎস্তের চাহিদা লোকসংখ্যার তুলনায় অনেক কষ | 
ভারতের মৎস্তের চাহিদা জনপ্রতি বৎসরে মাত্র ২ কিলোগ্রাম | এখানে নির্দিষ্ট * 
কয়েক প্রকার SI খুব জনপ্রিয়। অন্যান্য মত্স্ত সাধারণ লোক পছন্দ করে 
না। ভারতের IDA গরীব ধীবরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এখনও 

ARIA এই ব্যবসায় গড়িয়া উঠে নাই | 

ভারতে প্রতিবৎ্সর মোট ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন মত্ত শিকার করা হয়। 


১০৪... আধুনিক অৰ্থ নৈতিক ভুগোল 


ইহার মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা । সামুদ্রিক মস্ত এবং স্বাদুজলের মৎস্য” 
এই ছুইপ্রকীরের মৎস্তই ভারতে পাওয়া যায়। 

সামুদ্রিক মৎস্তা-আহরণে ভারত এখনও অনেক পিছনে পড়িয়া আছে; 
কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন পন্থায় মৎস্ত শিকার করা হয়। ট্রলার, 
ডিপ্টার ইত্যাদির ব্যবহার খুবই নগণ্য | বর্তমানে সমবায় প্রথার মাধ্যমে 
কোন কোন অঞ্চলে ট্রলারের সাহায্যে সামুদ্রিক মৎস্ত শিকার করা হয়। 
সমুদ্রোপকুলে চিংড়ি, ইলিশ, ভেটকি, চান্দ! ইত্যাদি aa পাওয়া যায় এবং 
গভীর সমুদ্রে স্তামন, হেরিং, ম্য।কারেল প্রভৃতি SI শিকার করা হয়। AST 
টিনবন্দী করিবার বন্দোবস্ত না থাকায় রগ্াঁনি-বাঁণিজ্যে বিশেষ wet হয়। 
পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র তামিলনাডু, অন্ধ, কেরালা, মহীশুর প্রভৃতি রাজ্যে 
সামুদ্রিক মৎস্ত আহরণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ৩ হাজার 
মেঃ টন সামুদ্রিক asa শিকার করা হয়। এখানে সমবায়ের মাধ্যমে ও 
সরকারের সহায়তায় ট্রলারের সাহায্যে সমুদ্র হইতে AST আহরণের ব্যবস্থা 
হইয়াছে। 

স্বাদুজলের Tew নদ-নদী, পুকুর, হ্রদ, খাল, বিল এবং নদীর উপর, 
নির্দিত বাঁধের পশ্চাদ্বর্তী জলাশয়ে পাওয়া যায় । এই ST খুবই জনপ্রিয়। 
এইপ্রকার মৎস্তের মধ্যে রুই, কাতলা, Ws, চিংড়ি, ইলিশ, কই ইত্যাদি 
বিখ্যাত। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে এই সকল AST ব্যবহৃত হয়। 
পশ্চিমবক্ষে ভাগীরথী, হুগলী, দামোদর প্রভৃতি নদীতে, উড়িস্তার মহানদীতে 
ও fie হে, বিহারের গঙ্গানদীতে, উত্তরপ্রদেশের, যমুনা, গঙ্গা ও ইহার 
উপনদীসমূহে প্রচুর স্বাদ্ুজলের WS আহরণ করা হয়। মহানদী, ASE ও 
দামোদর নদের উপর যে সকল বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, তাহার পশ্চাদ্বর্তী 
জলাশয়ে মৎস্তচাষের বন্দোবস্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার ইলিশ" খুবই 
সুস্বাদু ও জনপ্রিয় | পশ্চিমবঙ্গে প্রায় এক লক্ষ লোক মৎস্য শিকার করিয়া 
জীবিক। নির্বাহ করে। ) 

ভারতের মৎস্ত-চাষের উন্নতি করিতে হইলে ট্রলার, ডিপ্টার প্রভৃতির 
সাহায্যে মস্ত আহরণ করা প্রয়োজন ; মৎস্তজীবীদের সহজ শর্তে খণ দিয়া 
তাঁহাদের মৎস্ত-শিকারে সাহায্য করা দরকার । সমবায় সংস্থার মাধ্যমে 
তাহাদের সংগঠিত করিলে মৎস্ত-চাষের প্রভূত উন্নতি হইবে । AST সংরক্ষণের 
জন্য বরফ-ঘবের ব্যবস্থা tin আবশ্যক ৷ টিনবন্দী করিয়া মত্ত রপ্তানির 


x মত্স্ত-চাঁষ dee 


বন্দোবস্ত করিলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা, পাওয়া যায়। সামুদ্রিক মতস্ত হইতে 
তৈল, সার প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিলে বহু মূল্যবান জিনিস মস্ত 
হইতে পাঁওয়া যায়। ভারতে মৎস্ত-শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে এই সকল 
ব্যবস্থা অবলম্বন কর! একান্ত প্রয়োজন | 


প্রশ্নাবলী . y 


1. Describe the economic importance of shallow seas with regard to 
fishing. (C. U. Inter. 1938, "39 40] 

(মৎস্ত আহরণের পক্ষে অগভীর সমুদ্রের অর্থ ঈনতিক গুরুত্ব বর্ণনা কর 1) 

উ-সঃ ১০১ পৃষ্ঠা হইতে “অগভীর সমুদ্র’ লিখ। 

2, Explain why important fishing grounds of the world are situated 
in the shallow seas of temperate zone. Examine the Present position of 
seafishing in India. [B. U, Univ. Ent. 1965.) 

(পৃথিবীর প্রধান মৎস্তক্ষেত্রদমূহ নাতিশীতোঞ অঞ্চলের অগভীর সমুদ্রে অবস্থিত কেন? 
ভারতের সামুদ্রিক মৎস্ত-শিকারের বর্তমান অবস্থা কি? 

Sa: deeded পৃষ্ঠা হইতে ‘পৃথিবীর মৎস্তক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য? এবং ১:৩ পৃষ্ঠা হইতে 
‘ভারতের মৎস্ত-চায’-এর অন্তর্গত’ সামুদ্রিক মৎস্তভ-আহরণ’ লিখ | 7 


3. What are the characteristics of a good fishing ground? Describe 

in this connection at least three important fishing grounds of the world? 
[B. U. Univ. Ent. 1961 1963 & 1971] 

(একটি আদর্শ মৎস্তক্ষেত্রের বৈশিষ্টাগুলি কি কি? এই প্রদঙ্গে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য 
অস্তক্েত্রগুলির অন্ততঃ তিনটি বর্ণনা কর।) 

Bas ১০১-১০৩ পৃষ্ঠা হইতে "পৃথিবীর মৎস্তক্ষেত্রমমূহ' এবং ১০১-১০৩ পৃষ্ঠা হইতে চীন ও 
জাপানের তীরবর্তী অঞ্চল’, ‘উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক উপকূল’ ও "উত্তর-পশ্চিম abate উপকূল’ 
লিখ। 

4. Write short notes on Fishing in the Indian Union, 

[C. U. Pre-Univ. 1962] 

(ভারতের মৎস্ত-চায সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ ) 

BAL ১০৩-১০৫ পৃষ্ঠ হইতে ‘ভারতের মৎস্ত-চাষ' লিখ | 

5. Write short notes to explain why North Sea isan important 
region of fishing industry. ECU: Pre-Uniy. 1964] 

(উত্তর সাগর কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ মৎস্তক্ষেত্র তাহার কারণ বুঝাইয়া লিখ। 

Ba: ১০২ পৃষ্ঠার ‘উত্তর-পূর্ব আটলান্টিক উপকূল’ হইতে লিখ। 


v 


১০৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


6. Give an account of the principal fishing grounds of the world. 
Why is fishing more common in the temperate regions compared to 
tropics ? [C, U. Pre-Univ. 1965} 

(পৃথিবীর প্রধান মৎস্তক্ষেত্রমমূহের বিবরণ el নিরক্ষীয় অঞ্চলের তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ 
অঞ্চলে মৎস্তশিকার বেশী হয় কেন?) 

উ-সঃ ১০১-১০৩ পৃষ্ঠা হইতে ‘পৃথিবীর সংস্তক্ষেত্রনমূহ' এবং ১০-১০১ পৃষ্ঠ] হইতে পৃথিবীর 
মৎস্তক্ষেত্ৰসমূহের বৈশিষ্ট্য লিখ | 

_7. Why are the principal fishing grounds of the world found in 
Temperate regions? Give the geographical distribution of the main 
fishing grounds in the world. [C. U. Pre-Univ. 1967] 
- (পৃথিবীর প্রধান প্রধান AIRAA নাতিশীতোকঃ অঞ্চলে দেখা যায় কেন? পৃথিবীতে 
প্রধান মধ্্তক্ষেত্রমূহের অবস্থান বর্ণনা FA I) 

উ-নঃ ১০০-১০৩ পৃষ্ঠা হইতে "পৃথিবীর মবস্তক্ষেত্রসমূহের বৈশিষ্ট্য” এবং ১*১-১*৩ পৃষ্ঠা হইতে 
‘পৃথিবীর মৎস্তক্ষেত্রসমূহ’ লিখ | 

8. Why are the fishing grounds of the North Atlantic Ocean 
commercially developed? What are the principal» varieties of fish 
caught there ? (N. B. U, Pre-Univ, 1967) 

(উত্তর আটলাণ্টিক সাগরের সৎস্তক্ষেত্রের কেন বাণিজ্যিক উন্নতি হয়? প্রধানত: কিকি 
ধরনের মৎস্ত এখানে ধর! হয়?) এ 

BA: ১০১-১০৩ পৃষ্ঠা হইতে “পৃথিবীর RITTA হইতে লিখ | 

g. Discuss the physical factors responsible for the location of major 


fishing grounds of the world, and describe the fishing activities in any 
[N. B. U. Pre-Univ. 1968] 


one of them. 

(পৃথিবীর প্রধান প্রধান মৎস্তক্ষেত্রসমুহেয় অবস্থানের জন্য দায়ী প্রাকৃতিক কারণসমূহ আলোচনা 
কর এবং যে কোন একটি মৎস্তক্ষেত্রের কার্যকারিতা! বর্ণনা কর।) 

BAs ১০০-১০১ পৃষ্ঠ! হইতে পৃথিবীর “মৎস্যক্ষেভ্রসমূহের বৈশিষ্টাঃ 
চীন ও জাপানের তীরবর্তী অঞ্চল’ লিখ | 

10, Discuss the principal physical char: 
fishing grounds. Discuss one such area. {c. 

(প্রধান প্রধান মৎস্তক্ষেত্রদমহের প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট) 
একটি অঞ্চলের বর্ণনা দাও । ) 

উ-দহ ১০০-১০১ পৃষ্ঠা হইতে “পৃথিবীর মহস্তাক্ষেত্রসমুহের বৈশিষ্ট্য এবং ১০১-১০২ পৃষ্ঠ! হইতে 
Ba ও জাপানের DATS অঞ্চল’ লিখ। 

11. Write notes on: There is scope for developing sea fishing along 
the coasts ef India. [C. U. Pre-Uniy, 1971] 

(টীকা লিখঃ ভারতের উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক সন্ত ধরিবার সুযোগ আছে।) 


Baz ১০৩-১০৫ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের মৎস্ত-চাব’ লিখ । 


এবং ১০১-১০২ পৃষ্ঠা হইতে 
acteristics of the extensive 


U. Pre-Univ. 1961, 63, ’70) 
গুলি আলোচনাকর। এইরূপ 


সপ্তম Sega 


 জলব্দিং জলদ এ aA মদী-গরিকন্না 


(Hydro-electricity, Irrigation & Multipurpose 
River Projects) 


জলবিদ্যুৎ (Hydro-electricity) 


মানুষের সভ্যতার বিকাশের ace সঙ্গে বিছ্যুৎ-শক্তি তাহার একান্ত 
প্রয়োজনীয় সাথী হইয়া দাড়াইয়াছে। বিছ্যুৎশক্তি ছাড়া কোন শিল্প গড়িয়া 
ওঠে না। উন্নত জীবনযাত্রার জন্য বাঁসগৃহে বৈদ্যুতিক আলো! প্রয়োজন। 
বিদ্যুৎ-শক্তি সাধারণতঃ কয়লা, খনিজ তৈল ও জলের গতিবেগ হইতে উৎপন্ন 
হয়। জলপ্রপাত বা বেগবতী নদীর জলের গতিবেগ হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের 
নাম জলবিদ্যুৎ। এই অধ্যায়ে শুধু জলবিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইবে। 
এবং পরের অধ্যায়ে কয়লা ও খনিজ তৈল সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইবে৷ 

খনিজ তৈল ও কয়লার পরিমাণ সীমাবদ্ধ; স্থতরাং এই mAg খনিজ 
সম্পদের খরচ কমাইবার জন্য জলবিছ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন |, 
কিন্তু এখনও পৃথিবীতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন অনেক কম-_পৃথিবীর মোট fra- 
উৎপাদনের শতকরা দশভাগ মাত্র | 

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা (Conditions for 
Development of Hydro-electricity)—2acatsy নদী যেখানে পাহাড়- 
পর্বত হইতে নামিয়া সমতলভূমিতে প্রবেশ করে, সেখানে নদীর উপর কংক্রীটের 
বাঁধ দিয়া জলের catece আটকাইয়া কৃত্রিম হদে জল ধরিয়! রাখা হয়। 
বাঁধের মধ্যস্থলে সুড়ঙ্গের মাধ্যমে এই জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ফলে, জল 
: ভ্রুতবেগে ধাবিত হয়। জলের এই গতিবেগ জলচক্র বা টারবাইন্‌ 
(Turbine) নামক একটি way ঘুরাঁয় এবং এই qa ডায়নামো নামক একটি 
yace চালিত করে। এই ভায়নামো! হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়| যে সকল 
দেশে বৎসরের অধিকাংশ সময় বৃষ্টিপাত হয় অথবা যেখানে স্বাভাবিক 
জলপ্রপাত আছে সেখানে কৃত্রিম জলাধারের প্রয়োজন ate হইতে পারে) 


১০৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নায়াগ্রা জলপ্রপাত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। 
শীতপ্রধান দেশে হিমবাহ গলিয়া যে জল বাহির হয়, তাহা হইতেও জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হয়। J 

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে পার্বত্য খরস্রোত! নদী বিদ্যমান থাকিলেও 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্যান্য প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক অবস্থ। এবং অর্থনৈতিক 
অবস্থ| না থাকায় মাত্র কয়েকটি দেশে ইহার উৎপাদন সীমাবদ্ধ।' সাধারণতঃ 
নিন্নলিখিত ভৌগোলিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সহায়ক £ 

(১) নদী খরসজ্তরোত| ও নিয্নগামী ন! হইলে জলের বেগ স্ষ্টি হয় না। 
জলের এই-বেগ বিছ্যুৎ-উৎপাদনের সহায়ক | এইজন্য বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি এবং 
পার্বত্য নদী জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহায়ক | 

(২) জল সংগ্রহের সুবিধার জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত অথবা তুষারাবৃত পর্বত ও 
নদ-নদীর প্রয়োজন ; জলের প্রাচুর্য না থাকিলে বিছ্যাৎ-উৎপাঁদন ছুঃসাধ্য। 

(৩) নিকটবর্তী অঞ্চলে বনভূমি থাকিলে, ইহা বৃষ্টিপাতের সহায়ক হয়। 
. ইহা ছাড়া, বনভূমি ভূমিক্ষয় রোধ করে বলিয়া জল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিফার 
থাকে। জল পরিষ্কার না থাকিলে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের যন্ত্রপাতি নষ্ট হইয়া যায় 
এবং কৃত্রিম হুদ পলিমাটিতে ভরিয়া যায়। i 

(8) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের ৪৫০ কিলোমিটারের মধ্যেও যদি অপর্যাপ্ত 
ভীহিদ। না থাকে, তবে ইহার খরচ অত্যধিক বাড়িয়! যায়। শিল্পবেন্জর 
নিকটবর্তী হইলে জলবিছ্যুতের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য শিল্প-প্রধান ও 
সমৃদ্ধিশালী দেশে অধিক জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে | 

(৫) কয়লা ও খনিজ তৈল কম থাকিলে নাধারণতঃ জলবিদ্যুৎ 
উৎপাদনে লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কারণ তাহাদের জলবিদ্যাতের উপর 
নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। j ; 

(৬) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও বহু অর্থের 
প্রয়োজন । ইহার অভাব থাকিলে প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূলে থাকা সত্বেও 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে না 

শে সকল দেশে এই সকল স্থযোগ-স্থবিধ! বিদ্বান, সেই সকল দেশ 
তাহাদের জলসম্পদ্কে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইক়। প্রচুর জলবিদ্যুৎ-শক্তি 
উৎপন্ন করিতেছে। আফ্রিকার az নদী ও দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন 
নদীর জলশক্তি হইতে জলবিদ্যাৎ-উৎপাদনের প্রাকৃতিক qaga অবস্থা 


জলবিদ্যুৎ ১০৯ 


Rara; কিন্তু চাহিদার অভাব ও প্রতিকূল অর্থনৈতিক পরিবেশের দরুন এই 
সকল অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের কোন বন্দোবস্ত হয় নাই। 

কয়লার তুলনায় জলবিদ্যুতের স্ুবিধা_-বর্তমান যুগে ক্রমশঃ 
জলবিছ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে গত কয়েক ব্সরে বিভিন্ন 
নদী-পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইয়াছে। কয়লার 
তুলনায় জলবিদ্যুতের সুবিধা অনেক। যথা 

(১) -যে জলশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাহা অফুরন্ত, অন্যদিকে 
কয়লার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ফলে অথবা হিমবাহের 
জন্য জলের অভাব কখনই পরিলক্ষিত হয় all কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাি 
ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাধ হইতেছে। কিন্তু জলশক্তি চিরস্থায়ী । wi হইতে উত্তাপ এবং 
উত্তাপ হইতে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়। এই জলীয় বাষ্প হইতে বৃষ্টিপাত ও 
হিমবাহের eR হয় । বৃষ্টিপাত অথবা হিমবাহের জল হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হয়। স্থতরাং যতদিন সুর্য থাকিবে ততদিন জলশক্তির অভাব হইবে না এবং 
জলবিছ্যাতের উৎপাদনও ব্যাহত হইবে না। 

(২) জলবিছ্যৎউৎপাদনের প্রথমাবস্থায় বাঁধ-নির্মাণে, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি 
বসাইতে কয়লা অপেক্ষা প্রাথমিক খরচ অত্যন্ত বেশী হইলেও ইহার চলতি 
খরচ অত্যন্ত কম। খনিজ তৈল বা কয়লার মতো কোন যুল্যবান্‌ সম্পদ 
জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনে প্রয়োজন হয় না। এইজন্য জলবিদ্যুং-উৎপাদনের খরচ 
Goes কম এবং এই বিদ্যুৎ-শক্তি স্থলভে পাওয়া যায়৷ 

(৩) জলবিদ্যুৎ পরিবহণের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনে কয়লার তুলনায় 
প্রাথমিক ব্যয় অধিক হইলেও, পরে পরিবহণের চলতি খরচ অনেক কমিয়। 
যায়। এই বৈদ্যুতিক লাইনের মাধ্যমে aya পলীগ্রামেও বিদ্যুৎ সরবরাহ 
করা যায় | A À | 

(৪) পল্লী অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে এখানে কুটির শিল্প গড়িয়া 
ওঠে । জাপানের কুটিরশিল্পের যুলে রহিয়াছে তাহার জলবিছ্যুৎ-শক্ি। 

(৫) জলবিছ্যুৎ-উৎপাদনে কয়লার প্রয়োজন না হওয়ায় ধোয়া হইতে 
অব্যাহতি পাওয়া যায়। ইহার ফলে বাসগৃহ, বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী প্রভৃতি 
পরিচ্ছন্ন থাকে এবং ধেঁায়ার জন্ত লোকের স্বাস্থ্যহানি হয় al 

(৬) যে সকল দেশে কয়লা বা খনিজ তৈলের অভাব আছে,সেই সকল 
দেশের জলবিদ্যুৎ-ই শক্তির একমাত্র উৎস । এই সকল দেশে শিল্পের উন্নতির 


১১০ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


জন্য একমাত্র জলবিদ্যুতের উপর নির্ভর করিতে হয়। কয়লার অভাব পূরণ 
করে বলিয়া জলবিদ্যুৎকে “সাদ! কয়লা”? (White coal) বলা za) ইটালি, - 
সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে প্রভৃতি কয়লা ও খনিজ তৈলহ্বীন দেশেও জলবিদ্যুতের 
সাহায্যে শিল্পের প্রভূত উন্নতি হুইয়াছে। 

জলবিছ্যুৎ-উৎপাঁদনের পক্ষে এই সকল সুবিধা থাকিলেও, ইহার কয়েকটি 
অস্ুবিপ্াও আছে । যথা 

(১) জলবিছ্যৎউৎ্পাঁদন প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল। যদি 
কখনও বৃষ্টিপাত কম হয়, তখন জলবিছ্যুতের উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। 
অবশ্য এই অস্থবিধা দূর করিবার জন্য কৃত্রিম হ্রদে জল সঞ্চয় করিয়া] রাখা হয়। 

(২) জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য প্রচুর অর্থের 
প্রয়োজন। এই অর্থের উপর দেয় হুদ ধরিয়া শেষপর্যন্ত চলতি খরচ সর্বদা কম 
হয় না। কলিকাতায় কয়লা হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-সরবরাহের খরচ পল্লী অঞ্চলের 
জলবিদ্যুৎ-ব্যবহারের খরচের প্রায় অর্ধেক। ও 

(৩) জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের তুলনায় চাহিদ। বৃদ্ধি না পাইলে ইহার খরচ 
পোষায় না। সেইজন্য অনুন্নত দেশে চাহিদা কম থাকায় জলবিদ্যুৎ উৎপাদন 
মোটেই লাভজনক হয় না। 

(৫) যে সকল স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়, সেখানে 
জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করা যায় al) যেমন-_জাহাজ, উড়োজাহাজ, মোটরগাঁড়ী 
ইত্যাদি। 

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকারী অঞ্চল-_শিল্পসমৃদ্ধ দেশে বিদ্যুতের চাহিদ! 
বেশী থাকায় উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে সর্বাপেক্ষা বেশী জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হয়। 

মার্কিন বুক্তরাষ্ট্র--জলবিছ্যু-উৎপাদনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং টেনেসি নদীর জলশ্রোত হইতে 
প্রচুর জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা! হয়। নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলে, মধ্য আটলাটিক 
উপকূলের রাজ্যপমুহে' প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী রাজ্যসমূহে প্রচুর 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র aferra মোট ৯,৫৮৮ কোটি 
কিলোওয়াট * জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। এই দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অধিকা;শ 
শিল্প জলবিদ্যুৎ-শক্তি দ্বারা পরিচালিত হয় । 

* ১ কিলোওয়াট=১'৩৪ অশ্বশক্তি । 
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রাশিয়া নীপাঁর নদীর উপর পৃথিবীর সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ-কাঁরখান! স্থাপিত 
হুইয়াছে। Sal gh নদীর জলস্তে, i ত, উৎপন্ন 


প্রতিবৎ্সর ৮,৬৭০ কোটি নি জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। সে \ 

কানাড।_ জলবিছ্াৎ-উৎপাদনে কানাডা তৃতীয় স্থান অধিকার 
নায়াগ্রা জলপ্রপাত এবং সেন্ট মরিস্‌ ও অটোয়া নদী হইতে ke 
অণ্টারিও প্রদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন Fig TAS waft agente 
করিয়া এখানকার কাগজশিলপের প্রতৃত উন্নতিনাধিন করা PETE A 

নরওয়ে ও স্থুইডেন-_প্রারুতিক অবস্থা অনুকূলে থাকার SE পর্বতসম্ুল 
দেশ বলিয়! জলবিছ্যুৎ-উৎপাঁদনে এই দেশগুলি উন্নতিলীভ করিয়াছে কয়লা 
ও খনিজ তৈলের অভাবে এই দেশগুগি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল 
হইতে বাধ্য হইয়াছে। এখানকার মাথাপিছু জলবিছাৎ-উৎপাঁদন পৃথিবীতে 
দর্বাপেক্ষ] বেশী। সুইডেনের ভেমার Se হইতে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ স্থানীয় শিল্পে 
ব্যবহৃত হয়। 

স্ুইজারল্যা্ডের কুটিরশিল্পের উন্নতির মুলে রহিয়াছে এখানকার সুলভ 
জলবিদ্যাৎ। ফ্রান্স ও ইটালিতে জলবিদ্যুৎ কয়লার অভাব মোচন করিয়াছে। 
ফ্রান্সের পিরেনীজ পার্বত্য অঞ্চলে এবং ইটালির পো! নদীর উপত্যকায় প্রচুর 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। 

জাপানে প্রাকৃতিক সম্পদ ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ANC থাকায় এখানে 
জলবিছ্যুতের. উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। সমৃদ্ধিশালী দেশ বলিয়া! জাপানে 
বিদ্যুতের চাহিদা অত্যন্ত বেশী। এখানে জলবিছ্যতের সাহায্যে কুটিরশিল্প 
age উন্নতিলাভ করিয়াছে। wage পার্বত্য অঞ্চলেই জাপানের অধিকাংশ 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। 


ভারতে aage ভৎপাদন 


ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। বৃটিশ শাসনাধীনে শিল্পের উন্নতির জন্য কোন 
প্ৰচেষ্টাই হয় নাই। এদেশ হইতে কাঁচামাল রপ্তানি কর! এবং বুটেন হইতে 
শিল্পজাত দ্রব্য এদেশে আমদাঁনি করাই ছিল বৃটিশ রাজত্বের মূলনীতি | 
জনবিছ্যাংখক্তি উৎপন্ন করিয়! বৃটেনে লইয়। যাওয়! সম্ভব নয় বলিয়া বিদ্যুৎ- 
gapiar ব্যাপারে বুউণ সরকার চিরকাল উদানীন ছিল। জনমতের চাপে 


১১২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


১৯১৮ সালে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হইল। 
কিন্ত অনুসন্ধানের ফল জলবিছ্যৎ-উৎপাদনের gya থাকা সত্বেও অজ্ঞাত 
কারণে ইহার কাঁজ চাপা পড়িয়া গেল। টাটা কোম্পানীর প্রচেষ্টায় মহাঁরাষ্টে? 
১৯১৫ সালে জলবিছ্যুৎ-উৎপাদন শুরু হয়। 

জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল অবস্থা ভারতে Roma, স্বাধীনতা 
পাওয়ার পূর্বে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি উৎপাঁদনকেন্দ্র এবং টাট! কোম্পানীর 


SARITA ছাড়া অন্ত কোনস্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিশেষ কোনও 
চেষ্টা হয় নাই। উত্তর ভারতের ছোটখাটো কয়েকটি উৎপাদনকেন্ত্র বহুদিন 
পূর্বেই স্থাপিত হইয়াছিল। বৃটিশ সরকার কোলার alaa হইতে Ti 


আহরণের তাগিদে ১৯*২ সালে শিবসমুদ্রমে প্রথম জলহিদ্যুৎবেন্দ্র স্থাপন 
করিরাছিল। : 
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স্বাধীনতা পাওয়ার পর শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের অভাব 
পরিলক্ষিত হয় এবং fags. উৎপাদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হয়। ভারতে প্রচ্ছন্ন জলশক্তির.পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়1ট. | 
পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নদীসমূহের উপর 
বাধ দিয়া বিছ্যুৎ-উৎপাঁদনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। কয়লার ক্ষয়িফু 
অবস্থা 'ও খনিজ তৈলের অভাবের জন্য' এদেশে জলবিদ্যুং-উৎপাদনের উপর 
জোর দেওয়া হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পের উন্নতি, জলসেচের বন্দোবস্ত 
ও GANG চলাচলের জন্য জলবিছ্যতের প্রয়োজনীয়তা অন্রভৃত হইতেছে। 
বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার দরুন এখানে কৃত্রিম scr জল সঞ্চয় করিয়া জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করিতে BT | 

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের sac পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন তাহা! ভারত 
সরকার সরবরাহ করিতেছেন। বহু ইঞ্জিনীয়ার বিদেশ হইতে আন! হইতেছে | 
ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থা বিদ্ধমান। স্থতরাং 
এদেশে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশেষ কোনও অস্থবিধার RÈ হইতেছে না। 

উৎপাদনকারী অঞ্চল ( Producing areas )কয়ল! ও খনিজ তৈলের 
অভাবের জন্য দক্ষিণ ভারতে প্রথম জলবিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। দক্ষিণ' 
ভারতের খরস্রোতা নদী ও জলপ্রপাত, পশ্চিমঘাটের অত্যধিক বৃষ্টিপাত;. 
উন্নতিশীল শিল্পাঞ্চলের চাহিদা এখানকার জলবিদ্যুং-উৎপাদনের সহায়তা 
করিতেছে। দক্ষিণ ভারতে মোট ৫ লক্ষ ২৮ হাজার কিলোওয়াট্‌ জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন হয় । জলবিদ্যুতের সাহায্যে এই অঞ্চলে কূপ হইতে জলসেচের জন্য জল 
তোলা হয়। বিভিন্ন শিল্পেও জলবিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। 

মৃহরাষ্ট্র রাজ্যে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা হইতে নির্গত নদীগুলির aame 
হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। লোনাভলার acy বৃষ্টির জল সঞ্চিত 
করিয়া খোপলীতে, অন্ধ নদীতে বাঁধ দিয়! কৃত্রিম হ্রদে জল সঞ্চয় করিয়া 
ভীবপুরীতে এবং নিলামুল। নদীর sate হইতে ভীরাতে টাটা 
হাইড্রো-ইলেকট্রিক এজেন্সী এই রাজ্যে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। ১৯১৫ সালে 
ইহার sig শুরু হয়। এই fags দ্বারা ট্রাম, রেল ও বিভিন্ন শিল্প পরিচালিত 
হয়! সম্প্রতি বোম্বাই শহরের নিকট কল্যাণে একটি বড় জলবিছ্যুৎ-কেন্ত্ 


স্থাপিত হইয়াছে। 
মহীশুর রাজ্যে কাবেরী নদীর জলপ্রপাত হইতে শিবসমুদ্রমে জলবিদ্যুত 


è 


5১৪ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


উৎপন্ন করিয়া কোঁলার স্বর্ণবনিতে সরবরাহ করা হয়। ইহাই ভারতের প্রথম 


জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। ইহার কাজ ১৯০২ সালে আরম্ভ হয়। ইহা ছাড়া 
এই রাজ্যে MAM ও যোগ জলপ্রপাত অঞ্চলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ স্থাপন 
করা হইয়াছে । এই কেন্দ্র হইতে মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুতে বিদ্যুৎ 


সরবরাহ করা হয়। 


তামিলনাড়ু রাজ্যের নীলগিরি জেলার পাইকার! নদীর জলপ্রপাত 
হইতে জলবিছ্যাৎ উৎপন্ন করা হয়। এই নদীর জলের সাহায্যে ময়ার 


‘জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদনকেন্দ্রটি পরিচালিত হয় । কাবেরী নদীর উপরে মেতুরে 


পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বাঁধ স্থাপন করা হইয়াছে । মেতুরে উৎপন্ন জলবিদ্যুৎ 
এখানকার বিভিন্ন শিল্পে সরবরাহ করা হয়। Siani নদীর জলপ্রপাত হইভে 
পাঁপনাশমে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। . : 

কেরালা রাজ্যে মুদিরপুঝ! নদীর জলপ্রপাত হইতে পল্লীভাসালে 
"জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া এখানকার আযালুমিনিয়াম-শিল্পে Ate সরবরাহ 
করা হয়। প্রথম পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনায় সে্ুলামে একটি জলবিদ্যুৎকের 
‘খোলা হইক়্াছে। 

উত্তর ভারতের নদী গুলিতে বৎসরে প্রায় সকল সময় জল থাকে | কিন্ত 
স্বাভাবিক জলপ্রপাত ন! থাকায় কৃত্রিম ace জল সঞ্চয় করিয়! বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
করিতে হয়। ইহ! অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এই অঞ্চলে apaa প্রসার 
হওয়ায় এখানে বিদ্যুতের চাহিদা অত্যন্ত বেশী । 

উত্তর ভারতের জলবিদ্যুৎ-উৎপাঁদনের কেন্দরগুলিকে দুইভাগে ভাগ nel 
যায়। প্রথমতঃ, পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার পূর্বেকার পুরাতন কেন্দ্ৰসমূহ | 
দ্বিতীয়তঃ, পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভূক্ত বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার মারফত 
কষ্ট কেন্দ্রসমৃহ। প্রথম শ্রেণীর কেন্দ্রসমূহের মধ্যে কাশ্মীরের বিলাম নদীর 
জলস্রোত হইতে বরমুলার নিকট অবস্থিত জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদনকেন্জ উল্লেখ 
যোগ্য | পাঞ্জাবের উল নদীর জলন্রোত হইতে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া 
বিভিন্ন শহরে ( লুধিয়ানা ও অমুতসর ) বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। যোগীন্দ্রনগর 
বিদ্যুৎকেন্দ্র হইতে ১২,০০০ কিলোওয়াট্‌ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় উত্তরপ্রদেশে 
গা নদীর বিভিন্ন খালের জলপ্রপাত হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন কর! হয়। এখানে 
বাহাদুরাবাঁদ, হরিদ্বার, ভোলা, মহম্মদপুর, সালা ওয়া, পাঁলরা, KAF প্রভৃতি 
স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাঁদন কেন্দ্গুলি অবস্থিত | 


জলসেচ à ১১৫ 


দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তভূর্তি জসবিহ্যুৎ-উৎপাদক অঞ্জগুলি প্রথম ও দ্বিতীয় 
পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত | এই দুইটি পরিকল্পনার কার্ধকালে বহুমুখী 
নদী-পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পরে করা 


হইতেছে | 


জল সেচ 
(Irrigation) 
উর্বর জমি ও জল কৃষিকার্ষের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । জমি উর্বর 
হইলেও জলাভাবে অনেক সময় শহ্য নষ্ট হইয়! যায়। পর্যাপ্ত পরিমাণ জল 
পাইলে অনেক অনুর্বর ও মরুপ্রায় জমিতেও শস্ত উৎপন্ন করা TIT | স্বাভাবিক 
বৃষ্টিপাত হইতে অনেকসময় জল পাওয়া যায়না। বৃষ্টিপাত প্রকৃতির 
খেয়ালের উপর নির্ভরশীল । সকল স্থানে সমান বৃষ্টিপাত হয় না। বৃষ্টি- 
পাতের অভাবে জলসেচ-ব্যবস্থা দ্বার! কৃত্রিম উপায়ে জলের চাহিদা পুরণ 
করা যায়। পৃথিবীর বহুস্থানে জলসেচ-ব্যবস্থা ছার! মরুপ্রায় জমিতে কৃষিকার্ধ 


. করা হইয়াছে। রাজস্থানের সুরতগড়ে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সাহায্যে 


মরুপ্রায় জমিকে সুন্দর কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইয়াছে। এই অঞ্চলে 
বৃষ্টিপাত প্রায় হয় al বলিলেই হয় 1 প্রধানতঃ জলসেচের বন্দোবস্তের জন্তাই 
Se সম্ভব.হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানেও জলসেচের সাহায্যে বহু পতিত 
জমিতে কৃষিকার্য কর! হইয়াছে | 

বৃষ্টিপাত হইলেও জলসেচের প্রয়োজনীয়তা আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, 
দৃষ্টিপাত প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভরশীল | aza ঠিক সময় বৃষ্টিপাত 
ন! হইলে কুষিকার্ধে -জলের অভাব পরিলক্ষিত হয়।. অত্যধিক বৃষ্টিপাতের 
aye অনেক সময় চাষের ক্ষতি হয়। বৃষ্টিপাতের প্রকারভেদ অঙ্ুদারে কৃষি- 
অঞ্চলসমূহকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায় £_ 

(ক) BAGS বৃষ্টিপাত অঞ্চল-কোন দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইলেও 


 জলসেচের প্রয়োজন হয় । কারণ দেশের সর্বত্র সমানভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। 
ভারতে চেরাপুপ্তীতে ( আসাম ) প্রায় ১২৫ মিটার বৃষ্টিপাত হইলেও 


রাঁজপুতনায় মাত্র ২৫ সেঃ মিঃ বৃষ্টিপাত হয়। সুতরাং যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম 
সেখানে জলের প্রয়োজন হয়। 


১১৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


Q) অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চল-কোন কোন স্থানে অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত 
হইলেও তাহার কোন নিশ্চয়তা থাকে না। ইহা ছাড়া অনেক সময় অসময়ে 
বৃষ্টিপাত হয়। কৃষির প্রয়োজনের সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত না হইলেও জলসেচের 
দরকার হয়। যাহারা অনিশ্চিত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল, তাহাদের 

কুষিকার্ধ অধিকাংশ সময়ই সাফল্যমণ্তিত হয় ati এই কাঁরণে ভারতের 
অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত অঞ্চলে অনেকসময় কৃষির উৎপাদন ব্যাহত হয়। 

গে) অল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল--পৃথিবীর বহুস্থানে খুব সামা বৃষ্টিপাত হয়। 
কোন কোন স্থানে বৃষ্টিপাত মোটেই হয় না। এই সকল অঞ্চলে জলসেচের 
ব্যবস্থা ন! থাকিলে ক্ুষিকার্ধ সাফল্যলীভ করে না। 


ভান্বতেন্ল জলসেচ-প্রণালী 


পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কমবেশী জলসেচের বন্দোবস্ত আছে। বিভিন 
দেশে বিভিন্ন পন্থায় জলসেচ হইয়া থাকে। ভারত রুিপ্রধান দেশ ৷ অধিকাংশ 
aa Fike উপর নির্ভরশীল। এখানকার অধিকাংশ স্থানের বৃষ্টিপাত 
অনিশ্চিত। সুতরাং কৃষির উন্নতি করিতে হইলে জলসেচের সুবন্দোবন্ত 
থাকা প্রয়োজন। এখানে মোট কৃষি-জমির শতকরা ২০ ভাগ জমিতে 
(২ কোটি ৪৮ লক্ষ হেক্টর) জলসেচের ব্যবস্থা আছে। জলসেচের 
প্রয়োজনের তুলনায় ইহা খুবই কম। ভারতে সাধারণতঃ তিন প্রকার 
FAAS ব্যবস্থা আছে--কুপ, জলাশয় ও ANA | : $ 

কুপ (০119)__ভারতে উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও ANCE 
প্রচুর নলকূপ (Tube-well) খনন করিয়া জলসেচের WHS ক্র! 
হইয়াছে। এই অঞ্চলের জমি নরম এবং বর্ষাকালে সহজে কৃপ ধবসিয়া পড়ে 
না। তৃগর্ডের সামান্ত নীচেই জল পাওয়া যায়। এইজন্য উত্তর ভারতে 
নলকুপের সংখ্যা অধিক। ভারতের মোট নলকৃপের শতকরা ৯* ডি 
উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত | অন্তান্ত রাজ্যেও নলকূপ খনন করিবার বন্দোবস্ত 
হইতেছে। জলবিদ্যৎ-শক্তির সাহায্যে নলকূপ হইতে জল তুলিয়া জমিতে 
জলসেচের বন্দোবস্ত কর! হইয়াছে। কোন কোন অঞ্চলে এখনও পুরাতন 
প্রথায় সাধারণ gA হইতে জল তোল! হয়, কপিকলের সাহায্যে, গো-বাহিত 
যন্ত্রে ও পারসিক চক্র দ্বারা পুরাতন প্রথায় জল তুলিয়া জলসেচনের 
ব্যবস্থা! করা হয়,। কূপ হইতে যে-জল তুলিয়া জলসেচন করা হয়, hy 


E era ae TE 
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সাধারণতঃ জমির উর্বরাঁশক্তিকে সাহায্য করে না। এই প্রথার ইহা একটি 
প্রধান অন্থবিধা | 

জলাশয় ( Tanks )-_দক্ষিণ ভারতের জমি সমতল নহে বলিয়1 খালের 
সাহায্যে সেচকার্ধ পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য। এখানে বৎসরের সকল সময় 
বৃষ্টিপাত হয় না। সেইজন্ত বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতে হয়। নদীর উপর বাঁধ 
দিয়া বৃহদাকার জলাশয়ে এই জল রাখা হয়। এইজন্য ইহাকে সঞ্চিত জলাশয় 
{Storage Tanks) বলে | এই জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া রুষিকার্ষে 
জলমেচের ব্যবস্থা করা হয়। গোদীবরী, Fel, কাবেরী, পেরিয়ার প্রভৃতি 
নদীর উপর বাঁধ দিয়া জলাশয়ে জল সঞ্চয় কর! হয়। তামিলনাডু, মহীশূর, অন্ধ 
প্রভৃতি রাজ্যে এইরূপ জলসেচ-প্রথা বিদ্যমান । এই অঞ্চলে গোদাবরী নদীর 
উপর বাধ দিয়া নাসিকে যে জলাশয় we করা হইয়াছে, তাহা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । বর্তমানে উত্তর ভারতেও এইরূপ বহু জলাশয় সৃষ্টি কর! 
হইয়াছে । 

খাল ( Canals )--উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন 
স্থানে খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। পশ্চিমবব্দেও খাল 
কাটিয়া জলসেচ হইয়া থাকে। সমতলভূমিতে খালের সাহায্যে জলসেচন কার্য 
সহজপাধ্য। খাল সাধারণতঃ দুই প্রকার-প্লাবন খাল (Inundation 
Canal ) ও নিত্যবহ খাল ( Perennial Canal )1 

প্লাবন খালে বৎসরের সকল সময় জল থাকে না। যে নদী হইতে খালে 
জল আসে সেই নদীর জল গ্রীন্মকালে নীচে নামিয়া যায় বা শুকাইয়া যায় 5 
সেইজন্য খালে জল প্রবেশ করিতে পারে ন!। নদীর জল বাঁড়িলে এই সবল 
খালে জল আপে। প্লাবন খাল বন্া-নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রয়োজনে আসে। 
পশ্চিমবঙ্গ ও মধ্যপ্রদেশে এই প্রকার খাল দেখা যায়। 

নিত্যবহ খালে সকল সময় জল পাওয়া যায়। নদীর উপর বীধ দিয়! 
জল উঁচু করিয়া রাখিবার ফলে এই সকল খালে সকল সময় জল থাকে। 
নিত্যব্হাঁল হইতে সারাবৎসর জমিতে প্রয়োজনমতে| জল দেওয়া যায়। 
পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশে এই প্রকার খালের সংখ্যা অধিক। পাঞ্জাবের we 
নদ হইতে রূপার নামক স্থানে শিরহিন্দ খাল এবং যমুনা নদী হইতে পশ্চিম 
agal খাল কাটিয়া নেওয়া হইয়াছে 

উত্তরপ্রদেশে বহু নিত্যবহ খাল আছে। এই» রাজ্যে গঙ্গা নদী 


১১৮ : আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


হইতে উচ্চ গাঙ্গেয় খাল ও fers গাঙ্গেয় খাল, যমুনা নদী হইতে 
আগ্রা খাল ও পুর্ব যমুনা খাল, সার্দা নদী হইতে সার্দা খাল কাটিয়া . 
নেওয়া হইয়াছে । এই ‘সকল খাল হইতে প্রচুর জমিতে জলসেচের WATT 
করা হইয়াছে | 

দক্ষিণ ভারতেও গোদাবরী, Fal কাবেরী ও পেরিয়ার প্রভৃতি নদী হইতে 
খাল কাটিয়া জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। 

উপরে afte জল-সেচ প্রণালী ভারতের স্বাধীনত। পাইবার পূর্ব হইতেই 
বিদ্যমান fea) পরে ভারত সরকার জলসেচের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া 
বিভিন্ন পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার মারফত নলকৃপ ও খালের সাহায্যে জলসেচ- 
ব্যবস্থার উন্নতিসাঁধন করিতেছে । ইহা ব্যতীত বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার 
মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । বিভিন্ন নদীর উপর বীধ দিয়া 
এবং খাল খনন করিয়। এই ব্যবস্থা কর! হইয়াছে | 


Peres set সদী-পৰিকললা 


( Multipurpose River Projects of India ) 

পূর্বেই আলোচনা, করা হইয়াছে যে, ভারতে এখনও ANS জলসেচের 

বন্দোবস্ত কর! হয় নাই । জলবিছ্যুৎ-উৎপাঁদনেও ভারতের স্থান অনেক নীচে 

স্বাধীনতা পাইবার পরে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য পঞ্চবাঁধিকী পরিকল্পনার 

মাধ্যমে কাজ আরম্ভ হয়। এই পরিকল্পনার মধ্যে বহুমুখী নদী পরিকল্পনা 

FIST! নদীর উপর বাঁধ দিয়া বিভিন্ন প্রকার উদ্দেশ্যপাধনের বন্দোবস্ত 
করাই এই পরিকল্পনার প্রধান ste | 

নদীর উপর কংক্রীটের বীধ দিয়া জল আটকাঁইয়া একটি জলাশয় বা 


Ffan হুদ সৃষ্টি করা হয়। এই জলাশয় হইতে খাল কাটিয়া জুলসেচের ৫) © 


ব্যবস্থা করা হয়। জলাশয় হইতে: ুড়দ্দের মাধ্যমে জল ছাড়িয়া জলের 
গতিবেগে টারবাইন্‌ খুরাইয়া দল বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। জলবিদ্যুৎ- 
উৎপাদনের উপযোগী সকল অবস্থা ভারতে বিদ্যমান । ইহা ছাড়! কৃত্রিম ae 
ভম্ৎস্তা-চায করিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। বীধ দেওয়ার ফলে নদীর জলের 
গতি নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহাতেঞ্ন্যা-নিবারণ সহজসাধ্য হয়। বীধনির্মাণ $ 
অন্থান্ত কাঁজে এখানে বহুলোক আসিয়া জড় হয় এবং এই সকল অঞ্চল 


ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পন! ১১৯, 


পরিফার-পরিচ্ছন্ন করা হয়। ইহার ফল্ঞ্লোযালেররিয়। নিবারণ হইয়া থাকে । 
পার্বত্য অঞ্চলেই নদীর উপর বীধ নির্মাণ করা হইয়া থাকে । এই সকল, 
স্থান খুব aaa ও স্বাস্থাকর। বীধ-নির্মাণের ফলে এখানে জনবসতি স্থাপিত 
হয়। বহুলোক(ঢমবসর বিনোদনের angwicwa উন্নতির জন্য এখানে, 
আনিয়া অস্থায়িভাবে বাস করে। এখানেষ্ঠবুক্ষাদি রোপণ,€গথ নির্মাণ নির্মাণ 
ইত্যাদি কাজও হইয়া থাকে। বৃক্ষাদি রোপণের ফল্চেভুমিক্ষয় নিবারিত 
হয়। নদীর উপর ate দিয়া এইভাবে বহু উদ্দেশ্য সাধিত হয়। এইজন্য 
এই সকল পরিকল্পনাকে বহুমুখী নদী-পরিকল্পন| বলে। পূর্বে মাঙ্য কখনও. 
কল্পনা করিতে পারে নাই যে, নদী হইতে এত উপকার সাধিত হইতে পারে । 
অবশ্য এই সকল পরিকল্পনা সফল করিতে হইলে বহু কোটি টাকা ও সুদক্ষ. 
ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন এই সকল পরিকল্পনার জন্য বিদেশ হইতে বহু ইঞ্জিনিয়ার, 
আনা হইয়াছে এবং সরকার এই সকল পরিকল্পনার যাবতীয় ব্যয় বহন 
করিতেছেন। নিম্নে ভারতের প্রধান প্রধান টি _নদী-পরিকল্পনাসমূহের; 
বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল। 


fot দ্ামৌদর-উপত্যকা পরিকল্পনা 
as” (Damodar Valley Project ) , 


চীনের হোয়াঁংহো! নদীর মতো দামোদরকে সকলে 'ছুঃখের নদী” বলিয়া? 
জানিত। ইহার বন্যার আোতে বহুলোকের জীবনহাঁনি ঘটিয়াছে, বহু সম্পত্তি 
বিনষ্ট হইয়াছে এবং পল্লীবাংলার বহু ঘরে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। দামোদর" 
নদের উপর বাধ দিয়া বিদ্যুং-উৎপাদন, জলসেচ, বন্তারোধ, মত্স্তচাষ ও. 
নৌ-চলাঁচলের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এক পরিকল্পনা গ্রহণ কর! হয়। 
১৪৪৮ সালে দামোদর-উপত্যকা কর্পোরেশন (Damodar Valley Corpora- 
tion 1D. V. 0.) নামে একটি সংস্থা তৈয়ারী করিয়া তাঁহার উপর এই 
পরিকল্পনা সাঁকল্য-মণ্ডিত করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে। 


দামোদর নদ ৫৪১ কিলোমিট ; বিহারের ছোটনাগপুরেরধনিকটস্থ nett, 


: San teal বিহারের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যদিয়া ২৪০ 
পর্থ প্রবাহিত হইয়া এই নদ পশ্চিমবদেরংহুগলা নদীর সঙ্গে আসিয়া 
মিশিয়াছে। বিহারের হাজারিবাগ, পাঁলামৌ, Tif, মানভুম এবং সাঁওতাল, 

— রাজন ভা RE cap ge ee 
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-পরগণা; জেল। দামোদরের উচ্চ অ 
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শের ছুই তীরে অবস্থিত। এই নদের 
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Gaer পশ্চিমবঙ্গের সমতলতুমির কৃষিপ্রধান অঞ্চল ও বিখ্যাত দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল 
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-অবস্থিত | এই শিল্পাঞ্চলে ভারতের বিখ্যাত দুইটি ইস্পা 


yaatal 


ইঞ্জিন-নির্মাণশিল্প, একটি আ্যালুমিনিয়া শিল্প, সার e সিমেন্টের ক 


ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা ১২১ 


অবস্থিত; দামোদরের উচ্চ উপত্যকায় প্রচুর কাঠ, ল্লাক্ষা জিত 
যায়। © £0 


ং দামোদর নদের উপর পাঞ্চেখ বাধ an 
oP ও চন্দ্রপুরায় যে তিনটি তাপবিদ্যুৎ 
হইয়াছে তাহাও 'এই পরিকল্পনার অন্তভূক্তি। দামোদর ন 
ও বার্মো বাধ, বোকীরো নদীর উপর বৌকারো৷ বাধ এবং বরাকর নদীর 
উপর বলপাহীড়ী বাঁধ-নির্মাণের প্রস্তাব হইয়াছিল; ইহাদের কাঁজ আপাততঃ 
স্থগিত আছে। 


' তিলাইয়! বাধ নিগিত হয় ১৯৫৩ সালে ; ইহার দৈর্ঘ্য ৩৬৬ মিটার এবং 
উচ্চতা ৩৪ মিটার। এই বাধের জল হইতে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে জলসেচের 
বন্দোবস্ত হইয়াছে । ইহার ফলে ৪ লক্ষ মেঃ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্ত উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । কোনার বাধের দৈর্ঘ্য ৩১৯২১ মিটার এবং উচ্চতা ৬০ মিটার । 
১৯৫৪ সালে ইহার নির্মীণকার্য শেষ হয়। এই বাঁধের জলের সাহায্যে ৪০,০০০ 
হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে এবং বৎসরে ইহার জলশক্তি দ্বারা 
১৯১ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিমিত জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে । মাইথন 
বাঁধ নির্মাণের ফলে বৎসরে ১৬৪ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্ট। পরিমিত জলবিদ্যুৎ 
‘উৎপন্ন হইতেছে এবং ১*০৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ হইতেছে | এই বাঁধের 
দৈর্ঘ্য ৩১৫৯০ মিটার এবং উচ্চতা ৪৮ মিটার। পাঁঞ্চেও বাধের নির্মীণকার্য 
সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। ইহার সাহায্যে ৪০,০০০ কিলোওয়াট্‌ বিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হইতেছে । এই সকল বাধ বিহারে অবস্থিত। ইহা হইতে মোট ২ লক্ষ ৫৪ 
হাজার কিলোঁওয়াট, জল-বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে । বৌকারো ইম্পাত- 
কারখানায় জল সরবরাহের স্থবিধীর জন্য সম্প্রতি তেনুঘাটে একটি বাঁধ 
নির্মাণের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর একটি সেচবাধ (Barrage) 
নির্মাণ করা হইয়াছে । ১৯৫৫ সালে ইহার কাজ শেষ হইয়াছে। এই ফেচ- 
বাঁধটি ৬৯২ মিটার লম্বা এবং ১২ মিটার উচু ; ইহার পিছনদিক হইতে নদীর 
 ছুইদিকে খাল কাটিয়| প্রায় ৩৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে। 


2 


a8 আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


বর্ধমান, বীকুড়া, হাওড়া ও হুগলী জেলা এই জলসেচের স্থবিধা পাইতেছে। 
"এই স্থান হইতে ১৪৫ কিলোমিটার লম্বা একটি খাল কাটিয়া হুগলী নদ'র সঙ্গে 
মিশানো হইয়াছে। এই খাল দ্বারা জলমেচন ও পরিবহণ__এই উভয় কাজই 
সাধিত হইতেছে । এই খাল দিয়া জলপথে কয়ল! খনি অঞ্চল ও কলিকাতার 
মধ্যে কলা ও শিলজাত জব্য চলাচলের বন্দোবস্ত হইয়াছে। 

দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত বোকারে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রে 
কাজ পুশ হইয়াছে। এই ফেজ হইতে ১,৫০ 


cee কিলোওয়াট বিদ্যুৎ 
পাওয়া যাইতেছে। স্থানীয় fee ধরনের কয়লা পো 


ড়াইয়া এই তাপবিছবাৎ 
উৎপন্ন হয়| 


এই পরিকল্পনার প্রথম স্তরে ১০৫ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে | 
ইহার ফলে প্রায় ৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলপেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে ; 
জলে ৩৫ লক্ষ যে: টন অতিরিক্ত story এবং ৩৬ কোটি টাকা “মুলার 
১ সিরিজ পাট sen হইতেছে। এই পরিকল্পনা মোট ও লক্ষ ৭3 হাজার 
` কিলো এই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে -ইহার মধ্যে ২ লক্ষ ৫৪ হাজার কিলো ওয়া 
জলবিদ্যুৎ এবং ২ লক্ষ ২৫ হাজার কিলো ওয়াট, তপবিছ্যৎ। বিভিন্ন শিল্পে ও 
বাসস্থানে এই বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইতেছে। i 


VÉ sjaa- i 
(The Bhakra-Nangal Project) 
প্রথম, পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনায় ta 
হুমুখী নদী- 
পরিকল্পনা | এই পরিকল্পনার ফলে পাঞ্জাবের প্রভূত উন্নতি নি রি 
এই রাজ্যে কয়লা বা খনিজ তৈলের অভাবে জলবিছুতের চাহিদা বুদ্ধি 
পাইয়াছে। চের চাহিদা! প্র 
এই রাজ্যের এইরূপ একটি নদী-পরিকল্পনার EL 


ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পন! ১২৩ 

(Sir Louis Dane) | তিনি বর্তমান পরিকল্পনার মতো। একটি প্রস্তাব তদানীন্তন 
পাঞ্জাব সরকারকে দিয়াছিলেন কিন্তু ১৯৪০ সালের পূর্বে তাঁহার এই প্রস্তাব 
কার্যকরী করিবার কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই | এই সময় আবার তদানীন্তন fig 
সরকারের বাঁধাদানের ফলে ইহার কাজ বন্ধ হইয়! যাঁয়। দেশ স্বাধীন হইবার 
পর ১৯৪৮ সালে আবার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫১ সালে; 
ইহার কাঁজ আরম্ভ S| 

এই পরিকল্পনা অনুসারে শতদ্র নদীর উপর দুইটি বাধ দেওয়া হইয়াছে। 
ভাঁকরা গিরিখাতে_ শতদ্র নদীর উপুর প্রথম বীধূটি দেওয়া হ্ইয়াছে। 
ইহার নাম Sisal বাঁধ । রূপার হইতে এই বাধটি ৮ কিঃ মিঃ উত্তরে 
অবস্থিত) Steal বাধ ৫১৮ মিটার দীর্ঘ, ৩০৫ মিটার প্রশস্ত এবং ২২৬ মিটার 
উচ্চ। ইহা পৃথিবীর সর্বোচ্চ বাধ । এতদিন মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের হুভাঁর বাধ 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ বাঁধ 
(২২০ মিটার ), কিন্তু 
বর্তমানে ভাকরা_ সেই 
' স্থান অধিকার করিয়াছে। 
steal বীধের পিছনে 
১৩০ বর্গকিলোমিটার 
আয়তনের একটি 
জলাধার 2 কর! 


১২৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


৩১৪ মিটার, প্রস্থ ১২২ মিটার। এই. বাধের কাজ শেষ হইয়াছে । নাঙ্গাল 
বাঁধের পিছনের দিক হইতে একটি খাল siba asal হইয়াছে । এই খালের 
দ্বারা জলমেচের বন্দোবস্ত করা৷ হয় এবং জলবিদ্রাৎ উৎপন্ন হয়।- ইহার নাম 
নাজাল খাল | <) 

এই পরিকল্পনা হইতে পাঞ্জাব ও রাজস্থানের প্রভূত উপকার হইয়াছে 
যদিও প্রায় ১৭৪ কোঁটি টাকা খরচ করিয়া এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা! হইয়াছে, 
ইহার তুলনায় উপকারও যথেষ্ট পাওয়া যাইতেছে। এই পরিকল্পনায় মোট 
২৬'৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ১৩ 
লক্ষ মেঃ টন AID, ৮ লক্ষ মেঃ টন তুল1, ৫ লক্ষ মেঃ টন ইক্ষু এবং ১ লক্ষ মেঃ 
টন তৈলবীজ অতিরিক্ত উৎপন্ন হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই অতিরিক্ত 
খাগ্ঘশস্তের মূল্য প্রায় ৯* কোটি টাকা । পৃথিবীর অন্য কৌন পরিকল্পনায় এত 


অধিক খান্যশস্ত উৎপন্ন | এই পরিকল্পনায় প্রায় ৪ লক্ষ কিলোওয়াট 
জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতেছে। এই বিদ্যুৎ বিভিন্ন শিল্পে এবং প্রায় ১২৮টি 
ES ই বহাত বিভিন্ন শিল্পে এবং প্রায় ১২৮টি 


শহরে সরবরাহ করা হইতেছে। এই জলবিদ্যুতের সাহায্যে নলকূপ হইতে জল 


তুলিয়া জলসেচের ব্যবস্থাও কর! হইবে। 


মহানদী পরিকল্পন! 
(The Mahanadi Project) 

উড়িয্যার বর্তমান অর্থ নৈতিক উন্নতিতে এই ARFA যথেষ্ট সহায়ত| 
করিয়াছে। উড়িষ্যার মহানদা সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ নদী । পূর্বে এই নদীর 
বন্যায় বহু সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুনারে মহানদীর উপর 
তিনটি s দেওয়া হঈবে। হীরাকুদ, টিকারপাড়। ও নারাজে এই বাঁধ নিগিত 
হইবে। ইহার ফলে জল্সেচের ব্যবস্থ। হইবে, 
ব্না-নিযন্ত্রণ সহজসাধ্য হইবে | টি is 
o TENRA ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে হীরাকুদ বাধ ভারতের দীর্ঘতম ate | 
ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪:৮ কিলোমিটার ; ইহার পশ্চাতে একটি বৃহদাকার কৃত্রিম হ্রদ 
টি করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে হীরাকুদ বাধের কাজ শেষ হইয়াছে। এই 
“a হইতে প্রায় ২৬২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইয়াছে । 
ছার ফলে শরতিবত্পর w'e লক্ষ মেঃ ট; 


ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা - ১২৫ 


করিতেছে | এই বাধ হইতে বর্তমানে ১'১৮ লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
হইতেছে। রাউরকেলায় ইম্পাত-শিলে ও হীরাকুদের নৃতন VAAN 
কারখানার এই fags সরবরাহ হইতেছে। হীরাকুদ বাধ নির্মাণ করিতে ৭* লক্ষ 
৭৮ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে । 

মহানদীর উপর আরও দুইটি বাধ দেওয়া হইবে। ঢেনকীনল জেলার 
টিকারপাড়ায় এবং কটকের নিকট নারাজে এই বাধ নির্মাণ করা হইবে । 
এই বাধগুলির প্রধান উদ্দেশ্য জলেচের ব্যবস্থা করা এবং বন্তা৷ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা 
করা । মহানদী পরিকল্পনার তিনটি বীধের কাজ সম্পূর্ণ হইলে প্রায় ১১ লক্ষ 


মহানদী পাৰরিকল্পনা 
wets 
ia ; সেচ জি 


মানচিত্রে হীরাকুদ বাধ ও রাউরকেল্লার নৈকট্য বিশেষ লক্ষণীয় । 


হেক্টর জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত হইবে এবং oe লক্ষ কিলৌওয়াট, 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। এই পরিকল্পনার ফলে নৌ-চলাচলেরও সবন্দৌবস্ত 
হুইবে। 

উড়িয্যায় প্রচুর খনিজ সম্পদ Foy) এখানে লৌহ, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ 
প্রভৃতি খনিজ পদার্থ পাওয়া যাঁয়। ইহার সঙ্গে জলবিদ্যুৎ-শক্তির সংযোগ 
হওয়ায় SEN We শি্সম্দ্ধ হইয়া উঠিবে। ইতিমধ্যে রাউরকেল্লায় ইস্পাত- 
শিল্প গড়িয়। ডাঠিয়াছে এবং আরও বন্ধ নৃতন শিল্প প্রাতিপ্রিত হইতেছে | 


. ভৌগোলিক. কোন কারণে গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত , ভাগীরথী হই 


- কলিকাঁতার নৌ-চলাচলের 


ze আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
ade পারিকজনা 
(The Ganga Barrage Project) 


বর্তমানে ভাগীরথী নদী খুবই সরু হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে 


তে পদ্ম! নদীর 
দিকে সরিয়া যায়। ইহার ফলে পদ্মা নদী গঙ্গার প্রধান garaio পরিণত হয় 
এবং ভাগীরথীর স্রোতের বেগ SAAT যায়। এইজন্য কলিকাতা বন্দরে নানাবিধ 
অস্তুবিধার 22 হয়; ক্রমশ:ই ভাগীরথী সরু হওয়ায় ভাগীরথী-হুগলী নদীতে 


ক্রমাগত পলিসঞ্চয় শুরু -হয়। অজয়, রূপনারায়ণ প্রভৃতি নদী বালি, কাদ! 
ইত্যাদি হুগলী নদীতে আনিয়া 


ফেলে। স্রোতের জোর কম থাকায় হুগলী 
নদীর পক্ষে এইগুলি 
সরাইয়া ফেলা কঠিন। 
ফলে, কলিকাতা বন্দরে 
জাহাজ আস! দুঃসাধ্য 
হইল! এখন এই 
পলিমাটি ড্রেজার. যন্ত্রে 
সাহায্যে সরাইয়া ফেল! 
হয় এবং পাইলটের 
(পথপ্রদর্শক) সাহায্যে 
সমুদ্রগামী জাহাজ বন্দরে 
লইয়া আনিতে হয়। 
ড্রেজার 'ও পাইলটের 
(Pilot) বন্দোবস্ত 
করিবার জন্য কলিকাতা 
বন্দর প্রতিষ্ঠানকে (Cal- 
cutta Port Commi- 
ssioners) কোটি কোটি 
নদীতে জলাভাবের ay উত্তর ভারতের সহিত 
অন্থবিধার স্টি হইয়াছে। জলের পরিমাণ কমিয়া 
লবণের অন্পাত বাড়িয়া গিয়াছে। সেইজন্য 


টাকা খরচ করিতে হয়। 


যাওয়ায় নদীর জলে 


ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ১২৭ 


কলিকাতার পানীয় জল লবণাক্ত হইয়া যায়। ফলে নানাবিধ রোগ দেখা 
দেয়। এই জল পরিস্রত করিবার sax কলিকাতা কর্পোরেশন কহ অর্থবায়ে 


এষ সকল ইল/বান, ws কিনিয়া আনে, সেইগুলি. লবণাক্ত জলের জন্য 
তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায় । | 


এই সকল অন্ুবিধা দূর করিবার জন্য ৪৫ কোটি টাকার একটি পরিকল্পন৷ 
ভারত সরকারের “নিকট উপস্থাপিত কর! হইয়াছিল । বর্তমানে ইহার খরচ 
বাড়িয়া প্রায় ১১০ কোটি টাকায় দাড়াইবে বলিয়া মনে হয়। এই পরিকল্পন! 
অনুসারে মুশিদাবাঁদ জেলায় ধুলিয়ানের নিকট তিলডাঙ্গ| নামক স্থানে গঙ্গার 
উপর একটি বাধ নিমিত হইতেছে। এই বাধের নাম হইয়াছে qaal বাঁধ 
(Farrakka Barrage) | এই বীধের পিছনদিক হইতে একটি খাল কাটিয়া 
ভাগীরথী নদীর সহিত সংযুক্ত কর! হইতেছে। ফলে গঙ্গা নদীর প্রধান স্রোত 
ভাগীরথী নদীতে ফিরিয়া আসিবে এবং ভাগীরথী-হুগলী নদীতে পুনরায় জল- 
বৃদ্ধি হইবে। জলীভাবের দরুন উপরে বণিত যে সকল অসুবিধার ww 
হইয়াছে, তাহ! দূর হইবে। ভাগীরথীর জল বৃদ্ধির দরুন পলিমাটি ও বালুচর 
ধুইয়া সাগরে চলিয়া যাইবে | কলিকাতা বন্দরে ড্রেজার ও পাইলটের প্রয়োজন 
কমিয়া যাইবে -এবং অনেক খরচ বাচিয়া যাইবে । কলিকাতার পানীয় জল 


athe হইবে না) তজ্জনিত রোগ কমিয়! যাইবে এবং কলিকাতা কর্পো- 


রেশনের জল-পরিশোধনের যন্ত্রপাতি সহজে নষ্ট হইবে না। কলিকাতা হইতে 
উত্তর ভারতে যাইবার নৌ-চলাচলেরও স্থবিধা হইবে | 

এতদিন কলিকাতা হইতে রেলপথ বা স্থলপথে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যাইবার 
কোন রাস্তা ছিল al | এই পরিকল্পনা কার্ধকরী হইবার ফলে বাঁধের উপর দিয়! 
রাস্তা নিগিত হইয়াছে, দক্ষিণবন্গের সহিত উত্তরবঙ্গের যোগসূত্র স্থাপিত 
হইয়াছে এবং কলিকাতা হইতে রেলপথে ও স্থলপথে সরাসরি উত্তরবঙ্গে যাওয়| 
যাইতেছে | ভাগীরধী-হুগলী .নদীতে জলবুদ্ধি হইলে জলসেচের বন্দোবস্ত 
করা যাইবে | A 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির 
জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয় ৷ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বার বার এই পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিবার দাঁবি জানানোর ফলে ভারত সরকার তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহার 
কাজ শুরু করিবার গিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্প্রতি এই বীধের কাজ শেষ 
হুইয়া আসিয়াছে ।. ইহার ফলে কলিকীতা৷ বন্দরের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা 
আছে । এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ফলে বাংলাদেশের পদ্ম 


১২৮ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
নদীর জল কমিয়া যাইবে_এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের সহিত ভারত 
সরকার আলোচনা করিতেছেন | 

কুণী পরিকল্পনা (The Kossi Project) 


হিমালয় পর্বতে উৎপন্ন হইয়া নেপাল ও বিহারের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া 
কুলী নদী গঙ্গা নদীতে পড়িয়াছে। এই নদীকে বিহারের দুঃখ বলা হয়। 
এই নদীর বন্তা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, নদীর গতিপথ সচরাচর পরিবতিত হইয়া 


প্রবল বৃষ্টিপাতে ও বরফ-গলা৷ জলের ajto 
সম্পত্তি নষ্ট করে; ব্ন্যাপীড়িত স্থান atia 


জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য 
কল্পনা অঙ্গসারে কুশী নদীর 


ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা ১২৯ 


উপর বিহার-নেপাল সীমান্তে হুন্ুমাননগীরে একটি সেচ-বাঁধ দেওয়া হইবে । 
ইহার ছুই পার্শ্বে দুইট খাল কাটিয়া উত্তর বিহারের প্রায় ৫'৬ লক্ষ হেক্টর 
জমিতে জলসেচের বন্দোবস্ত করা হইবে। পশ্চিম খাল ছারা নেপালে : 
প্রায় ১১:৭ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা. হইবে । এই বাঁধের 
সাহায্যে প্রথমাবস্থায় প্রায় ২১,০০০ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে | 
নেপালে ছাত্রা গিরিখাতের নিকট কুশী-নদীর উপর ২২৯ মিটার উচ্চ একটি 
বাধ দেওয়া হইবে। এই বীধের দুইদিকে দুইটি খাল কাটিয়। প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টর 
- জমিতে জলমেচের বন্দোবস্ত করা হইবে। এই পরিকল্পনায় ১৮ লক্ষ কিলো- 
ওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রস্তাব কর! হইয়াছে। 

এই পরিকল্পনায় মোট ১৭৭ কোটি biel aa হইবে। পরিকল্পনাটি অত্যন্ত 
বড় বলিয়া ইহাকে সাতটি স্তরে ভাগ করা হইয়াছে; প্রথম স্তরের কাজের 
জন্য ৭৬ কোটি টাকা খরচ হইবে। ভারত সরকার প্রথম স্তরের পরিকল্পনা 
অনুমোদন করিয়াছেন | 


বর্থিময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা ( The Mor Project ) 


বিহারের দেওঘরের নিকট fage পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়! ময়ুরাক্ষী নদী 
পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়া ভাগীরথী নদীতে আসিয়! পড়িয়াছে। এই পরিকল্পনা 
অনুসারে বিহারের মাসাঞ্জোরে ময়্রাক্ষী নদীর উপর একটি বাধ দেওয়া 
হইয়াছে | কানাডা সরকারের সহায়তায় এই বাধ নিগ্িত হইয়াছে বলিয়া 
উহার নাম ‘কানাড৷ বাঁধ” রাখা হইয়াছে | এই পরিকল্পনায় ৪,০০০ কিলোওয়াট 
জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে | ইহার ফলে বিহারের gael অঞ্চল বিশেষভাবে 
CAFS হইবে | 

পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম জেলার ange অপর একটি সেচ-বাধ নির্মাণ 
করা হইয়াছে । ইহার ছুইদিকে খাল কাটিয়া বীরভূম জেলার প্রায় ২'৯১ লক্ষ 
হেক্টর জমিতে জলমেচের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহার ফলে প্রতিব্সর 
৩ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত ods উৎপন্ন হইবে। এই খাগ্ণস্তের মূল্য প্রায় 
১০ কোটি টাকা। এই পরিকল্পনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কতৃক পরিচালিত। 
ইহাতে মোট ১৬'১১ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। মযুরাক্ষী পরিকল্পনার stg 
১৯৫৫ সালে শেষ হইয়াছে। 


১৩০ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


fate পরিকল্পন| (The Rihana Project )-এই পরিকল্পনা 
অঙ্গসারে উত্তরপ্রদেশের শোন নদীর শাখা রিহাঁও নদীর উপর পিপরী নামক 
স্থানে একটি বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে। এই বাঁধের পিছনে ভারতের বৃহত্তম 


ATT “থাল -=--- 
শাখা খাল:.-..«- 


জলাধার 22 হইয়াছে; এই জলাধারের আয়তন প্রায় ৪৬৬ বর্গ কিলোমিটার | 
এই জলাধারের জল হইতে উত্তরপ্রদেশে ও বিহারে প্রায় ৭-৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে 
জলসেচের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ve লক্ষ কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন 
RAI এই পরিকল্পনায় বন্য নিয়ন্ত্রণের এবং কলিকাতা হইতে রিহাঁও উপত্যকা 
পর্যন্ত নৌ-চলাঁচলের বন্দোবস্ত হইতেছে । এই পরিকল্পনাটি উত্তরপ্রদেশ 
সরকার কর্তৃক পরিচালিত। ইহাতে মোট-৪৫:২৬ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে। 
সম্প্রতি ইহার কাজ শেষ হইয়াছে। 


Fren পরিকল্পনা (The Tungabhadra Project)—<ই পরিকল্পনা 
অন্ুদারে দক্ষিণ ভারতে Sel নদীর প্রধান শাখা BIER নদীর উপর মহীশূর 
রাজ্যের মালাপুরম নামক স্থানে একটি বাধ নির্মাণ করা হইয়াছে। বীধটির 
ছুইদিকে খাল কাটিয়া অন্ধ ও মহীশূর রাজ্যে প্রায় ৩৩৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে 
জলসেচন হইতেছে এবং ১৫ লক্ষ কিলওয়াট জগবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে | 


ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা ১৩১ 


মহীশূর ও অন্ধ রাজ্যকর্তৃক এই পরিকল্পনা পরিচালিত হইয়াছে। ইহার জন্য 
মোট ২৯ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে । . 

রামাপদসাগর পরিকল্পনা__অন্ধ, রাজ্যে গোদাবরী নদীর উপর 
রামাপদ্সাগরের নিকট বাধ দিয়া প্রায় ১০৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন 
হইবে এবং ১ লক্ষ ৫* হাজার কিলোওয়াট্‌ জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে | 

নাগাজুনসাগর পরিকল্পনা__অন্ধ রাজ্যের নাগার্জুনসাগরে কৃষ্ণা নদীর 
উপর বাধ দিয়! প্রায় ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন হইতেছে এবং ৭৫ হাঁজার 
কিলো ওয়াটু জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। 

চন্বল পরিকল্পন|--যয়ুন| নদীর উপনদী চম্বলের উপর বাধ দিয়া রাজস্থান 
ও মধ্যপ্রদেশের প্রায় ৪'৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলষেচন হইতেছে এবং ৭৫ হাঁজীর 
কিলোওয়াঁট, জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতেছে। : 

কাকড়াপাড়! পরিকল্পন!-গুজরাট রাজ্যের স্থুরাটের নিকট wie) নদীর 
উপর বাধ দিয়া ২'৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন হইতেছে এবং ২৪ হাজার- 
কিলোওয়াট, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। 

সঙ্গমেশ্বরম্‌ পরিকল্পন|--ক্লফ ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমন্থলের নিকট 
সঙ্গমেশ্বরমে কুষ্ণা নদীর উপর একটি বাধ দিয়া অন্ধ ও তামিলনাড়ু রাজ্যে প্রায় ১০ 
লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন হইতেছে । এই পরিকল্পনায় প্রায় ৭৮ কোটি 
টাকা ব্যয় হইয়াছে এবং তামিলনাড়ু এবং অন্ধ সরকার এই ব্যয়ভার বহন 
করিয়াছে। 

কুণ্ড! পরিকল্পনা__তামিলনাড়ু রাজ্যের নীলগিরি অঞ্চলে Eel নদীর উপর 
বাঁধ দিয়া ১ লক্ষ ৮০ হাজার কিলৌওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে। কানাডা 
সরকারের সহায়তায় ইহার নির্মাণ কার্য চলিতেছে | ইহা তামিলনাড়ুর বৃহত্তম 
জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা | i 

বিভিন্ন রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত আরও অনেক পরিকল্পনার কাঁজ 
বর্তমানে অগ্রপর হইতেছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সিন্ধু জলচুক্তি অনুসারে বিপাশা 
নদীর উপর বাধ দিয়া রাজস্থান ও পাঞ্জাবে জলসেচের ব্যবস্থা হইবে। এই 
বিপাশ। পরিকল্পনায় মোট খরচ হইবে ১১৭৪৩ কোটি টাকা । এই 
. পরিকল্পনায় ১০৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচনের বন্দোবস্ত হইবে এবং ২৪ 
লক্ষ কিলোওয়াটু জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে মধ্যপ্রদেশের হাসদেও পরিকল্পনাও 


তৃতীয় পরিকল্পনার TERS হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয় 
হইবে। ইহার ফলে ১'২ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচন হইবে। 


১৩২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
; প্রশ্নাবলী 


1. Describe in general the physical and economic factors for the 
development of hydro-electricity. Name two countries which have 
developed it because they have practically no other fuel resources and 
two countries which have developed it though they are rich in other one 


or more fuel resources, UB. U. Univ. Ent. 1961] 

(জলবিছ্বাৎউৎপাদনের উপযোগী প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাগুলি সাধারণভাবে 
পর্যালোচনা] কর। দে সকল দেশ কার্ধতঃ কোন ইন্ধন-সামগ্রী না থাকার জন্য জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন করিয়াছে, সেইরূপ দুইটি দেশের নাম কর এবং যে সকল দেশ এক বা একাধিক 
ইন্ধন-সামগ্রীতে সমৃদ্ধিশালী হওয়া সত্বেও ইহা উৎপন্ন করিয়াছে সেইরূপ দুইটি 
নাম লিথ। ) 

BAe ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা হইতে ‘জলব্দ্রাৎ-উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা” fea | প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর দেশগুলির মধো জাপান ও হুইজারল্যাও এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর দেশগুলির মধ্যে মাফিন 
gene ও রাশিয়া উল্লেখযোগা। 


দেশের 


2. Enumerate the geographical conditions favourable for the 
development of hydro-electricity. Where in India are such conditions 
fulfilled? How is the power utilised? 


‘ [ C. U. Pre-Uniy. 1965 & B. U. Univ. Ent. 1968 } 
( জলবিছাৎ-উৎপাদনের উপযোগী (ভৌগোলিক অবস্থাগুলি afal কর। ভারতে এই অবস্থাগুলি 
কোথায় বিদ্যমান? এ fegre কিভাবে ব্যবহৃত হয়? ) 
উ-সঃ ১০৭-১০৮ পৃষ্ঠা হইতে “জলবিছ্বাৎ-উৎপাদনের উপযোগী অবস্থা,” ১১০-১১১ পৃষ্ঠা হইতে 
“উৎপাদনকারী অঞ্চল’ এবং ১০৭ পৃষ্ঠা হইতে “জলবিদ্যুৎ” লিখ | 


3, Explain the importance of irrigation in India and describe various 
methods of irrigation practised in India. [ B. U. Univ. Ent, 1961] 
(ভারতে জলসেচের গুরুত্ব বুঝাইয়া লি এবং বিভিন্ন জলমেচ প্রণালী বর্ণনা কর। ) 

GAs ১১৬-১১৮ পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের জলসেচ-প্রণালী” লিখ | 
4. “Ganga Barrage project is essential for saving 


৮ the port of 
Calcutta.” —Comment. 


EC. U. Inter, 1967 } 
( “কলিকাতা! বন্দর রক্ষার জন্য গঙ্গা-বাধ পরিকলনা অপরিহার্য ।*__সস্তবা faq | 


B-a: ১২৬ ১২৮ পৃষ্ঠা হইতে গঙ্গা বাধ পরিকল্পনা" লিখ । 
5. What do you know ofthe Bhakra-Nangal Multipurpose Project ? 
What areas are likely to be benefited on its completion ? 


[C. U. Inter. 1955 & N. B, U. Pre-Uniy. 1967] 
(ভাকরাঁনাঙ্গাল বহুমুখী পরিক লনা সম্বন্ধে কি জান? ইহার কাজ সম্পূর্ণ হইলে কোন্‌ কোন্‌ 


অঞ্চল উপকৃত হইবে ? ) 
উ-স £ ১২২-১২৪ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা’ জিথ। 


ভারতের বহুমুখী নদী-পরিকল্পনা ১৩৩ 


6. 01৮০ an account of any major multi-purpose river valley project in 
India and state the benefits expected to be derived from the project. 
[C. U. Pre-Uniy. 1961 & 19691 
(ভারতের একটি বড় বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনার বিবরণ লিখ এবং এই পরিকল্পনা হইতে 
যে সকল উপকার পাওয়া! যাইবে তাহা বর্ণনা FH!) 
B-A: ১২২-১২৪ পৃষ্ঠ! হইতে “ভাকর নাঙ্গাল’ পরিকল্পনা লিখ। 
7. Describe the Farakka Barrage ( Ganga Barrage Project ) and fully 


discuss the benefits which are likely to come out of it. 
IC. U. Pre-Uniy. 1962 & B. U. Univ. Ent. 1963 & 1966] 


(ফারাক। বাধ (গঙ্গা বাধ) পরিকল্পনা বর্ণনা কর এবং ইহা হইতে যে সকল উপকার আশ 
করা যায়, তাহা ম্পূর্ণভাবে আলোচনা Fa | ) 

T-A: ১২৬-১২৮ পৃষ্ঠ! হইতে "গঙ্গা বাধ পরিকলনা" লিখ । 

8. Why D.V. C. is called a multi-purpose project ? What advantages 


West Bengal and Bihar are having for it ? [B. U. Univ. Ent. 1963] 
&'N. B. U. Pre-Univ. 19671 


(ডি. ভি. মি.-কে একটি বহুমুখী পরিকল্পন। বলা হয় কেন? পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার ইহা হইতে 
কি কি উপকার পাইয়া থাকে ?) 

B-A: ১১৪-১২২ 45) হইতে “দামোদর উপত্যকা পরিঞজনা, লিখ। 

9. What do you understand by ‘Multi-purpose River projects ? Give a 


brief account of any one of such projects. 19. U. Univ. Ent. 1961 ; 
C. U. Pre-Uniy. 1963 & 1971 & N. B. U. Pre-Uniy. 1968] 


(‘বহুমুখী নদী aaraa বলিতে কি বুঝ? ভারতের এইরূপ যে কোন একটি পরিকল্পনার 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ) 

উ-নঃ ১১৮-১১৯ পৃষ্ট। হইতে ‘ভারতের বহুমুখী নদী পরিকল্পনা’ লিখ এবং ১২২-১২৪ পৃষ্ঠা 
হইতে ‘ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা’ লিখ। 

10. Give an account of the present position and future possibilities of 


development of water-power in India. {B. U. Univ. Ent, 1664 
& N. B. U. Pre-Uniy. 1968] 


(ভারতের aafaa উৎপাদনের বর্তমান অবস্থা! এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির নম্তাৰনা সম্বন্ধে বিবরণ * 
দাও।) 

উ-সঃ ১১১-১১৫ Yl হইতে ‘ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন’ fea | 

11. (a) What are the different purposes of a Multi-purpose River 
Valley Project ? ; 

(b) Write a short account of the Bhakra-Nangal Project and the bene- 
fits derived from it. {B. U. Univ. Ent. 1964 & C. U. Pre-Uniy, 1967] 


বহুমুখী নদী-পরিকল্পনার বিভিন্ন উদ্দেশ্য কি কি? ভাকরা-সাঙ্গাল পরিকল্পন! বর্ণনা! কর এবং 
ইহা atal কি কি উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা লিখ । ) 


১৩৪ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


উ-স 2. ১১৮-১১৯ পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের বহুমুখী নদী পরিকজন1” এবং ১২২-১২৪ পৃষ্ঠা হইতে 


“ভাকরা-নীঙ্গীল পরিকল্পনা” লিখ। 
12. Write short notes to explain why Scandanavian countries depénd 
mainly on hydro-electricity. [ C: U. Pre-Uniy. 1964) 


(স্থ্যাগ্ডানেভিয়ার দেশগুলি প্রধানতঃ জলবিছ্যাতের উপর নির্ভরশীল কেন তাহ! বুঝাইয়া 
সংক্ষেপে লিখ |) 
B-A: ১১১ পৃষ্ঠা হইতে ‘নরওয়ে ও সুইডেন’ লিখ । 


13. WC short notes on the Mahanadi Project. 
[B. U. Univ. End 1965 & N. B. U. Pre-Univ. 1967] 


(মহানদী পরিকল্পন! সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। ) 
উ-স ২ ১২৪-১২৫ পৃষ্ঠ। হইতে ‘মহানদী পরিকল্পনা” faa | 
14. Write short account of the Damodar Valley Project and the 


benefits derived from it. LC. U. Pre-Univ. 1962,1964,1966,1968 
& N. B. U. Pre-Uniy. 1968} 


(দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিখ এবং ইহ! ata কি কি উপকার 
হইয়াছে, তাহা দেখাও | ) 
B-A: ১১৯. ১২২ পৃষ্ঠ। হইতে ‘দামোদর উপত্যকা] পরিকল্পনা’ লিখ | 


15. State how hydro-electricity isa superior power resource. Under 
what physical and other conditions can there be deyelopment of hydro- 
electricity ? Name at least four important hydro-electric installations 
of India indicating their locations. {B. U. Univ. Ent. 1966 & 1970] 


(কিভাবে mafas উৎকুষ্টতর শক্তিমম্পদ তাহ! বর্ণনা কর। কি কি প্রাকৃতিক ও অন্তান্ত 
অবস্থায় জলবিদ্ুতের উৎপত্তি হইতে পারে? ভারতের অন্ততঃ চারিটি জলবিছৎকেন্ত্রের নাম লিখ 
এবং তাহাদের অবস্থান বর্ণনা কর।) 

BA: ১৯১ পৃষ্ঠা হইতে “জলবিছু।ৎ*, ১০৪ ১*৯ Yl হইতে 'জলবিছু ৎ উৎপাদনের উপযোগী 
অবস্থা” এবং ১৮ পৃষ্ঠ! হইতে “জলবিছ্যাতের সুবিধা” লিখ | 

16. State the salient features of the Mayurakshi project, 


[ C. U. Pre-Uniy, 1969} 
( agate পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন! কর। ) 


GAs ১৯২ পৃষ্ঠা হইতে 'মযুরাক্ষী পরিকল্পনা” fas | 


Seq Sats 
খনিজ মদ 


(Minerals) 


খনিজ পদার্থ প্রকৃতির দীন। একই উপাদানে গঠিত বা সামান্য পরিবর্তিত 
যে সকল.রাসায়নিক প্রক্িয়া-সভুত যৌগিক পদার্থ শিলাস্তরে দেখা যায় তাহা- 
দিগকে খনিজ পদার্থ বলে। যেমন-_্বর্ রৌপ্য, কয়লা, লৌহ ইত্যাদি। 
অধিকাংশ খনিজ পদার্থ ভূপৃষ্ঠের নীচে পাঁওয়| যাঁয়। কিন্ত কোন কোন সময় 
ভূপুষ্ঠের উপরিভাগেও খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। l 

প্রাচীন যুগ হইতেই খনিজ পদার্থের প্রচলন দেখা যাঁয়। প্রস্তরযুগের 
পরেই aaa তাত্র ব্যবহার করিতে শিখে; সেইজন্য এই যুগের নাম Sia- 
' যুগ। Saia পরে আসে ক্রোঞ্জুগ । shaa সহিত টিন মিশাইয়া 
cata তৈয়ার করিতে হইত। gives সাহায্যে কৃষি যন্ত্রপাতি. ও gaia 
প্রস্তুত হইত। ইহার পর আমে লৌহযুগ। মানব-পভ্যতার ইতিহাসে ইহ! 
একটি বৃহৎ, পাদক্ষেপ। ক্রমশঃ Tiga আরও খনিজ পদার্থ আবিষ্কার করিতে 
আরম্ভ করে। ইহাদের মধ্যে কয়লা মানুষের সভ্যতায় বিপ্লব wz? করে। 
কয়লা হইতে মান্গুষ শুধু বাম্পশক্তি স্থষ্টি করে নাই, ইহার সাহায্যে লৌহ- 
পিণ্ড ও ইন্পাত-উৎপাঁদন্‌ সম্ভব হয়। ইহা ছাড়া, করল হইতে নানাবিধ 
উপজাত-দ্রব্য আবিষ্কৃত হইতে থাকে; যথা, পিচ, ন্যাঁপথলিন, শ্যাকারিন 
ইত্যাদি। খনিজ তৈল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বহুস্থানে নৃতনভাবে সভ্যতার 
সৃষ্টি হয়। মধ্য এশিয়ার কুওয়েট, ইরাক প্রভৃতি স্থানে তৈলখনি আবিষ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ, ডাচ, ফরাসী ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি দেখা গেল। 
মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদ লইয়া ইহাদের মধ্যে ছন্দের È হইলেও শেষপর্যন্ত ইহারা 
সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের তৈলপম্পদের অধিকারী হয়। তৈলসম্পদ বাঁড়িবার ফলে মধ্য- 
প্রাচ্যের বহু দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিলাভ সম্ভবপর হয় | 


বর্তমান যুগে মানুষের উন্নতির মূলে রহিয়াছে বিভিন্ন খনিজ সম্পদ | পৃথিবীন্ব 
যে সকল দেশ আজ সমৃদ্ধিশালী, তাহাদের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা 


১৩৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


করিলে দেখা যাইবে যে, এই সকল দেশের উন্নতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের 
খনিজ সম্পদ । রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, বৃটেন, চীন, প্রভৃতি দেশে 
অপর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ বিদ্যমান | এই সম্পদকে কাজে লাগাইয়া এই দেশগুলি 
আধিক উন্নতিনাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে । 


আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও খনিজ পদার্থ মানুষের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু; 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র, জাহাজ, মোটরগাঁড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে খনিজ 
পদার্থের প্রয়োজন । সভ্যতার মানদণ্ড উচু রাখিতে হইলে এই সকল সামগ্রী 
বর্তমান যুগে বিশেষভাবে প্রয়োজন। সকল দেশেই খনিজ পদার্থ পাওয়া 
যায় না। Beak যে সকল দেশে খনিজ সম্পদ বিদ্যমান, দেই সকল দেশের 
প্রতি ক্ষমতাপিপ্ণ, জাতির লোভ থাকা স্বাভাবিক । খনিজ সম্পদের অধিকারী 
হইবার জন্য বহু দেশকে পরাধীনতার গ্রানি ভোগ করিতে হইয়াছে। 


খনিজ সম্পদের মোহ মান্য কখনই ত্যাগ করিতে পারে না । ইউরোপের 
সভ্য মানুষ অস্ট্রেলিয়। যাইতে দ্বণাবোধ করিত । কিন্তু যখনই সেখানে স্বর্ণথনি 
আবিষ্কৃত হইল, সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি হইতে ‘দলে দলে মাঁনুষ 
অস্ট্রেলিয়ায় ছুটিয়৷ চলিল। তাহারা! স্থানীয় সরকার গঠন করিয়| স্বর্ণ আহরণ 
করিতে শুরু করিল এবং “শ্বেত অস্ট্রেলিয়! নীতি ( White Australia Policy ) 
অনুসারে এ দেশে এশিয়ার কুষ্ণকায় লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া দিল। 
 আলাঙ্কার তুষারাবৃত অঞ্চলে স্বর্ণথনি আবিদ্কত হইবার পরেই সেখানে দলে 
দলে লোক ছুটিয়৷ চলিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বর্ণণনি আবিষ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে 
পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি হইতে লোকজন যাইয়া খনিজ সম্পদ আহরণ করিতে 
শুরু করিল এবং স্থানীয় লোকদের উপর বর্ণবিদ্বেষনীতি (Apartheid Policy) 
প্রয়োগ করিয়! বীভৎস অত্যাচার আরস্ত করিল। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনি-সমূহের 
উপর মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের কর্তৃত্ব AMS | স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, 
উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির উন্নতির মূলে রহিয়াছে 
তাহাদের নিজেদের এবং পরদেশের খনিজ সম্পদ । ' 
খনিজ সম্পদের বৈশিষ্ট্য (Features of Mineral Wealth) —cpta 


দেশই খনিজ সম্পদে সম্পুর্ণ হে। সেইজন্য অধিকাংশ দেশ অন্য দেশের 


উপর খনিজ পদার্থের জন্য কমবেশী নির্ভরশীল। খনিজ সম্পদের পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ । ইহার আয়তন বুদ্ধি করা সম্ভব নহে। অবশ্তখনিতে সঞ্চিত (Reserves) 


খনিজ সম্পদ » ১৩৭ 


খনি পদার্থের উত্তোলনের পরিমাণ নির্ভর করে মান্গষের কর্মকুশলতা৷ ও খনন 
” পদ্ধতির উপর। বর্তমানে সমৃদ্ধিশালী উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপীয় 
দেশগুলিতে খনিজ পদার্থের আহরণের মাত্রা অত্যন্ত বেশী। মনে হয়, Ae 
তাহাদের খনিজ সম্পদ নিঃশেষিত হইয়া যাইবে এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে 
পূর্বদেশীয় অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলির উপর নির্ভরশীল হইতে হইবে | 

খনিজ সম্পদ-আহ্রণে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। পরাধীন দেশগুলি হইতে দ্রুত খনিজ aay আহরণ করিয়া বৈদেশিক 
দখলকারীরা এই সম্পদ তাহাদের দেশে লইয়া যায় এবং ইহা ছারা নিজেদের 
শিল্পের উন্নতিসাধন করে । এইজন্য পরাধীন দেশসমূহ খনিজ সম্পদের অধিকারী - 
হইয়াও স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে পারে না। 

খনিজ সম্পদের উৎপাদন ইহার চাহিদার উপর নির্ভরশীল । শিল্পের উন্নতি, å 
যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির উপর খনিজ সম্পদের চাহিদা নির্ভর করে। যুদ্ধের সময় 
wate নির্মাণের জন্য খনিজ দ্রব্যের চাহিদা! বুদ্ধি পায়। খনি অঞ্চলের সহিত 
দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষতঃ শিল্পাঞ্চলের যানবাহন-ব্যবস্থার জ্বন্দোবস্ত 
ন! থাকিলে খনিজ সম্পদ উত্তোলনে ব্যাঘাত 2B হয় । 

খনিজ সম্পদ উত্তোলনে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণনা করিলে বহু 
খনিজ দ্ৰব্য খনিতেই থাকিয়া যায়। আধুনিক যন্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক নাজসরঞ্জাম 
ব্যবহার করিলে খনি হইতে অধিক দ্রব্য উত্তোলন করা যায় | 

খনি অঞ্চলে শ্রমিকের অভাব থাকিলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। খনির 
অভ্যন্তরে বহু কাজ হাতে করিতে হয় বলিয়। খনিজ দ্রব্য উত্তোলনে প্রচুর স্থলভ 
অমিক:প্রয়োজন। 

খনিজ সম্পদের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Minerals)—ভূগত্ভত্ 
খনিজ পদার্থ বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে। শিলার গঠনের উপর খনিজ 
পদার্থের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। কিন্ত কোন কোন খনিজ দ্রব্য 
প্রাণী ব| উদ্ভিজ্জ হইতে উদ্ভূত হয়। যেমন, গাঁছপাল! বহুদিন মাটির নীচে 
থাকিলে কয়লাঁয় পরিণত হয় এবং প্রাণীর হাড় ভূগর্তে থাকিলে খড়িজীতীয় 
খনিজে পরিণত হয়। এইভাবে দেখা যাইবে যে, ভূগর্তে বিভিন্ন প্রকার খনিজ 
বিগ্মান। এইগুলি সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যায়_ধাতব খনিজ, 


১০ 


১৩৮. আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


অ-ধাতব খনিজ। এই ছুই প্রকার খনিজ ভ্রব্কে আবার বিভিন্ন ভাগে 
বিভক্ত করা যায় । যথা £ ` 


খনিজ সম্পদ (Minerals) 
| | 
ধাতব খনিজ অ-ধাতব খনিজ 
(Metallic minerals) (Non-metallic minerals) 


লোহবগাঁয় ধাতব খনিজ  লৌহ-সন্কর ধাতব থনিজ অ-লৌহবরীয় খনিজ 


(Ferrous Metals) (Ferro-alloys) (Non-‘errous metals) 

লৌহ মাঙ্গানিজ, নিকেল,  তাত্র, টিন, আলুমিনিয়াম, 

টাংস্টেন প্রভৃতি দস্তা, সী! প্রভৃতি এবং af, 

রোপা, প্লাটিনাম প্রভৃতি 
, মুূলবান খনিজ 
| | | | 
খনিজ জালানি গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত রসায়নশিল্পে বাবহৃত অন্যান্য অ-ধাতব 
(Fuels) খনিজ (Structural বনি (Minerals used ।খলিজ (Other 
কয়লা, খনিজ minerals) chemically) non-metallic 
তৈল, AtA চুন, চুনাপাথর, মার্বেল লবণ, সালফার, পটাশ, minerals) 

প্রভৃতি, প্রভৃতি 1 ডোলোমাইট প্রভৃতি অজ, গ্রাফাইট প্রভৃতি 


SITO খনিজ সম্পদ ও ইহাল্প সমস্যা 


(Minerals in India and its problems) 


ভারতে প্রচুর খনিজ সম্পদ থাকিলেও লোকসংখ্যার অনুপাতে ইহ! খুবই 
কম। স্বাধীনতা পাইবার পূর্বে দেশে অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য সুপরিকল্পিত 
পন্থায় এই সম্পদ আহরণের বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা হয় নাই। বর্তমানে বিভিন্ন 
পরিকল্পনার মারফত পুরাতন খনি হইতে অধিকমাত্রায় খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের 
বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং নৃতন খনি আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছে। এইভাবে | 
ভারতে খনিজ সম্পদের উৎপাদন বাড়িয়া যাইতেছে । ১৯৪৮ সালে প্রায় 
৩ কোটি মেঃ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল; কিন্ত ১৯৬৬ মালে ৬ কোটি 
২ লক্ষ মেঃ টন কয়ল! উত্তোলিত হইয়াছে । বর্তমানে ভারতে প্রায় ৫ লক্ষ 
লোক খনিজ আহরণে নিযুক্ত আছে। 

পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতের খনিজ সম্পদ নগণ্য। ভারত 
অত্র ও মোনাজাইট-উৎপাদনে প্রথম স্থান এবং ম্যাঙ্গানিজ উৎপাদনে দ্বিতীয় 


খনিজ সম্পদ ১৩৯ 


স্থান অধিকার করিলেও, কয়লা, লৌহ আকরিক, খনিজ তৈল প্রভৃতি অতি 
প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্যের উৎপাদনে ভারতের স্থান অনেক নীচে | 

ভারত কয়েকটি খনিজ দ্রব্য-উৎপাদনে স্বাবলম্বী হইলেও এখনও প্রচুর খনিজ 
সম্পদ বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। লৌহ আঁকরিক, ম্যাঙ্গানিজ ও 
অভ্র-উৎ্পাদনে ভারত স্বাবলম্বী এবং রপ্তানিকারক | কয়লা, আযালুমিনিয়াম ও 
গৃহনির্মাণে ব্যবহৃত খনিজ ভ্রব্-উৎ্পাঁদনে ভারত স্বাবলম্বী, কিন্ত উল্লেখযোগ্য 
রপ্তানিকারক নহে। রৌপ্য, নিকেল, টিন, খনিজ তৈল, সাল্ফার, তাত্র প্রভৃতির 
উৎপাদন খুব কম ; এই সকল খনিজ দ্রব্যের জন্য ভারতকে সর্বদাই পরয়ুখাপেক্ষী 
হইয়! থাকিতে হয়। 

জমস্তা--ভারতের খনিজ-উত্তোলনে বিভিন্ন সমস্তার সম্মুখীন হইতে হয়। 
লৌহ, অভ্র, য্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ রপ্তানি করিয়া তাড়াতাড়ি প্রচুর 
মুনাফা করিবার লোভে বনু ব্যবসায়ী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করিয়া এই 
সকল খনিজ সম্পদ অধিকমাত্রায় উত্তোলন করে। ees এই সকল 
দ্রব্যের উৎপাদন ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করিলে পরে ইহার অভাব . দেখ 
দিতে পারে | 

ভারতের অধিকাংশ মূল্যবান্‌ খনিজ সম্পদ উত্তর-পূর্ব ভারতে বিশেষত, 
বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, | Sai ও মধ্যপ্রদেশে পাওয়া যায়। ভারতের মোট 
খনিজ সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগ বিহারে পাওয়া যায়। কয়লা, লৌহ 
আকরিক, তাত্র, ম্যাঙ্গানিজ, অভ্র, বক্সাইট প্রভৃতির উৎপাদন প্রায় এই 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। সেইজন্য দেশের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নে অস্থৃবিধার 
সৃষ্টি হয়। 

ভারত এখনও ita বিশেষ উন্নতিলাঁভ করিতে পা are fim খনিল 
দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম। এইজন্য অনেক খনিজ দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি 
করিতে হয় | 

খনিজ সম্পদ-আহরণে ভারতে এখনও বৈজ্ঞানিক সাজ-সরপ্তাম সম্পূর্ণভাবে 
নিয়োজিত হয় নাই। গরম দেশ বলিয়া শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও কিছুটা 
, কম; সেইজন্য এখানে খনিজ দ্রব্যের মাথাপিছু উৎপাদন অন্তান্ত সমৃদ্ধিশীলী : 
দেশ অপেক্ষা অনেক,কম। 


ভারতে যানবাহনের SIRA থাকায় এখানে খনিজ ভ্রব্য-আহরণে-অন্থবিধার 
z হয়। বহু খনিজ পদার্থ হইতে অনেক উপজাতদ্দরব্য পাওয়া যায়। 


১৪০ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল ' 


এই সকল উপজাত-্দ্ব্যের উৎপাদনের প্রতি অনেকক্ষেত্রে দৃষ্টি না দেওয়ায় খনিজ 
দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যায় | 

আশা করা যায়, দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সকল অঙ্থবিধা দূর 
হইবে। 


és 67 ৫71 কয়লা ( Coal ) 


ইন্ধন-শক্তিসম্পন্ন খনিজ দ্রব্যগুলির মধ্যে কয়লা অন্ততম। গাছপালা 
ভূগর্ভস্থ হইলে আভ্যন্তরীণ তাপ ও শিলাস্তরের চাপে কয়লায় রূপান্তরিত হয় 

কয়লার শ্রেণীবিভাগ ( Classification of Coal )_ ভূগর্ভস্থ 
নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে বিভিন্ন প্রকার কয়লার aÈ 
হয়। কয়লার গুণাগুণ ও ব্যবহার awit ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত 
করা যায়_ত্যানথ সাইট (Anthracite), বিটুমিনাস্‌ (Bituminus ) ও 
লিগনাইট (Lignite) | 

SALAD সর্বাপেক্ষা Ssp? কয়ল|। ইহাতে জলীয় পদার্থ কম থাকে 
বলিয়! এই কয়লা হইতে বেশী ধোঁয়া বাহির হয় না। ইহা জালাইতে কিছুটা 
অস্থবিধা হয় বলিয়া! এই জাতীয় কয়ল! সাধারণতঃ বড় চুলীতে ব্যবহৃত হয়; 
একবার জলিলে ইহা হইতে প্রচণ্ড তাপ নির্গত হয়। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন 
কয়লার শতকরা! ¢ ভাগ মাত্র এই শ্রেণীর কয়লা | 


বিটুমিনাস করলা জনীয পদার্থের পরিমাণ বেনী থাকে বলিয়া ইহা হইতে : 


প্রচুর ধোয়া বাহির হয় এই কয়লা জালাইতে বিশেষ অন্থবিধা হয় না। 
পৃথিবীর মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা! ৮০ ভাগ এই শ্রেণীর । এই কয়লা 
পোড়াইয়া৷ কোক কয়ল! (Coke) প্রস্তুত হয়। শক্ত কোকি-কয়লা ( Hard 
coke) ইন্পাত ও অন্তান্ত শিল্পে ব্যবহৃত eq) বামগৃহের রদ্ধনকার্ধে নরম 
কোঁক-কয়ল! (Soft coke) Jags হয়। 


আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্থায় বিটুমিনাস-জাতীয় 'কয়লীকে কোক-চুল্লীতে 
(Coke Oven) রাখিয়া cate প্রস্তুত করিবার সময় গ্যাস, আলকাতরা, পিচ 
ratte: আলকাতরা, পিচ, 
শাকারিন- matten Res, স্যাপধালিন, কিয়োদোট, গন্ধক am 
উপজাত-দ্রব্য পাওয়া যায়। কয়লার গ্যাস শহর আলে any 


5l te করে। ইহা 
জালানি হিসাবেও ব্যবহৃত হয়; আলকাতর। গৃহনির্যাণে এবং পিচ arel নির্মাণে 


খনিজ সম্পদ-_কয়লা ১৪১ 


প্রয়োজন হয়। স্তাকারিন অত্যন্ত মিষ্ট এবং ইহা চিনির পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। 
আযামোনিয়াক্যাল লিকর হইতে শত শত রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুত হয়। 
ন্যাপথালিন কীট-নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়োসোট উষধ-প্রস্বতে প্রয়োজন 
হয়। কয়লা হইতে রং এবং বিস্ফোরক সামগ্রীও পাওয়া যায়। কয়লা হইতে এই 
সকল উপজাত-দ্রব্য বাহির ন! করিয়া রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদিতে মোজাস্থজি 
এই কয়লা ব্যবহার করিলে এই সকল উপজাত দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। zzi 
জাতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক | 

লিগনাইট কয়লায় জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাস অত্যন্ত বেশী মাত্রায় থাকে 
বলিয়। ইহার তাপজনন-ক্ষমত! অত্যন্ত কম। সেইজন্য ইহ! নিক্ুষ্টতম কয়লা | 
এই কয়লার রং বাদামী বলিয়া! ইহ! বাদামী কয়লা (Brown Coal) নামে 
পরিচিত। পৃথিবীর মোট উৎপন্ন কয়লার “weal প্রায় de ভাগ এই 
celia কয়লা। বর্তমানে জার্মানী, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে এই কয়লা 
হইতে কৃত্রিম পেট্রোল (Synthetic Liquid Fuel) ges করা 
হইতেছে ।  গ্যাস-উৎপাঁদনে, গৃহে উত্তাপ-স্থষ্টি এবং ইট পোড়াইবার জন্য 
এই কয়ল! সাধারণতঃ বাবহৃত হয় । এই তিন প্রকার কয়ল! ছাড়াও AS 
(Peat) নামক এক প্রকার fase শ্রেণীর কয়লা পাওয়া যায়। আয়ার্ল্যাণ্ড বা 
প্রভৃতি কয়লাহীন দেশে ইহা রদ্ধনশালাঁয় ব্যবহৃত হয়। 

কয়ল! বর্তমান যুগের সর্বপ্রধান শক্তিসম্পদ হইলেও এবং ইহা হইতে প্রচুর 
শক্তি ও উপজাত-দ্রব্য পাইলেও ইহার কয়েকটি orgia সহজেই আমাদের 
চোখে পড়ে। পৃথিবীতে কয়লার পরিমাণ সীমাবদ্ধ। ইহার পরিমাণ ব্যবহারের 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। ইহার পরিমীণকে বাড়ানো সম্ভব নয়, 
কিন্ত জলবিদ্যুৎ কখনই পরিমাণে কমে না। জল অফুরন্ত । জলবিদ্যুৎ অপেক্ষা 
কয়লার খরচ অনেক বেশী; কারণ ইহার উৎ্পাদন-খরচ বেশী। কয়লার 
ধোয়ার জন্য স্বাস্থযহীনি হইতে পারে এবং ইহার ফলে ব্যবহারকারী অঞ্চলকে , 
পরিষ্ার-পরিচ্ছন্ন রাখা যায় না । 

উৎপাদনকারী অঞ্চল ( Coal-producing areas )__গৃথিবীর মোট 
সঞ্চিত (Reserves) কয়লার পরিমাণ প্রায় ১৪,৪০১৮০০ কোটি মেট্রিক 
টন। ইহা ছারা আরও প্রায় ২১০০০ বৎসর কয়লার কাঁজ চলিবে। কিন্ত 
ভালে! কয়লার পরিমাণ খুব বেশী নহে) REIR উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার 
উত্তোলনে সংযম রক্ষা না করিলে সরবরাহ শীঘ্রই কমিয়া যাইবে। 


১৪২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
পৃথিবীর মোট কয়ল! উৎপাদন-_২০৮ কোটি মেট্রিক টন 


(১৯৭১) 
রাশিয়া ৬৩ কোটি ৬৮ লক্ষ মেঃ টন | পঃ জার্মানী ৯ কোটি ৭৫ লক্ষ মেঃটন 
মাঃযুক্তরাষ্ট ৫৯,৬০০, n y | ভারত ৬ fp La EE y 
fi a, ee ৮.» [দঃআজিকাঁধ ৯:২৮, py 
uy a ৭৩» CC, «(| aane ৪ ৬০ 
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U. N. O.—Monthly Bulletin of Statistics, June, 1972 সংখাঁ হইতে 
সংগৃহীত (চীন বাদে )। 


রাশিয়া _কয়লা-উত্তৌলনে রাশিয়া (U. ৪. 8. 8.) বয়ানে প্রথম 
স্থান অধিকার করে। এখানে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৮,১০,০০০ কোটি 
মেঃ টন। কিন্তু বিপ্লবের পূর্বে এখানে সামান্য পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত 
হইত। বর্তমানে ইহার উৎপাদন প্রায় দশগুণ বাঁড়িয়া গিয়াছে। রাশিয়ার 
কয়লা উৎপাদন বর্তমানে" পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৩* ভাগ) 
ইহার মধ্যে লিগনাইট কয়লার পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি মেঃ টন। এই 
উন্নতির মূলে রহিয়াছে এই দেশের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও খনিতে 
আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার; এখানে ডোনেৎস অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা 
বেশী (৪*%) কয়লা পাওয়া যায়। এই কয়লা দক্ষিণ রাশিয়ার শিল্পোন্ননে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কুজনেৎস্ক অঞ্চলে রাশিয়ার 


দ্বিতীয় বৃহত্তম 
কয়লাখনি অবস্থিত। এখানে সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা বিদ্যমান | কিন্তু শিল্পাঞ্চল 
—— BSEK E ST বিদ্যমান 


দুরে থাকায় কিছুদিন পূর্বেও এখানে বেশী করলা উত্তোলিত হইত না। 


অন্যান্য কয়লাখনি অঞ্চলের মধো ইনিসি-উপত্যাকা, কারাগা্ড, মস্কো Sater, 
্ন্স-ককেশাস্‌, ব্লাডিভন্টক, ইরকুটগ্থ এবং- পেচারা, লীনা ও আয়ুর নদীর 
উপত্যকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য | লি 8571-17-৮2 


মার্কিন যুক্তরাষ্্র-এই দেশের সঞ্চিত (Reserves) 


কয়লার . পরিমাণ 
প্রায় ৩,৮৩,৮৬৬ কোটি মেট্রিক টন। পূর্বে কয়লা-উৎপাঁদনে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট ( U. S. A.) প্রথম স্থান অধিকার করিত; বর্তমানে এই দেশ দ্বিতীয় 


স্থানে নামিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ 
কয়লা এখানে উত্তোলিত হয়। এই দেশে তিনটি অঞ্চলে প্রধানতঃ কয়ল! 
পাঁওয়া যায়ঃ 


খনিজ সম্পদ__কয়লা ১৪৩ 


জ্যাপালাচিয়ান পর্বতমালার পশ্চিমাংশে উত্তরে পেনসিলভ্যানিয়া 
হইতে দক্ষিণে আলাবামা রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত সকল রাজ্যে প্রচুর ATARI 
সাইট ও উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস্‌ করলা পাওয়া যায়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট 
সরবরাহের শতকরা ৭০ ভাগ কয়লা এই অঞ্চলে পাওয়া যায়| মধ্যভাগ্ের 
জমতলভূমিতে কেন্ট,কি, ইলিনয়, ইত্ডিয়ানা, কানসাস, মিসৌরী, নেত্রাস্কা 
আইওয়া, ডাকোটা প্রভৃতি রাজ্যে প্রচুর কয়ল| উত্তোলিতহয়। রকি পর্বতমালার 
উত্তরে কানাডা-নীমান্ত হইতে দক্ষিণ মেক্সিকো-সীমান্ত পর্যন্ত কয়লাখনি বিস্তৃত | 
এই অঞ্চলের কলোরাডে| রাজ্যে প্রচুর কয়ল! পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে লোক 
না থাকায় এখনকার খনিসমূহ হইতে খুব বেশী কয়লা তোলা যায় না। 
ইহা৷ ছাড়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে অবস্থিত রাজ্যনমূহে, আলাঙ্কায় 
ও. উপসাগরীয়. উপকূল অঞ্চলেও কয়লাখনি আছে। শেষোক্ত অঞ্চলে 
লিগনাইট কয়ল! পাওয়া যায়। 

চীন__পৃথিবীর কয়লা উৎপাদনে চীন (China) বর্তমানে তৃতী য় স্থান 
অধিকার করে। চীনের ভূগর্ভস্থ সম্ভাব্য কয়লার পরিমাণ (Reserves) প্রায় 


0 উপ 
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পৃথিবীর কয়লা-উৎপাদনকান্ী-অঞ্চলসমূহ' 


৪৯,৫৫৯ কোটি মেট্রিক টন। চীনের অধিকাংশ কয়লা উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস 
শ্রেণীর । বিপ্লবের পূর্বে এদেশে মাত্র ১ কোটি ৮০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা Sr 


১৪৪ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


করা৷ হইত। কিন্তু বর্তমান চীন সরকার উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া 
প্রায় ৪৩ কোটি মেট্রিক টন কয়লা উৎপন্ন করে। উত্তর-পূর্ব চীনের শান্্‌সি, 
শেন্‌সি ও হাঞ্চাউ অঞ্চলে অধিকাংশ (৮৫%) কয়লা পাওয়া যায়। 
Tigeba কলা উৎপাদনে টেন ( United Kingdom). বর্তমানে চতুর্থ 
স্থান অধিকার করে। চীনের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় বৃটেনের স্থান নীচে 
নামিয়া গিয়াছে। কয়লা ও লৌহখনি কাছাকাছি থাকায় এবং খনিসমূহ 
সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানে কয়লা-উত্তৌলন সহজসাধ্য 
হইয়াছে। এখানে ১৯৪৭ সালে কয়লাশিল্প জাতীয়করণ করা .হয়। জাতীয়- 
করণের পর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য বৃটেনের কয়লা-উন্তোলনের পদ্ধতির 
অনেক উন্নতি হইয়াছে। 

এখানে প্রধানতঃ তিনটি কয়লাখনি অঞ্চল আছে। পেনাইন পর্বত 
অঞ্চল_-এই পর্বতের পূর্বদিকে নর্দাস্বারল্যাগ, ডারহাম, ইয়র্কশায়ার, wifi 
শায়ার এবং নটিংহামশায়ার খনি অঞ্চল এবং পশ্চিমদিকে ল্যাঙ্কাশায়ার ও 
স্টাফোর্ডশায়ার খনি অঞ্চলে বৃটেনের মোট উৎপাদনের শতকর| ৭ ভাগ কয়লা 
পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে বস্তু ও পশম শিল্প এবং ইস্পাত ও জাহাজনির্গাণ-শল্প 
স্থানীয় কয়লার উপর নির্ভরশীল । স্কটল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল_আয়ার- 
শায়ার, ফাইফশায়ার, লানার্কশায়ার এখানকার প্রধান কয়লাখনি অঞ্চল। 
এখানে Sate ও জাহাজনির্মাণ শিল্প এই অঞ্চলের কয়লার সাহায্যে গড়িয়া 
ডঠিয়াছে। ওয়েলস্‌ অঞ্চল_এখানে উত্তর ও দক্ষিণ ও 


পাওয়া যায় । এখানকার কয়লা অধিকাংশই 
রপ্তানি কর! হয়। 


য়েলসে প্রচুর কয়লা 
জাহাজে সরবরাহ কর! হয় এবং 


পোল্যাণ্ড উত্তর সাইলেশিয়া অঞ্চলেই এই. দেশের মোট উৎপাদনের 
শতকরা ৯০ ভাগ. কয়লা shes} যায়। একসময়ে এই অঞ্চল জার্সানী 
করতলগত ছিল | 

জার্মালী_-দ্ার্মীনী বর্তমানে হুইভাগে Rowe জার্গানী ও পশ্চিম 
জার্মানী | পশ্চিম জার্মানীর রূর, সার ও STH অঞ্চল এবং পূর্ব জার্মানীর 
স্যান্সনী অঞ্চলে প্রচুর কয়ল! উত্তোলিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরী জারগীনীর 
কয়লা উত্তোলনে বিদ্ল ঘটে, কিন্ত এখনও কয়লা-উৎপাঁদনে জার্মানী পৃথিবীতে ষষ্ঠ 
স্থান অধিকার করে। 


জাপান__কিউসিউ ও হোক্কাইডো দ্বীপে অধিকাংশ কয়ল! পাওয়া যায়। 


খনিজ সম্পদ-_কয়লা ১৪৫ 
এখানকার কয়লা সাধারণতঃ Pala) আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় 
এখানকার উৎপাদন খুবই কম। জাপানের গঞ্চিত কয়লার পরিমাণ প্রায় ৭৯৭ 
কোটি মেঃ ba | 

ফ্রান্স চাহিদার তুলনায় ফ্রান্সের কয়লা-উত্পাদন অনেক কম। এখানকার 
কয়লাখনিসমূহ বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া আছে। উত্তর ফ্রান্সের ডোভার প্রণালী 
হইতে জার্মানীর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত খনিসমূহে সর্বাপেক্ষা বেশী কয়লা পাঁওয়া 
যায়। i 

চেকোশ্লোভাকিয়ার বোহেমিয়৷ ও মোরাভিয়া অঞ্চলে, বেলজিয়ামের 
সেম্বার মিউজ অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের কুইন্সল্যাণ্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলসে, 
বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও পাকিস্তানের বেলুচিন্তানে, দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল 
ও নাটাল অঞ্চলে, কানাডার: নোভাক্কৌসিয়া ও রকি পর্বতমালায় এবং ভারতে 
প্রচুর কয়লা পাওয়া যায়। কানাডার সঞ্চিত করলার পরিমাণ প্রায় 
১,২৩, ৪২৭ কোটি মেঃ টন। | 

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য (Trade)—fifsa দেশের উৎপন্ন কয়লার : 
অধিকাংশই দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে ব্যয় হয়। যাহারা অধিক 
মাত্রায় কয়লা উৎপন্ন করে তাহারা কিছু পরিমাণ কয়লা রপ্তানি করিতে পারে। 
বৃটেন কয়লার রপ্তানি-বাণিজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্র 
চেকোন্সোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিক! এবং অস্ট্রেলিয়াও কয়লা রপ্তানি 
করিয়া থাকে | ফ্রান্স, ইটালি, স্থইডেন, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, কানাডা ও 
জাপান কয়লার প্রধান আমদানিকারক দেশ | - 


ভাঁব্নতেন্র কুম্রলা-উতপ্পীদন 


কয়ল! ভারতের সর্বপ্রধীন খনিজ দ্রব্য । পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকর। 
oe ভাগ কয়লা উৎপন্ন করিয়া ভারত কয়লা-উৎপাঁদনে পৃথিবীতে সপ্তম স্থান 
অধিকার করে। ভারতের কয়লাখনিসমূহে মোট সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক কাঁজ 
করে। 

কয়লা-উৎপাঁদনে এই দেশকে বিভিন্ন সমস্যার সন্মুখীন হইতে হয়।. প্রথমতঃ, 
ভারতীয় কয়লা সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর । উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের 
দেশসমূহের কয়লা হইতে এখানকার কয়লার তাঁপজনন-শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। 
ভাঁরতীয় কয়লায় জলীয় বাশ্পের পরিমাণ অত্যধিক থাকায় এখানকাঁর কয়ল! 


366 আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
হইতে প্রচুর ধোরা বাহির হয়। .এখানে Gees শ্রেণীর বিটুমিনাঁস কয়লার 
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পরিমাণ অত্যন্ত কম।. ইহার উত্তোলন নিয়ন্ত্রণ করিতে না পাঁরিলে আগামী 
৮ বে ইহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে 


খনিজ সম্পদ-__-কয়ল! ১৪৭ 


দ্বিতীয়তঃ, যানবাহনের স্থবন্দোবস্ত না থাকায় ভারতে কয়লার উত্তোলন 
বৃদ্ধি পায় all জলপথের স্থবিধা না থাকায় এবং সমুদ্রতীর নিকটবর্তী না 
হওয়ায় কয়লা-পরিবহণের জন্য একমাত্র রেলপথের উপর নির্ভর করিতে হয় । 
_ রেলপথের মাসুল অত্যধিক হওয়ায় কয়লার দাম বাড়িয়া যায়। 

তৃতীয়তঃ, ভারতের কয়লা-খনিসমূহ একটি অঞ্চলে কেক্দ্রীভূত। রাণীগঞ্জ 
ও ঝারিয়৷ অঞ্চলেই ভারতের অধিকাংশ কয়লা পাওয়া যায়। ফলে অন্তত্র 
কয়লা পাঠাইতে প্রচুর মাহুল দিতে হয়। দক্ষিণ ভারতে কয়লার উৎপাঁদন 
নগণ্য বলিয়া এখানকার শিল্লোন্নতি ব্যাহত হয় | 

চতুর্থতঃ, গরম দেশ বলিয়া! ভারতীয় শ্রমিকগণ অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের 
মতো শ্রমশীল না হওয়ায় এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে এখানে মাথাপিছু 
উৎপাদন অনেক কম। যন্ত্রপাতির অভাবে অনেক কয়লা YAS থাকিয়া 
যাঁয়। sett নিযুক্ত থাকিবার জন্য অনেক শ্রমিক বৎসরের সব সময় 
খনিতে কাজ করিতে পারে না | 

পঞ্চমতঃ, কয়লা হইতে উপজাত দ্রব্য ( By-Products) aes করিবার 
ব্যরস্থার উন্নতিসাধন না হওয়ায় এখানে কয়লার দাম বাড়িয়া যায়। বর্তমানে 
বিভিন্ন ইন্পাত-কারখানায়, সিদ্ধি ও দুর্গাপুরে কয়লা হইতে উপজাত-দ্রব্য প্রস্তুতের 
স্থবন্দোবস্ত হইয়াছে | 

aber, খনি হইতে কয়লা-উত্তোলন শেষ হইলে, বালি দিয়! খনি বন্ধ 
করিতে হয় । বহু খনিতে ইহা না হওয়ায় বিস্ফোরক গ্যাস স্্ি হইবার সম্ভাবনা 
ace | বর্তমানে আইন (Stowing Act) পাঁস করিয়া ইহা নিয়ন্ত্রণ করা 
হইতেছে। : 
ভারতে কয়লার ব্যবহার নিম্নলিখিত অনুপাতে হইয়া, থাকে _ রেল-ইঞ্চিনে 
শতকরা ৩৩ ভাগ, শিল্প-কাঁরখানায় ২৯ ভাগ, কয়লাখনিতে ও কোঁক-উৎপাঁদনে 
১১ ভাগ, বিদ্যুৎউৎপাদনে ৮ ভাগ, গৃহস্থের জালানি হিমাবে ৮ ভাগ, রপ্তানি- 
বাণিজ্যে এবং জাহাজে ৫ ভাগ, অন্যান্য কার্যে ৬ ভাগ। 

উৎপাদনকারী অঞ্চল-ভারতে সঞ্চিত (Reserves) কয়লার পরিমাণ 
প্রায় ৭,৯০০ কোটি মেঃ টন । ভারতে ১৯৭১ সালে ৬ কোটি ৮৯ লক্ষ মেঃ টন 
কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল 
৯ কোঁটি ৭০ লক্ষ টন; কিন্তু কয়লা-উৎ্পাদনে এই পরিকল্পন! সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ 


হইয়াছে। 


১৪৮ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


ভারতে প্রধানতঃ ছুই শ্রেণীর কয়লাখনি আছে-_গণ্ডয়ান ও BIA । 
মোট উৎপাদনের শতকরা ৯৮ ভাগ গণ্ডোয়ানা কয়লা । BHA করলা-খনি- 
সমূহে শতকরা ২ ভাগ কয়লা উৎপন্ন হয়। গণ্ডোয়ানা, কয়লা-খনিসমূহের মধ্যে 
নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগ্য — 

বিহার-__ঝরিয়া, গিরিডি, কারাণপুরা, বোকারো, রামগড়, ডাণ্টনগঞ্জ । 

পশ্চিমবঙ্গ_রাণীগঞ্জ, দাঁজিলিং। 

উড়িস্যা__তালচের, রামপুর | 

মধ্যপ্রদেশ__কোর্ব।, উমারিয়া, সোঁহাগপুর, সিঙ্গরাউলি, মোহপানী। 

অন্ধ- দিঙ্গারেণী। 

মহারাষ্ট্র চান্দা, বল্লারপুর ৷ 

এই সকল খনিসমূহের মধ্যে রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়! সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 
ভারতের মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৫০ ভাগ ঝরিয়ায় এবং oo ভাগ 
রাণীগঞ্জে পাওয়া যায়। ইহার পরে গিরিডি, কারাণপুর! ও বোকারোর 
স্থান। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের এই খনিগুলি ভারতের অধিকাংশ কয়লা 
সরবরাহ করে এবং এইজন্য এই অঞ্চলে শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে। 
ভারতের প্রধান ইম্পাত-কারখানাগুলি এই অঞ্চলে অবস্থিত। রাণীগঞ্জের 
নিকটবর্তী দুর্গাপুর ইস্পাত ও অন্যান্ত শিল্পে প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। 
এইজন্য এই অঞ্চলকে ভারতের Aa (Ruhr of India) বলা হয়। 
সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের দিঙ্গরাউলিতে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা পুর কয়লার স্তর 
আবিষ্কৃত হওয়ায় এই অঞ্চলের কয়লাখনির উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া 
যাইবে। 

উপরের আলোচনা হইতে দেখা যায় যে. ভারতের পূর্বাঞ্চলেই অধিকাংশ 
কয়লাখনি অবস্থিত | এই সকল কয়লাখনি সিন্ধীর সারের কারখানা, পশ্চিমবঙ্গের 
কাগজ, পাট ও কার্পাস-শিল্প, দুর্গাপুর, রাউরকেল্ল, ভিলাই, জামসেদপুর 
ও বার্ণপুরের ইম্পাতশিল্প, আপানপোলের ত্যালুমিনিয়াম-পিক্ল, রাঁচীর ভারী 
পর্তশিল্প, উত্তরপাঁড়ার মোটর-কারখানা এবং আরও বহু শিল্পকে কয়লা 
সরবরাহ করে | 

টার্শিয়ারী_কয়লাখনিসমূহের মধ্যে আসামের নাঁজিরা ও মাকুম, 
রাজস্থানের পালন|, কাশ্মীরের রিয়াসী খনিসমূহ উল্লেখযোগ্য | তামিলনাড়ুর 
দক্ষিণ আর্কটের নেভেলীতে নৃতন লিগনাইট কয়লাখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে । 


খনিজ সম্পদ__খনিজ তৈল ১৪৯ 


এই কয়লা হইতে নেভেলীতে বিছ্যুৎ-উত্পাঁদনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। 
এখানে লিগনাইট কয়লার গুঁড়া হইতে কয়লার ইটও (Briquets) প্রস্তুত হইবে। 
মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যে প্রয়োজনের তুলনায় কয়লার উৎপাদন খুব কম। 
সেইজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনাকালে মধ্যপ্রদেশের কোর্বা, অন্ধের 
, নিঙ্গারেণী ও তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কটের কয়লাখনিসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধি করা 
হইয়াছে। কয়লাশিল্পের নানাবিধ উন্নতির জন্য ধানবাঁদে ইন্ধন গবেষণ! 
প্রতিষ্ঠান ( Fuel Research Institute ) বিভিন্ন গবেষণ|-কার্য চালাইতেছে। 
কয়লাখনিদমূহের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য একটি কয়লা সংস্থ| ( Coal 
Board ) গঠিত ইইয়াছে। 
ভারত প্রতিরৎসর প্রায় ৩০ লক্ষ মেঃ টন কয়লা রপ্তানি করে। মোট 
রপ্তানির প্রায় ও ভাগ বাংলাদেশে পাঠানো হয়; বাকী অংশ সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ ও 
সিঙ্গাপুরে রপ্তানি কর! হয়। 


be, 48, ৮/)/খনিজ তৈল (Petroleum) 


gréa শিলামধ্যে খনিজ তৈল সঞ্চিত থাকে। Rel একপ্রকার সামুদ্রিক 
প্রাণীর (Forra moniforra) নির্যাস বলিয়। অনেকে মনে করেন। শিলার ভিতর 


ভূগর্ভে খনিজ তল ও গ্যাসের অবস্থিতি ও ইহাদের Beater 


এই প্রাণীর দেহ পটিয়া এই তৈল বাহির হয়। শিলামধ্যস্থ জলের সহিত এই 
তৈল মিশিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। ভঙ্গিল শিলীস্তরের 


eee আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


উপরের ভাজে MAT এই তৈল সঞ্চিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ শব্দ-তরঙ্গের 
মাধ্যমে এই তৈলের সন্ধান পান এবং পরে নল AVAL তৈল উত্তোলন কর! 
aq |. Fatwa হইতে সংগৃহীত হয় বলিক্সা এই তৈলকে শিলা-তৈলও (Rock 
Oil বা। Mineral Oil) 431 হয় | 


খনি হইতে এই তৈল অপরিক্রত অবস্থায় পাওয়! যায়। ইহা দেখিতে তরল 
পাকের মতো। ইহার রং কালে| অথবা পিঙ্গলবর্ণের হইয়া থাকে। এই তৈল 
শোধন করিয়া বিভিন্ন প্রকার উপজাত-দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে 
শ্যানোলিন বা পেট্রোল, গ্যাস, কেরোসিন, ন্যাপথা॥ আযাসফাল্ট বা 
পিচ, প্যার্যফিন al 1 মোম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখষোগ্য ৷ পেট্রোল বর্তমান 
যুগে একটি অতি-প্রয়োজনীয় -সামগ্রী ॥ ইহা সহাজদাহ্‌ এবং কয়লা অপেক্ষা 
পরিচ্ছন্ন । মোটর-গাড়ী, জাহাজ, বিমানপোত ও বিভিন্ন শিল্পে ইহ! ব্যবহার 

. করা হয়। রন্ধনকার্ধ ও বিভিন্ন শিল্পে গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এই গ্যাস হইতে 

FE অঙ্গার ( Carbon Black) বাহির করিয়! রং, কালি প্রভৃতি aes হয়। 
কেরোসিন প্রধানত: পল্লী অঞ্চলে গৃহ আলোকিত করিতে এবং যন্ত্রপাতি 
পরিষ্কার করিতে ব্যবহৃত হয়। রাস্তা প্রস্তত করিতে পিচ প্রয়োজন। 
এইভাবে খনিজ তৈল হইতে Ges বিবিধ সামগ্রী মানুষের নান! প্রয়োজনে 
ব্যবহৃত BA | 

খনিজ তৈলের ব্যবহার প্রণালী হইতে দেখা: যায়; Sel মানুষের অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিস। সেইজন্য মান্য তৈলের সন্ধান পাইলেই সেখানে ছুটিয়! 
চলে । মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনির উপর বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
স্থুবিদিত। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলখনিসমূহের সহিত: এখানকার অর্থনীতি ও 
রাজনীতির গভীর সম্পর্ক বিছ্যমান। ইরাণের স্বার্থে ইহার তৈলশিল্পকে জাতীয়- 
করণ করিবার জন্য দেখানকার তদানীন্তন মোপাদেক সরকারের পতন 
ঘটিয়াছিল। বৃটেনে কোনও তৈলখনি না থাকিলেও তাহারা পৃথিবীর তৈলের 
আন্তর্জাতিক বাজার বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। 

খনিজ তৈল বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিমম্পদ হইলেও এবং ইহা 
হইতে প্রচুর শক্তি ও উপজাত দ্রব্য পাওয়া গেলেও ইহার'কয়েকটি অস্তুবিধ| 
সহজেই আমাদের চোখে পড়ে। পৃথিবীতে খনিজ তৈলের পরিমাণ সীমাবদ্ধ; 

"mina ইচ্ছা করিলেই ইহার. পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। ব্যবহারের সঙ্গে 

সঙ্গে ইহার পরিমাণ ক্রমশঃই কমিয়| যাইতেছে। কিন্তু জলবিদ্যুতের পরিমাণ 


চি শক 
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কখনই হ্রাস পায় al) খনিজ তৈল অপেক্ষা জলবিদ্যুতের উৎপাদন-খরচ 
অনেক কম $ কারণ খনিজ তৈল-উৎপাদন ও পাঠানোর ব্যয় অত্যন্ত বেশী। d 


উৎপাদনকারী অঞ্চল (Oil-Producing 9:629)__পৃথিবীর সঞ্চিত 
(Reserve) খনিজ সপ পরিমাণ প্রায় ১০,৬০০ কোটি ব্যারেল, 
(atata ১ ব্যারেল- = মেট্রিক টন)। ইহার মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ 
আমেরিকায় শতকরা ৪৬ ats এবং মধ্যপ্রাচ্যে ৪৫ ভাগ তৈল সঞ্চিত আছে 
বলিয়া অনুমান করা হয়। বিভিন্ন দেশে সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ এইরূপ £- 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ২১৭০০ কোটি ব্যারেল, কুওয়েটে ১,১০ কৌটি ব্যারেল, 
CAR আরবে ১,০০০ কোটি ব্যারেল, ইরাণে ৯৫০ কোটি ব্যারেল, 
ভেনেজুয়েলায় ৯০* কোটি ব্যারেল, ইরাকে ৭০০ কোটি ব্যারেল এবং রাশিয়ায় 
, ৫৫০ কোটি ব্যারেল। 
পৃথিবীতে প্রধানত: চারিটি তৈল-উৎ্পাদক অঞ্চল বিদ্ধমান_-আমেরিক! 
মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় 
পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকর| ৪০ ভাগ এবং মধ্যপ্রাচ্য ও পূর্ব ইউরোপে 


শতকরা ee ভাগ তৈল উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ 
অনেক FF | 


পৃথিবীর মোট খনিজ তৈল উৎপাদন-_২২৫ কোটি মেট্রিক টন. 


(৯৭১) 
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র ৪৮ কোটি ২১ লক্ষ মেঃ টঃ সৌদি খাব + ফোটি চ লক্ষ কে 
রাশিয়া ৩৭ » ৬ 22 ” 23 লিবিয়া ১৫ » k ৪১ ০) PY 
ভেনেজুয়েলা ২১ y 3e 4, 4 ১ | কুওয়েট ১৪ ,, ৫১ ১, ১১1১, 
ইরাঁণ WI a eat: dans lien 
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( U. N. O.—Monthly Bulletin, June, 1972 সংখ্যা হইতে সংগৃহীত) 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-খনিজ তৈল উৎপাদনে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান 
অধিকার করে। এখানে নিয়লিখিত সাতটি অঞ্চলে তৈল পাওয়া যায় £__ 
(ক) আপালাচিয়ান পর্বতমীলা-__ উত্তরে নিউ ইয়র্ক রাজ্য হইতে দক্ষিণে 
টেনেপি পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় তৈল পাওয়া যায়। এই অঞ্চলে পেনসিল- 
ভ্যানিযায় বহু পুরাতন খনি আছে। একসময়ে এই অঞ্চলে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 


১৫২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


শতকরা। ৯৫ ভাগ তৈল পাওয়া যাইত। বর্তমানে ইহার উৎ্পাঁদন অনেক কমিয়া 
গিয়াছে । (খ) ইলিনয় ও দক্ষিণ-পশ্চিম ইপ্ডিয়ানা অঞ্চল__এখানে মোট 
উৎপাদনের শতকর। ৩ ভাগ তৈল উৎপন্ন হয়। গে) লিমা-ইত্ডিয়ানা অঞ্চল - 
বৃহৎ হুদসমূহের দক্ষিণে অবস্থিত ওহিও এবং ইণ্ডিয়ান! রাঁজ্যে প্রচুর তৈল পাওয়া 
যায়। এই অঞ্চলের লিম! সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তৈলকেন্দ্র। (ঘ) মধ্য- 
মহাদেশীয় অঞ্চল__এই অঞ্চলে কানদাস, ওকলাহোমা ও উত্তর টেক্সাসে প্রচুর 
তৈল atten যায়। বর্তমানে এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল পাওয়া যায়। 
O উপসাগরীয় অঞ্চল_মেক্সিকো উপসাগরের নিকটবর্তী টেক্সাস ও 
লুইপিয়ানায় এই দেশের শতকরা ২৫ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। (5) রকি পর্বত 
অঞ্চল__এখাঁনে সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ অধিক হইলেও উৎপাদনের পরিমাণ 
. অপেক্ষাকৃত কম। এই অঞ্চলে উইয়োমিং ও কলোরাডে৷ রাজ্যে তৈল 


হজ ২০2 ৃ 


OD 


পৃথিবীর খনিজ তৈল উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ। 


পাঁওয়া যায়। ক্যালিফোণ্রিয়া অঞ্চল_এই অঞ্চলের তৈল খনি লম্‌ ITA 
হইতে ক্যালিফোণিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। মোট উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ তৈল 
এখানে পাওয়া যায় । এখানে লস্‌ এঞ্জেলম্‌ প্রধান তৈলকেন্্র। 

একসময় মাকিন যুক্তরাষ্ট পৃথিবীর অধিকাংশ তৈল উৎপন্ন করিত। কিন্ত 
রাশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের তৈলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় তৈলের আন্তর্জাতিক 


খনিজ অম্পদ_খনিজ তৈল i ১৫৪ 


বাজারে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া আধিপত্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে। 
নিজেদের তৈলখনি ছাড়াও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে অনেক তৈলখনির 
মালিক। মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অরলিয়, স্তানফ্রান্সিসকো ও নিউ ইয়র্ক 
বন্দর মারফত অধিকাংশ খনিজ তৈল বিদেশে রপ্তানি হয়। 

বাশিয়া__খনিজ তৈল উৎপাদনে রাশিয়! বর্তমানে দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করে। এখানকার অধিকাংশ তৈল ট্রান্স-ককেশাস্‌ অঞ্চলে পাওয়া ষায়। এই 
অঞ্চলে কাম্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত বাঁকু, ককেশাস্‌ পর্বতের উত্তরে 
অবস্থিত গজনী ও মাইকপ প্রধান তৈলকেন্দ্ৰ । বাকু সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল 
উৎপন্ন করে | AWE হইতে কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত WHA বন্দরে নলযোগে 
তৈল আনীত হয়। গ্রজনী ও মাইকপের তৈলখনি হইতে কৃষ্ণসাগর তীরস্থ 
তুয়াপসে বন্দরে নলযোগে তৈল পাঠানে। হয়। ইউরাল রাশিয়ার দ্বিতীয় 
বৃহত্তম তৈল-উৎপাঁদক অঞ্চল। এই অঞ্চলের উৎপাদন ক্রমশঃই বাড়িয়া 
যাইতেছে এবং AGS ইহ! ট্রান্স-ককেশাম্‌ অঞ্চলের সমকক্ষ হইবে বলিয়া! মনে 
হয়। উফ ইউরাল অঞ্চলের প্রধান তৈলকেন্দ্র। এইজন্য উহাকে «দ্বিতীয় 
ate” (Second Baku) বল! হয়। ইহা ছাড়া উজবেক, কাজাকস্থান ও 
সাখালিন দ্বীপে তৈল পাওয়া যায়! WA ও তুয়াপসে বন্দর মারফত 
অধিকাংশ তৈল রপ্তানি করা হয়। 

ভেনেজুয়েল_এই দেশ তৈল-উৎপাদনে পৃথিবীতে তৃতীয় - স্থান 
অধিকার করে। এখানে ম্যারাকাইবে! cra সন্নিকটে প্রচুর তৈল পাওয়া যায় | 
এই তৈলখনি কলম্বিয়া পৰ্যন্ত বিস্তৃত । লা! গুয়ের৷'ও পোর্টো ক্যাবেলে! বন্দর 
মারফত এখানকার তৈল রপ্তানি হয়। 

কানাডা-_এখানে আলবার্ট! এদেশে এডমন্টনের নিকটবর্তী স্থানে প্রচুর 
তৈল উত্তোলিত হয় ॥ ইহা! ছাড়া অণ্টারিও প্রদেশেও তৈল পাঁওয়। যায় | 

মেক্সিকো1এখানে উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রচুর তৈল পাওয়। যায়। এই 
দেশের ট্যাম্পিকো! ও টুষ্কপান বন্দর মারফত তৈল রপ্যানি হইয়া থাকে 

-বুমানিয়1_এই দেশের তৈলখনিসমূহ কার্পাথিয়ান পর্বতমালাঁর্‌ বালে 
অবস্থিত। cate এখানকার প্রধান উৎ্পাঁদন-কেন্্র | 

মধ্যগ্রাচ্য_ মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ তৈলখনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের 
. ব্যবসায়িগণের অধীন। মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক অবস্থা যেরূপ জটিল আকার 

ধারণ করিতেছে, তাহাতে.এই সকল বিদেশীয় কোম্পানীর মালিকগণ সন্তুস্ত 
১১ K 
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হুইতেছে। এইজন্য ইহারা, এই সকল দেশ হইতে তাড়াতাড়ি সর্বাপেক্ষা 
বেশী তৈল আহরণ করিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছে । ফলে মধ্যপ্রাচ্যের 
উৎপাদন ক্রমশঃ বাঁড়িতেছে। . 

মধ্যপ্রাচ্যের ইরাণে অপর্যাপ্ত তৈলসম্পদ বিদ্যমান । এই দেশের দক্ষিণ- 
পশ্চিম অঞ্চলে কাজিস্থানের চতুদিকে সর্বাপেক্ষা বেশী তৈল পাওয়া যায়। এই 
অঞ্চলের আবাদানে পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল-শোধনাগার অবস্থিত। সৌদি 
আরবের হাসা প্রদেশে প্রচুর তৈল পাওয়া যায় । এই দেশের তৈলখনিসমূহ 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়িগণের দ্বারা পরিচালিত। লিবিয়া রাজ্যে 
প্রচুর তৈল উত্তোলিত হয়। কুওয়েট রাজ্যে প্রচুর তৈল thew যায়। B7- 
আমেরিকা তৈল কোম্পানী .এখানকার তৈল উত্তোলন করে। ইরাকের 
কিরকুক্‌ ও মোসলের তৈপখনি হইতে প্রচুর তৈল পাওয়! বায়। এই খনিসমূহ 
apd তৈল কোম্পানীর অধীন। নলযৌগে এই তৈল ভূমধ্যসাগরের তীরে 
অবস্থিত হাইফ! ও ত্রিপলি বন্দরে নেওয়া হয় এবং এই বন্দরগুলি হইতে তৈল 
রপ্তানি করা হয়। . বেহু fae দ্বীপপুঞ্জে wifes কোম্পানীর তত্বাবধানে প্রচুর 
তৈল উত্তোলিত হইয়! থাকে । 

দক্ষিণ-পূর্ব afai- ইন্দোনেশিয়ার জাভা, বোণিও ও qata, 
. ব্রক্মদেশের ইরাবতী নদীর উপত্যকায়, পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব ও 
বেলুচিন্তানে, জাপানের হন্স্থ দ্বীপে এবং ভারতের আসাম ও গুজরাটে 
খনিজ তৈল পাওয়া যায়। 

ইহা ছাড়া মিশর, চীন, ঘানা, নাইজেরিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে 
অল্প পরিমাণে খনিজ তৈল পাওয়! যায় 1 

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (Trade )_মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচুর তৈল 
Beta হইলেও মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে প্রচুর 
অপরিক্রত খগিজ তৈল আমদানি করা হয়। এই সকল তৈল পরিক্রত করিয়া 
বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এই দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদ| অনেক বেশী। 
সেইজন্য মোট উৎপাদনের তুলনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুব কম তৈল রপ্তানি aca | 

ভেনেছুয়েলা, মেক্সিকো, ইরাণ, ইরাক, সৌদি আরব, রাশিয়া, রুমানিয়া, 
qafa, ব্ৰহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, বেহংরিণ প্রভৃতি দেশ প্রচুর তৈল রপ্তানি 
করিয়া থাকে। বৃটেন, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, হল্যাণ্ড ভারত 
প্রভৃতি দেশ প্রধান আমদীনিকারক। 


ধনিজ সম্পদ-_-খনিজ তৈল ১৫৫ 


বর্তমানে লিগনাইট কয়লা হইতে কৃত্রিম পেট্রোল প্রস্তুত হইতেছে। 
Seta ফলে খনিজ তৈলের চাহিদা সামান্য কমিয়াছে। ভারতে গুড় হইতেও 
প্রচুর সুরাসার ( Alcokal) প্রস্তুত হইতেছে। এই স্থরাসার cack লের 
সহিত মিশাইয়া মোটর গাড়ীতে ও অন্যান্য কাঁজে ব্যবহার করা যায় ৷ 
wliatsa fee cs Serra 
পৃথিবীর মোট খনিজ তৈল উৎপাদনের তুলনায় ভারতের উৎপাদন অতি 
নগণ্য-_মাত্র ৭২ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু ভারতে সঞ্চিত তৈলের পরিমাণ 
যথেষ্ট। সম্প্রতি রাশিয়ার তৈল-বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা! করিয়া বলিয়াছেন যে, 
ভারতে পঞ্চিত তৈলের পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটি ব্যারেল। আসামের মাকুম 
অঞ্চলে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম তৈলখনি টি zal এই অঞ্চলের wa 
ভারতের প্রধান তৈল-উৎপাঁদন কেন্দ্র। (১৪৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র aT) 
এখানে একটি তৈল-শোঁধনাগার আছে। আসাম অয়েল কোম্পানী টা 
একটি বৃটিশ প্রতিষ্ঠান ইহার মালিক। ডিগবয়ের নিকট নাহারকাটিয়া অঞ্চলে 
এবং শিবসাগর মহকুমায় রুদ্রসাগরে ও লাকোয়া অঞ্চলে নৃত অঞ্চলে নৃতন খনি 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। g 
ভারতের ভৈল-উৎপাদন 
(Petroleum Production) কম 
হইলেও, এখানে তৈলের চাহিদা 
| মিটাইবাঁর জন্য বিভিন্ন উপায় নির্ধারণ 
কর! হইতেছে । ভারত সরকার 
“তৈল ও প্ৰাকৃতিক গ্যাস কমিশনের” 
(Oil & Natural Gas Ccmmi- 
ssion ) মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে 
তৈলখনি আবিরের ব্যবস্থা" 
করিয়াছেন | হিমাচল প্রদেশের 
জালামুখী অঞ্চলে ও রাজস্থানের 
জয়শলমীর অঞ্চলে তৈল-অনুসন্ধানের = 
কাজ চলিতেছে। ১৯৫৮ সালে `~ 3 
গুজরাটের ক্যান্বে অঞ্চলে একটি তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই 
রাজ্যের ভ্যাঙ্কলেশ্বর ও কালোলে রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সাহায্যে দুইটি 


Ree AnD আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


মুল্যবান তৈলখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ESSO কোম্পানীর সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ 
তৈলখনি আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছিল ১ কিন্তু কৌন ফল পাওয়া যায় নাই | 
বর্তমানে এখানে আবার রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের দার! তৈলের অনুসন্ধান করা 
হইতেছে। ত্রিপুরা রাজ্যে এবং কাশ্মীরে তৈলখনি আছে বলিয়া! অনুমান 
করা হইতেছে। ১৯৭৪ সালে মার্চ মাসে ভারতের whee উপসাগরে রাশিয়ার 
সাহায্যে খনিজ তৈলকুপ খননকাৰ্য শুরু হয় এবং ১৯৭১ সালে ওঁ স্থানের 
সন্নিকটস্থ. আলিরাবেত নামক স্থানে তৈলের সন্ধান পাওয়! যায়। বর্তমানে 
নাহারকাটিয়া ও আ্যান্ষেলেশ্বর খনি হইতে তৈল উত্তোলিত হইতেছে। ভায়তে 
১৯৭১ সালে ৭২ লক্ষ মেঃ টন খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। 
বর্তমানে তৈলশিল্পে (Petroleum Industry) ভারত আর পিছাইয়া নাই । 
ডিগবয় -ব্যতীত ভারতে আরও দশটি ভৈলশোধনাগীর স্থাপিত হইয়াছে | 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ESSO অয়েল কোম্পানী এবং বুটেনের বার্মা শেল অয়েল 
‘কোম্পানী cate’ শহরের নিকট Row নামক স্থানে দুইটি ততল-শোধনাগার 
স্থাপন করিয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালটেক্স কোম্পানী বিশীখাপতনমে 
একটি শোধনাগার স্থাপন করিয়াছে | আমদানিকৃত safes তৈল এই 
সক্ল স্থানে শোধন করিয়া দেশের অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। ইহা ছাড়া ভারত 
সরকীর বিহারের বারাউনিভে এবং গোঁহাটির নিকটস্থ নুনমাঁটিতে দুইটি 
শোধনাগার স্থাপন করিয়াছেন। তৃতীয় পরিকল্পনায় গুজরাটের কয়ালিতে 


একটি শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কোচিনেও একটি ten- 


৮০৫০৭ 


শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে । মাদ্রাজের নিকট মানালী নামক স্থানে একটি 
উতল-শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দরে ও আসামের 
বঙ্গাইগাওতে তৈল-শোধনাগার নির্মাণের কাজ HS অগ্রসর হইতেছে। 
ভারতের শিল্লোনয়নের সন্দে সঙ্গে খনিজ তৈলের চাহিদা ক্রমেই 
বাড়িতেছে। বর্তমানে ভারতের চাহিদা প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ মেঃ টন। 
ভারতের প্রধান সমস্ত! এই যে, এখানে প্রয়োজনের তুলনায় উৎপাদন অতি 
sal বর্তমানে রাশিয়া, ইরান, বেহরিন, সৌদি আরব, :মাকিন যুক্তরাষ্ট 
ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে ভারত তৈল আমদানি করে। ভারতে 
খনিজ তৈল-উৎপাদনের পরিমাণ এখনও অত্যন্ত কম। কিন্তু এই দেশে 
খনিজ তৈল-উৎপাদনের তুলনায় তৈল-পরিশোধনাগারের সংখ্যা অনেক 
. বেশী। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিদেশ হইতে খনিজ তৈল আমদানি 
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করিয়া দেশের পরিশোধনাগারে শোধন করিলে ইহা হইতে বিভিন্ন Brats 
দ্রব্য বাহির কর! যায় এবং ফলে বিভিন্ন তৈলজাত দ্রব্যের মূল্য কমিয়া যায় । 
বিদেশ হইতে তৈলজাত দ্রব্য সোজা আমদাঁনি করিলে ইহার ক্রয়মূল্য অনেক 
বেশী পড়ে এবং বৈদেশিক মুদ্রার উপরও খুব বেশী চাপ পড়ে। এইজন্য 
বর্তমানে ভারত সরকার তৈলজাত দ্রব্যাদির আমদানি বহুলাংশে কমাইয়া 
খনিজ তৈল আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 
পরিশোধনাগার স্থাপন করিতেছেন l 

চতুর্থ পরিকল্পনায় oa আবিষ্কার ও তৈল- শোধনাগারের জন্য 
৩৪১৬০ ee টাক! ব্যয়বরাদ করা হুইয়াছে। এই পরিকল্পনায় খনিজ তৈল 
উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ৮৫ লক্ষ মেঃ টন এবং পরিশোধিত তৈল-দ্রব্য 
উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারিত হইয়াছে ২ কোটি ৬০ লক্ষ মেঃ টন | 

ইহ! ছাড়া ভারতে কৃত্রিম তৈল (Synthetic -iuel oil) প্রস্তুতের 
বন্দোবস্ত হইতেছে। ইচ্ষুর গুড় হইতে স্থরাগার (Alcohol) তৈয়ার করা 
যায়। বর্তমানে ভারতে প্রতিবৎসর প্রায় e কোটি ১২. লক্ষ লিটার স্থরাসার ' 
প্রস্তুত হয়। পেট্রোলের সহিত এই স্থরাঁসার মিশ্রিত করিয়া মোটরগাড়ীতে 
ব্যবহার করা যায় | তামিলনাড়ুর দক্ষিণে আর্কটে প্রচুর লিগনাইট কয়ল! পাওয়া 
গিয়াছে । এই কয়ল! হইতে কৃত্রিম তৈল প্রস্তুত করা যায় l 
কৃত্রিম তৈলের উৎপাদন বাড়াইলে ভারতের খনিজ ট < 
অনেক কমিয়া যাইবে এবং খনিজ তৈলের সমস্তার "Ay 


eae 2922, 73, "Meas ( Iron- ré:) N f J d 
বর্তমান যুগে শিল্পের উন্নতির জন্য সকল দেশই ATT ÈI বায়, Le 
শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন । এই aati si 
করিতে লৌহ ও ইস্পাত দরকার হয়। ইস্পাত ভিন্ন নিলো তি 
ইস্পাত প্ৰস্তুত করিতে লৌহ ও অগ্রান্ত সামগ্রীর প্রয়োজন। স্থতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, প্রধানতঃ লৌহের সরবরাহের উপর দেশের 'শিল্পোন্নতি 
নির্ভরণীল। এইজন্য বর্তমান যুগে লৌহের এত আদর | 
বিশুদ্ধ লৌহ গর্ভস্থ শিলামধ্যে পাওয়া যায় না। ইহা! বিভিন্ন খনিজ 
পদার্থের মধ্যে মিশিয়া থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ শিলাস্তরে লৌহের কিছু 
অংশ বিদ্যমান | কিন্তু যে শিলায় লৌহের পরিমাণ কম থাকে, তাহা খনি হইতে 
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. উত্তোলন করিয়! বিশেষ লাভ Bal) সেইজন্য সকল খনি হইতে লৌহ- 
আকরিক উত্তোলিত হয় না। শিল! হইতে লাভজনকভাবে লৌহ নিষ্কাশন 
করিতে হইলে লৌহখনির নিকট কয়লাখনি থাক! প্রয়োজন । যানবাহনের 
স্থবন্দে।বস্ত এবং শিল্পকেন্দ্রের নৈকট্যের উপরও লৌহথনির কার্যকারিত! নির্ভর 
করে। লৌহখনির নিকট কয়লা পাওয়া গেলে লৌহ-আকরিক. গলাইয়! শুধু 
বিশুদ্ধ লৌহ বাহির করিয়া শিল্পকেন্রে পাঠানো যায়। ইহাতে যানবাহনের খরচ 
কমিয়া যায়। শিল্পকেন্্র নিকটবর্তাঁ হইলে লৌহের চাহিদার অভাব হয় না এবং 
সহজেই শিল্পকেন্দ্রে কম খরচে লৌহ পাঠানো যায়। যানবাহনের KARZ al 
থাকিলে উৎকৃষ্ট লৌহখনি বিদ্যমান থাকিলেও ইহাকে কাজে লাগানো যায় al | 

লৌহ-আকরিকের সহিত কোক-কয়লা' ও চুনাপাথর মিশাইয়া অধিক 
তাপযুক্ত অগ্নিকৃণ্ডে (Blast Furnace) গলাইয়! fawa বা Sibi cate 
(Pig iron) পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার লৌহ-আকরিকে বিভিন্ন পরিমাণ 
বিশুদ্ধ লোঁহ' পাওয়া যায়। লৌহ-আকরিককে সাধারণতঃ চারিভাগ্ে 
বিভক্ত কর! যায় _ম্যাগনেটাইট,  হেমাটাইট, লিমোনাইট ও সিডেরাইট। 
ম্যাগরনেটাইট (Magnetite) সর্বাপেক্ষা Bese লৌহ-আকরিক। ইহার রং 
কালো এবং এইপ্রকার আকরিক হইতে শতকরা প্রায় ৭২ ভাগ লৌহ পাওয়া 
যায়। হেমাটাইট (Hoemetite) হইতে শতকরা! প্রায় ৭০ ভাগ লোঁহ 
পাওয়া যায় । ইহার রং রক্তবর্ণ। লিমোনাইট (Limonite) গীতাভ বাদামী 
বর্ণের। ইহা হইতে শতকরা প্রায় ৬” ভাগ লৌহ পাওয়া যায়। লিডেরাইট 
(Siderite) সর্বাপেক্ষা free আকরিক। ইহার রং বাদামী ও ধুসরবর্ণের 
হইয়৷ থাকে। ইহা হইতে শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ লৌহ পাওয়া ata | 

বর্তমান যুগে বিভিন্ন কার্যে লৌহের ব্যবহার হইয়া থাকে। কাঁচা 
লৌহের সহিত ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, টাংন্টেন প্রভৃতি মিশাইয়া 
গলাইলে বিভিন্ন প্রকার ইস্পাভ (Steel) প্রস্তুত হয়। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, ইম্পাত-শিল্পের প্রধান কীচামাল লোঁহ | বিভিন্ন শিল্প কার- 
খানার কাঁচামাল হিসাবে, গৃহনির্মাণে, যন্ত্রপাতি-নির্মাণে, রেললাইন-স্থাপনে 
কৃষিকার্ধের লাঙ্গল-প্রস্তুতে, যুদ্ধের অন্াদি-নির্মাণে লৌহের প্রয়োজন হয়। 
লৌহ হইতে যে ইস্পাত প্রস্তুত হয়, তাহা দ্বারা জাহাজ, কল-কারখানার 
যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। স্থুতরাং দেখ! যাইতেছে 
যে, লৌহ মানুষের একটি অপরিহার্ধ খনিজ পদার্থ 
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উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing ৪:০৪৪)__পৃথিবীর প্রায় সকল 
দেশেই কমবেশী লৌহ-আকরিক_ Ramai পৃথিবীর মোট: সঞ্চিত 
(Reserves) শৌহুভাগারের পরিমাণ প্রায় ৫,৭৮১ কোটি মোট্রিক টন। ' 
তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১,০৪৫ কোটি মেঃ টন, ফ্রান্সে ৮১৬ কোটি মেঃ টন, 
ব্রেজিলে ৭০০ কোটি মেঃ টন, বুটেনে ৫৯৭ কোটি মেঃ টন, ভারতে ৩০০ কোটি 
মেঃ টন, স্থইডেনে "২২৩ কোটি মেঃ টন এবং রাশিয়ায় ২০৬ কোটি মেঃ: টন 
লৌহ-আকরিক সঞ্চিত আছে বলিয়! অনুমান করা হয়। 

পৃথিবীয় মোট লৌহ-আকরিক-উৎপাদ্ন_-৬১ কোটি মেঃ টন 


(১৯৭১) 
রাশিয়া. ২০ কোটি ২০ লক্ষ মেঃ টন | স্থইডেন ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ মেঃ টন 
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র ৮ a SOSA EARS ine ar - 
ফ্রান্স চাদ ME ELITR GLE TS, 8 
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A os E ৮ ০ |: বুটেন ১০১৬১৮১7 
(U. N. 0.—Monthly Bulletin July, 1972, হইতে সংগৃহীত) 

রাঁশিয়_-লৌহ-আকরিক-উৎ্পাদনে রাশিয়া বর্তমানে প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়াছে। এতদিন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম স্থান অধিকার করিত ; 
কিন্তু রাশিয়ার উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এই দেশ খুব কম সময়ে প্রথম 
স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের মতে 
পৃথিবীর মোট সঞ্চিত লৌহ-আকরিকের শতকরা ৫৩ ভাগ রাশিয়ায় বিদ্যমান.। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইউক্রেনের ক্রিভয় রগ অঞ্চলেই অধিকাংশ লোঁহ- 
আকরিক পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্তমানে অন্তান্ত অঞ্চলেও লৌহখনি 
'আবিদ্কত-হইয়াছে। ইউরাল অঞ্চলে ম্যাগনেট পর্বতের নিকট MINAT- 
গাস্ক রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহখনি অঞ্চল । ইহা! ছাড়া, কুরঙ্ক, কুজবাস, 
AAA অঞ্চলেও প্রচুর:লোহ পাওয়া বায়। 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র_যদিও কিছুদিন পূর্বে মাক্িন যুক্তরাষ্ট্র লৌহ-আকরিক 
উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিত, কিন্তু ইহার উৎপাদন ক্রমশঃ কমিয়া 
যাওয়ায় বর্তমানে ইহার স্থান দ্বিতীয় । | স্থপিরিয়র ইদ অঞ্চলে মিচিগান ও 
মিনেসোটা৷ প্রদেশে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদনের শতকরা ৮* ভাগ লৌহ 
আকরিক পাওয়া যায়। মিনেসোটা প্রদেশের মেসাবী, ভারমিনিয়ান ও কুইন। 


১৬০ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


অঞ্চল লোহ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত । এখানকার অধিকাংশ লৌহ হেমাটাইট 
শ্রেণীভুক্ত | মিচিগান প্রদেশে গোজেবিক, মেনোমিনি, মারকোয়েট প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য লৌহখনি অঞ্চল। ইহা ছাড়া, উইসকনসিনে, আযাপালাচিয়ান পর্বতে 
দক্ষিণে আলাবামা প্রদেশে, রকি পর্বত অঞ্চলে এবং নিউ ইয়র্কে লৌহ-আকরিক 
পাওয়া যায় i প্রচুর উৎপাদন হওয়া সত্বেও শিল্পের, চাহিদা মিটাইবার জন্য মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহ হইতে লৌহ-আঁকরিক আমদানি করে। 

ফ্রান্স বর্তমানে লৌহ-আকরিক-উৎপাদনে ফ্রান্স তৃতীয় স্থান. অধি- 
কার করে। এই দেশের লোরেন অঞ্চলেই সর্বাপেক্ষা অধিক লৌহ-আকরিক 
পাওয়! যায় | r 


পৃথিবীর লৌহ-আকরিক উৎপাদনক্যরী অঞ্চলসমূহ " 

চীন_বর্তমানে লৌহ-আকরিক-উৎপাদনে এই দেশ চতুর্থ স্থান 
অধিকার করে। শানসি, হোনান এবং লায়োনিং অঞ্চলে অধিকাংশ লৌহ- 
আকরিক পাওয়া যায় । 

কানাডা-__বর্তমানে লৌহ-আঁকরিক উৎপাদনে কানাডা পঞ্চম স্থান অধিকার 
করে। এই দেশের লাত্রাডার ও উত্তর কুইবেক অঞ্চলে লৌহখনি আছে। 

স্ুইডেন_ গেলিভারা ও কোপারবার্গ অঞ্চলে ম্যাগনেটাইট জাতীয় প্রচুর 
লৌহ-আকরিক পাওয়! যায় । এই দেশের অধিকাংশ লৌহ নরওয়ের নারভিক 
বন্দর মারফত রপ্তানি হুইয়া থাকে | 
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ভেনেজুয়েলা__লৌহ-আকরিক-উতপাদনে ভেনেজুয়েলা_ বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় ইহার অধিকাংশ লোৌহ- 
'আকরিক বিদেশে রপ্তানি হয়। - : 
বৃটেন_এই দেশে FEN ও লোহখনিসমূহ পাশাপাশি অবস্থিত থাকায় 
" লোঁহ-উৎপাদন সহজসাধ্য হইয়াছে | এখানে ক্লীভল্যাণ্ড, লিক্কনশায়ার নর্দাম্পটন- 
শায়ার, কাম্বারল্যাণ্ড এবং উত্তর ল্যাক্ষশায়ারে লৌহখনি. আছে। চাহিদার 
তুলনায় উৎপাদন কম; তাই যৃটেনকে প্রচুর লৌহ আমদানি করিতে হুয়। 
জার্মানীর সীজারল্যা্ড, ভোজেলসবার্গ ও পাইন প্রভৃতি অঞ্চলে এবং 
স্পেনের স্তানটানডার ও বিলবাও অঞ্চলে লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। ইহা 
ছাড়া; লুঝ্েমবার্গ, বেলজিয়াম, ভারত, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, 
ব্রেজিল, চিলি, মাধুরিয় প্রভৃতি দেশেও লৌহ আকরিক পাওয়! যায়। 
আমদানি রপ্তানি-বাণিজ্য (0:৭০)_ পৃথিবীর সকল দেশেই লৌহের . 
প্রয়োজন আঁছে। সেইজন্য লৌহের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপক । শিল্পে . 
অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর দেশগুলিতে লোঁহের চাহিদা কম থাকায় এই সকল 
. দেশ লোঁহ রপ্তানি করে। শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে লোহের চাহিদা অত্যন্ত 
বেগী থাকায় .এই সকল দেশ অধিক পরিমাণে লৌহ আমদানি করে। 
ভেনেজুয়েলা, ‘স্পেন, লুক্সেমবাৰ্গ, চিলি, ভারত, ফিলিপাইন, মালয়শিয়া, 
ফ্রান্স, স্বইডেন, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া প্রভৃতি দেশ প্রচুর লৌহ রপ্তানি করে। 
বৃটেন, জাপান, জার্মানী; xfer যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী দেশ প্রধান 
আমদানিকারক | 
ভাৰতেৰ cesses Sentient , 
পৃথিবীর লৌহ-আকরিক-উৎপাঁদনে ভারত সপ্তম স্থান অধিকার করে। 
এখানকার লৌহ-আকরিক অধিকাংশই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হেমাটাইট জাতীয় এবং 
ইহাতে লৌহের পরিমাণ শতকরা ৬৫ ভাগের অধিক। ভারতের লৌহখনির 
নিকট কয়লা, ম্যাদানিজ, চুনাপাথর ও ভলোমাইট পাওয়া যীয়। RSI 
লোৌহ-আঁকরিক হইতে কাচ! লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করিতে কোন অস্থবিধা 
হয় না। এই কারণে এখানকার লৌহুখনির নিকটবর্তী স্থানে বড় বড় ইস্পাত 
কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। 
ভারতের লোঁহশিলের উন্নতির জন্য অনুকূল অবস্থা থাক! সত্বেও যৃটিশ 
রাজত্বকালে লৌহ বা ইম্পাতের উৎপাদনের দিকে কোনও দৃষ্টি দেওয়া হয় 
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HE কারণ, কমমূল্যে লৌহ আকরিক বুটেনে লইয়। যাওয়! এবং উচ্চমূল্যে 
লৌহত্রব্য ও যন্ত্রপাতি বৃটেন হইতে এদেশে আমদানি করাই ছিল যুটিশ 
রাজত্বের মূল নীতি । সেইজন্য যুটেনের চাহিদার অতিরিক্ত লৌহ-আকরিক 
উৎপাদন করার দিকে সরকারের বিশেষ cite ছিল না । স্বাধীনতার পর লৌহের 
উৎপাদন অনেক বাড়িয়া গিয়াছে । ১৯৫১ সালে ভারতে ৩৬ লক্ষ মেঃ টন 
লৌহ-আঁকরিক উৎপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু ১৯৭১ সালে ৩ কোটি ২৬ লক্ষ মেঃ 
টন লৌহ-আকরিক উৎপন্ন হইয়াছে । উৎপাদন বাড়িয়া! নয়গুণের বেশী 
হইয়াছে। | 

ভারতের লৌহ-আকরিক উৎপাদনের প্রধান সমস্ত! এই যে, মোট উৎপন্ন 
লোঁহ-আকরিক ব্যবহার করিবার মত শিল্প এখনও এদেশে গড়িয়া উঠে নাই । 
কিছুদিন পূর্বে ভিলাই, বৌকারো, রাউরকেল| ও দুর্গাপুরে আরও তিনটি ইস্পাত- 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । কিন্ত এই সকল কারখানার চাহিদা মিটাইয়! 
এখনও প্রচুর লৌহ-আকরিক বিদেশে রপ্তানি হইতেছে । যথেষ্ট পরিমাণ 
কোক-কয়ল! এখনও এদেশে পাওয়া! যায় না। কোক-কয়লার অভাবে অধিক 
পরিমাণে লৌহ-আকরিক গলাঁনো। সম্ভব নহে বলিয়া! প্রচুর লৌহ-আকরিক 
বিদেশে রপ্তানি হইতেছে | ধ 

ভারতে সঞ্চিভ (Reserves) লৌহভাণ্ডারের পরিমাণ ৩০০ কোটি মেঃ টন 
বলিয়া পূর্বে অন্থমিত হইত | কিন্তু ভারতের ভূতত্ববিদ্গণ মনে করেন যে, ভারতে 
* উৎক্বষ্ট শ্রেণীর প্রায় ২,১০০ কোটি মেঃ টন লৌহ-আকরিক সঞ্চিত আছে এবং 
ইহা! Vega ela আকরিক। 

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing ৪:০৪৪)--ভারতের অধিকাংশ 
লৌহ-আকরিক bfl, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অঙ্গ ও মহীশূরে পাওয়া যায়। , ` 

sfai ভারতের লৌহ-আকরিক উৎপাদনে উড়িষ্যা প্রথম স্থান অধিকার 
করে। এই রাজ্যের উৎপাদন ভারতের, মোট লোহ-আকরিক উৎপাদনের 
শতকরা ৩১ ভাগ | এই রাজ্যে কেওনঝাড় জেলার অন্তর্গত বাগিয়াবুরু অঞ্চলে 
লোঁহ-আকরিক thea যায়। ইহার নিকটেই wigs ও চুনাপাথরের 
খনি বিদ্যমান ৷ FASS জেলার গুরুমহিশানি, হথলাইপাত ও বদমপাহাড় 
অঞ্চলে এবং বোনাই পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর লৌহ-আকরিক পাওয়া যায়। 
feats এই সকল AA হইতে প্রচুর লোঁহ-আকরিক টাটানগর, 
বোকারো বার্ণপুর ও রাউররেল্লার ইম্পাত-শিল্পকেন্দ্রগুলিতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ 
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মারফত প্রেরিত হয়॥ সম্প্রতি জাপানের সহায়তায় পরাদীপ বন্দরের 
উন্নতি হওয়ায় এই বন্দরের মারফত উড়িষ্যার অধিকাংশ লৌহ-আকরিক 


ID-T SI-I / 
LPT IIN A HEAT HG :- 

Sb SUTRA ও RECITI POA, ANDIRE 8 SAT GLE 
২০-টিরিটি 28- POET APT IT 9-5 38 BEAT 
IG-KIETT 3 RVI DIG RL- VI-GA A R -ERKE / : 


জাপানে রপ্তানি হয়। 
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করে। এখানে আটাকাম! মরুভূমি অঞ্চলে এবং সেটিয়াগোর নিকট প্রচুর তাত 
ster যায় । তাত্র-রগ্তানিতে চিলি প্রথম স্থান অধিকার করে। কীনাড'র 

স্তাডবেরী অঞ্চলে অধিকাংশ SIS পাওয়া যার । কুইবেক এবং রকি অঞ্চলেও 
তাঅথনি আছে । কঙ্গো সাধারণতন্ত্রের কাটার্থা অঞ্চলে প্রচুর তাত পাওয়া 
যায়। রাশিয়ার ককেশাস্‌, ইউরালন্‌ ও. eal অঞ্চলে তাত্রধনি আছে। 
জাপানের zag ও শিকোকু দ্বীপে তার hem যায়। পশ্চিম জার্মানীতেও 
প্রচুর Sta পাওয়া যায়। 

আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য মাকিন করা পৃথিবীর অধিকাংশ eta- 
খনির মালিক। রপ্তানি-বাণিজ্যে এই দেশ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 
চিলি, কানাডা, রোডেশিয়া, eon সাধারণতন্র ও অস্ট্রেলিয়া তার Tgi 
করিয়া থাকে। বৃটেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ইটালি, ভারত ও জাপান অধিকাঁং 
তা আমদানি করে। 

ভাবতেন ভার্ন 

ভারতের তাত্র-উৎপাদন ক্রমশ: বুদ্ধি পাইতেছে। . জলবিদ্যুতের উৎপাদন 
afe পাওয়ায় বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের জন্য তাত্রের চাহিদা বাড়িয়া 
যাইতেছে । এখানে বৈদ্যুতিক তার এবং যন্ত্রাদি ছাড়াও টেলিফোন ও টেলি- 
গ্রাফের সরঞ্জামের জন্য এবং রেলওয়ে ও জাহাজ-নির্মাণে তা ব্যবহৃত হয়। 

ভারতের তাত্রশিল্পের প্রধান HID) এই যে, এখানকার অধিকাংশ Sia 
হইতে বৈদ্যুতিক তার নির্মাণ করা কষ্টকর ।*কারণ, ইহার সহিত কিছু পরিমাণে 
নিকেল মিশ্রিত থাকে । ভারতের চাহিদার তুলনায় উৎপাদনও অনেক কম। 

বিহারের সিংভূম জেলায় মোসাবনি, ঘাটশিলা ও ধোবানীতে প্রধানতঃ 
খনিজ তাত্র পাওয়া যায়। এই সকল খনি Indian Copper Corporation 
নামে একটি abe কোম্পানীর অধীন । ঘাটশিলার নিকট মহুভাগারে এই 
কোম্পানীর একটি তাঞ্রের কারখানা, আছে । ১৯৭২ সালে ভারত সরকার এই 
কারখানার পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ভারতের খনিজ-তাঁত্র হইতে 
মাত্র তিন-শতাংশ ধাতব SIS পাওয়া যায়। ভারতে প্রতিবৎসর মোট প্রায় 
৫ লক্ষ মেঃ টন SI উৎপন্ন হয়) কিন্তু ধাতব তার পাওয়া যায় মাত্র ১২,০০০ 
মেঃউন। সিংভূম ছাড়াও বিহারের হাজারিবাগে,. রাজস্থানের ক্ষেত্রী ও 
দারিবো অঞ্চলে, উত্তরপ্রদেশের গাড়োয়াল জেলায়, অন্ধ রাজ্যের 
নেলোর জেলায়, মহীশুরের চিতলদ্রগে এবং পাঞ্জাবের কুলু-উপত্যকায় সামান্য 


“ 
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খনিজ sia পাওয়া যায়। ভারতের Snag চাহিদার তুলনায় উৎপাদন 
অত্যন্ত কম হওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: কানাডা, চিলি, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ 
হইতে প্রতিবসর প্রায় ৬২,০০০ মেঃ টন ধাতব Sia আমদানি করা হয়। 
তৃতীয় পরিকল্পনায় ধাতব তাত্র উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ২০,০০০ মেঃ 
টন; কিন্তু এই লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। 


+ম্বযালুমিনিয়াম (Aluminium) 


বক্মাইট (Bauxite) নামক একপ্রকার খনিজ পদার্থ হইতে অধিকাংশ 
শ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। বজ্সাইট চূর্ণ করিয়া ইহার সহিত ক্র্যায়োলাইট 
(Cryolice) মিশাইয়! প্রচুর বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করিলে আ্যালুমিনিয়াম পাওয়া 
যায়। আ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে প্রচুর হুলত বিদ্যুৎ প্রয়োজন। এইজন্য 
সাধারণতঃ জলবিছ্ুৎ-শক্তি এই কার্যে ব্যবহৃত হয়। যে সকল দেশে প্রচুর 
জলবিছুাৎ AU বায় সেই সকল দেশে অধিকাংশ আ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন Vz | 
মানব-সত্যতার বিাকশের সঙ্গে ner আআলুমিনিয়ামের চাহিদা, অনেক 
বাঁড়িয়! গিয়াছে । ইহ! অত্যান্ত শক্ত কিন্তু হালকা ধাতু । বিভিন্ন কার্ষে ইহা 
ব্যবহার করা হয়। বিমানপোত, মোটর-গাড়ী, জাহাজ, রেলগাড়ীর কামরা, 
gaia, cagifes যন্ত্রপাতি, গৃহস্থালীর বাসনপত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে 
আযালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয় ॥ অ্যালুমিনিয়ামের তারের মাধামে সহজে বিদ্যুৎ 
সরবরাহ করা যায়। বৈজ্ঞানিক সাজ-সরঞ্াম এবং গৃহনির্মাণেও আ্যানুমিনিয়াম 
ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের জন্য বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত করিতে আ্যালুমিনিয়াম 
প্রয়োজন হয় বলিয়া অধিকাংশ শক্তিশালী দেশ ইহা সঞ্চয় করিয়া রাখে | 
উৎপাদনকারী অঞ্চল (Producing areas)—qaizs বিভিন্ন দেশে 
পাওয়া গেলেও জলবিদ্যুতের অভাবে বক্সাইট-উৎপাদনকারী সকল দেশেই 
আ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয় না। পৃথিবীর বক্সাইট উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরূপ ১ 
জ্যামেকা--১০৩ লক্ষ: মেঃ টন ; স্ুরিনাম--৬৩ লক্ষ মেঃ টন অস্ট্রেলিয়া 
৭৪ লক্ষ মেঃ টন; গায়না৪৩, লক্ষ মেঃ টন; ফ্রান্স -২৮ লক্ষ মেঃ টন) 
যুগোক্নাভিয়া_-২২ লক্ষ মেঃ Ba; গিনি--২১ লক্ষ মেঃ টন; হাজেরী_-২০ 
লক্ষ মেঃ টন; গ্রীস_-১৯ লক্ষ মেঃ টন) মাঁকিন যুক্তরাষ্_-১৮ লক্ষ মেঃ টন। 
ইহ! ছাড়া ডোমিনিকান ‘রিপাবলিক, ভারত, ব্রেজিল, ঘানা, হাইতি, 
ইন্দোনেশিয়া, মালয়শিয়া ও সিয়েরা লিওনে বক্সাইট পাওয়া ষায়। এই সকল 


১৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দেশের মধ্যে যেখানে জলবিদ্বাতের অভাব আছে, সেখানকার বক্মাইট 
অবিকাঁংশই বিদেশে রপ্তানি হয় | পৃথিবীর অধিকাংশ ত্র্যায়োলাইট জীনল্যাণ্ডে 
ate att) সেইজন্য গ্রীনল্যাণ্ড হইতে ক্র্যায়োলাইট রপ্তানির পরিমাণের 
উপর বিভিন্ন দেশের আযালুমিনিয়াম উত্পাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল । 

জলবিছ্যুত্তের উপর অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন নির্ভরশীল বলিয়া মাঁকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে, রাশিয়া প্রভৃতি জলবিছ্যুৎ্-উৎপাদনকাঁরী দেশ- 
সমূহে আযালুমিনিয়াম অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় । 

পৃথিবীর মোট আযালুমিনিয়াম উৎপাদন- ৭৭.লক্ষ মেঃ টন 


(১৯৭১) 
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র ৪২ লক্ষ ৪৫ হা: মেঃ টন | নরওয়ে ৫ লক্ষ ৩ হাজার মে: টন 
জাপান ১১ 277 2১ জাহ্কা১,১৪:৮৮৬৮-১ ১৮ 
কানাডা ৬২১১ বুডেন490১-83-,, eet 
পঃ জার্মানী ¢ ৬৮ ৮৮৮ | ভারত ১৮. 3৬৮৮৮ 


(U. N. 0.—Monthly Bulletin of Statistics, July, 1979 হইতে সংগৃহীত |) 

মাকিন যুক্তরাষ্ট্র_পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৫৫ ভাগ উৎপন্ন 
করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। 
এখানে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের শতকরা ৪ ভাগ বক্সাইট উৎপন্ন হইলেও , 
আমদানীরুত বক্মাইট হইতে অধিকাঁংশ আ্যালুমিনিয়াম প্রস্তুত ea সুরিনাম 
ও জ্যামেকা হইতে এখানে বল্সাইট আমদানি করা হয়। নায়গ্র। জলপ্রপাত 
হইতে উৎপন্ন জলবিদ্যুতের সাহায্যে অধিকাংশ জ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয়। 
এই দেশের আরকাঁনসাস রাজ্যে শতকর! ৯৪ ভাগ বক্মাইট পাওয়। যায়। 

জাপান বর্তমানে আ্যানুমিনিয়াম উৎপাদনে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান 
অধিকার ea. অধিকাংশ আমদানিকৃত বন্সাইট হইতে হুলভ জলবিদ্যুতের 
সাহায্যে এখানে আ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন হয় | } 

কানাডায় কুইবেক ও Fatal অঞ্চলে অধিকাংশ আ্যানুমিনিয়াম উৎপন্ন 
হয়। এখানকার জলবিত্যুং-শক্তি waaay উৎপাদনে যথেষ্ট সহায়তা 
করিয়াছে। রাশিয়ায় জলবিদ্যুতের সাহায্যে স্থানীয় বন্াইট হইতে প্রচুর 
আ্যালুমিনিয়াম Saa হয়। ফ্রান্সেও স্থানীয় বন্মাইট হইতে অআযালুমিনিয়াম 


প্রস্তুত হয়। ইহা ছাড়া পশ্চিম জাৰ্মানী, নরওয়ে, বৃটেন, ইটালি, 
ভারত প্রভৃতি দেশেও আযালুমিনিয়াম প্রস্তুত হয়। 


খনিজ সম্পদ-_ আ্যালুমিনিয়াম ১৬৯ 


আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য--বলাইট-রগানিকারক দেশগুলির মধ্যে 
জ্যামেকা, স্থরিনাম, বৃটিশ গয়না প্রভৃতি দেশসমূহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
মাকিন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, নরওয়ে, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ প্রচুর 
পরিমাণে বল্সাইট আমদানি করে। গ্রীনশ্যাণ্ড পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
ক্র্যায়োলাইট রপ্তানি করে। 


Sasa জ্যালুম্িনিন্রা্ম উত্পাদন 

পৃথিবীর মোট আ্যালুমিনিয়াম-উতপাদনের তুলনায় ভারতের উৎপাদন 
নগণ্য হইলেও ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জল। ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচুর 
বক্সাইট সঞ্চিত আছে। এতদিন জলবিছ্যাতের অভাবে আ্যালুমিনিয়াম প্রত্বতে 
অস্থবিধা হইতেছিল; সেইজন্য অধিকাংশ বক্সাইট বিদেশে রানি করা 
হইত। কিন্তু বর্তমানে ভারতে জলবিছ্যাতের উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে 
বিয়া স্থানীয় বন্পাইট হইতে আলুমিনিয়াম-উৎপাদনে বিশেষ অস্থবিধা 
হইবে না। ভারতে সঞ্চিত (Reserves) বক্সাইটের পরিমাণ প্রায় ২ কোটি 
৫৭ লক্ষ মেঃ টন। কিন্তু বর্তমানে প্রতিবং্সর মাত্র ৯* হাজার মে: টন 
বল্সাইট উত্তোলিত হয়। জলবিছ্যাতের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
বন্সাইটের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

বিহারের লোহারডাগা (রাচী ) অঞ্চল, উড়িয্যার সঙ্গলপুর জেলায়, 
তামিলনাড়ুর সালেম অঞ্চলে, অধ্যপ্রদেশের বালাঘাট, মান্দালা ও জব্বলপুরে, 
মহীশুরের বাবাবুধান পাহাড়ে এবং কাশ্মীর ও মহারাষ্ট্রে বল্সাইট পাওয়া 
যায়। পশ্চিমবঙ্গের আসানজোলের নিকট অন্ুপনগরে ভারতের বৃহত্তম 
আ্যালুমিনিয়াম-কারখানায় প্রতিবংসর প্রায় ৫,০০০ মেঃ টন আযালুমিনিক়াম 
উৎপন্ন হয়। কেরালা রাজ্যের আালোয়ে নামক স্থানে ভারতের প্রথম 
আ্যালুমিনিয়াম-কারখানা স্থাপিত হয়। বিহারের মুরা-তে একটি কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটে CAYCE এবং মহারাষ্ট্রের 
কালোয়ায় অ্যালুমিনিয়ামের কারখানা আছে। সম্প্রতি হীরাকুদ বাধের 
জলবিদ্যুতের সাহায্যে সম্বলপুরের বাইট হইতে আযালুমিনিয়াম প্রস্ততের জন্য 
সন্বলপুরে একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। তামিলনাড়ুর মেতুরে একটি 
কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশের কোরবা নামক স্থানে একটি, 
আযালুমিনিয়ামের কারখানা স্থাপিত হইতেছে । 

১২ 
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১৯৭১ সালে ভারতে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন আ্যালুষিনিয়াম 
‘উৎপন্ন হয়। তৃতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনার কার্যকালের শেষে ১৯৬৫-৬৬ সালে 
প্রায় ৮০,০০০ মেঃ টন আযালুমিনিয়াম উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। 
কিন্তু এই লক্ষ্য অনেক পরে পূর্ণ হয়। ভারতের চাহিদার তুলনায় ইহার 
উত্পাদন কম হওয়ার বর্তমানে এই দেশে প্রতিবংসর প্রায় ১০,০০০ মে: টন 
আ্যালুমিনিয়াম আমদানি করা হয়। 


প্রশ্নীবলী 
l, Write a short essay on the role of minerals in economic develop- 


ment of a country. [B. U. Univ. Ent. 1961] 


(একট দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতিতে খনিজ সম্পদের ভূমিকা AE একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ 
faa) 


উ-স £ ১৩৫-১৩৬ পৃষ্ঠ! হইতে 'থনিজ নম্পদ' লিব। 

2. Describe the present Position of the petroleum mining and refining 
industries of India, and discuss their prospects. [C. U. Inter. 1969) 

(ভারতের খনিজ তৈল-উত্তোলন ও পরিশোধন শিল্পের বর্তমান weal বর্ধন! কর এবং ইহাদের 
ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। ) 

উ-সঃ ১৫৪-১৫৬ 45 হইতে 'ভারতের খনিজ্র তৈল-উৎপাদন’ লিখ। 


3. Write short notes on Petroleum resources of India. 
(C. U, Pre-Univ. 1963 & B. U. Univ. Ent. 1965] 


(ভারতের খনিঞ্জ তৈলসম্পদের বিবরণ লিখ! ) 
BAS ১৫৪-১৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের খনিজ তৈল-উৎপাদন' লিখ। 
4. Write an account of the world distribution of Coal and Petroleum. 


Name at least three countries which export these minerals and three 
countries which import them. [N. B, U., Pre-Univ. 1963] 


(করলা! ও খনিজ তৈলের উৎপাদক অঞ্চলের AT দাও। এই খনিজ দ্রধাগুলির অন্ততঃ তিনটি 
রপ্তানিকারক ও তিনটি আমদানিকারক দেশের নাম শিখ ।) 

BAL ১৪১-5৪৫ পৃষ্ঠা হইতে এবং ১০*-১৫৩ পৃ! হইতে “উৎপাদক অঞ্চস লিখ। ১৪ পৃষ্ঠা 
ও ১৪৪ পৃষ্ঠ হইতে আমনানি-রগ্তানিকীরকদের নাম লিখ | 

5. Write short notes on Coal reserves of India. 
IN. B. U. Pre-Univ. 1963] 
(ভারতের aes কয়ল! ra সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও |) 
eas ২৪৪-১৪৮ পৃষ্টা হইতে লিখ। 
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6. Name che places where the following minerals are found in India 
sand describe the use to which they are put—(a) Iron-ore and (b) 
Aluminium, [B. U. Univ. Ent. 1961] 


(ভারতের.যে-নকল স্থানে নিম্রলিখিত খনিজ দ্রবাসমূহ পাওয়া যায় তাহাদের নাম লিখ এবং 
ছাদের বাবহার সম্বন্ধে fat—(z) লোহ আকরিক ও (খ) আ্যলুমিনিয়াম।) g 

উ-সঃ ১৫৭ পৃষ্ঠ হইতে ‘লোহের ব্যবহার’, ১৬৬-১৬৭ পৃষ্ঠ! হইতে “ম্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার” 
faal ১৬-১৬৪ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের লৌহ আকরিক উৎপাদন' এবং ১৬৮-১৬৯ পৃষ্ঠ! হইতে 
“ভারতের আআলুমিনিয়াম-উৎপাদন' faa 7 

7. Give a brief account of the world production of iron-ore. Also 
mention three principal fields of India raising iron-ore, 

[B. U. Univ. Ent. 1963] 

(পৃথিবীর cole আকরিক উৎপাদনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । ভারতের তিনটি লৌহ 
-আকরিক-উপাদন অঞ্চলের উল্লেখ কর । ) 

B-A: ১৫৮--৬- পৃষ্ঠা হইতে ‘উৎপাদনকারী অঞ্চল” ও ১৬১ পৃষ্ঠ হইতে ভারতের তিনটি 
one আকরিক উৎপাদক অঞ্চল লিখ। 

8. Describe the comparative advantages and disadvantages of the 


„principal power-resources. Give the world distribution of Petroleum, 
[C. U. Pre-Univ. 1964] ` 


(প্রধান প্রধান শক্তিসম্পদসমূহের তুলনামূলক ন্বিধা| ও অন্থবিধা বর্ণনা কর। খনিজ তৈলের 
AANA উৎপাদনকারী অঞ্চল লিখ।) 

উ-ম £ ১০৮-১০২ 951 হইতে 'জলবিহাতের সুবিধা ও ARPA’ এবং ১৪০-১৪১ পৃষ্টা, এবং 
১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠ! হইতে “কয়লা ও খনিজ তৈলের AAA ও অন্থবিধা” লিখ । ১৫০-১৫৪ পৃষ্ঠা হইতে 
“উৎপাদনকারী অঞ্চল’ লিখ। 

9, Mention the uses of Iron and name some of its important varieties, 
‘What are the leading iron-producing countries of the world? Does India ` 
produce enough iron for her requirements ? 

[C. U. Pre-Univ. 1963, 1970 & B. U. Univ. Ent. 1968] 

(লৌহের ব্যবহার উল্লেখ কর এবং কয়েক প্রকার গুরুত্বপূর্ণ আকরিকের নাম লিখ। পৃথিবীর 
উল্লেখযোগ্য লৌহ উৎপাদনকারী দেশগুলি fe fer ভারত কি তাহার প্রয়োজনের তুলনায় 
যথেষ্ট লৌহ উৎপন্ন করে 1) 

উ-সঃ ১৫৮ পৃষ্ঠা হইতে লৌহের 'বাবহার’ এবং ১৫৮-১৬৯ পৃষ্ঠ! হইতে ‘উৎপাদন অঞ্চল” লিখ। 
১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠার অন্তর্গত ভারতের লৌহ আকরিক-উৎপাদন' হইতে শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তর fara | 

10. What are the uses of Copper? What are the leading copper 
producing countries of the world? Where in India is copper mined and 
‘the metal manufactured? Does India produce enough copper to meet her 
requirements ? |C, U. Pre-Univ. 1964 & B. U. Univ. Ent. 1968 & 1970) 


(তাত্রের ব্যবহার কি কি? পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য তাঅ উৎপাদনকারী দেশগুলি কি কি? 
ভারতে কোথায় তার খনি হইতে উত্তোলিত হয় এবং কোথায় wig ধাতুতে রূপান্তরিত হয়? 
ভারত তাহার প্রয়োজনীয় তাত্র উৎপন্ন করে কি?) 


' উ-স£ ১৬৪ পৃষ্ঠা হইতে 'ব্যবহার* এবং ১৬৬ পৃষ্ট। হইতে ‘ভারতের তাত্র-উৎপাঁদন” লিখ। 
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11. Write short notes to explain why (a) India is setting up refineries 
though she produces little petroleum. (B. U. Univ. Ent. 1971] (b) Only 
Bihar and West Bengal can supply large quantities of coal in India. 

(C. U. Pre-Univ., 1964 & 1950] 

(সংক্ষেপে বুঝাইয়া লিখ: (ক) ভারত কম খনিজ তৈল উৎপাদন করিজেও কেন তৈল- 
শোধনাগার স্থাপন করিতেছে এবং (খ) ভারতের মধ্যে কেবল বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ অধিক কয়লা" 
সরবরাহ করিতে পারে। ) 

T-A: ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ‘উৎপাদনকারী অঞ্চল’ এবং ১৫৩-১৫৫ পৃষ্ঠ হইতে লিখ 

12. Name important coal-fields of the eastern region of India and" 
describe how do they help the manufacturing industries of the region. 

[B. U. Univ. Ent. 1965] 

(ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রধান করলা খনিসমূহের' নাম লিখ এবং উহার! কিভাবে এ 
অঞ্চলের শ্রমশিল্পকে সাহায্য করে তাহা বর্ণনা কর।) 


Ba: ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠ! হইতে 'উৎপাদনকারী অঞ্চল’ লিখ। 


13. Mention the uses to which iron is put. Give the world distribu-- 
tion of the important iron mining regions. Name aż least two countries to , 
which iron-ore from India is exported, [C. U. Pre-Univ. 1966) 

(লৌহ আকরিকের ব্যবহার উল্লেখ কর। পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী 
অঞ্চলের বর্না কর। ভারত হইতে লৌহ আকরিক রপ্তানি হর, এইরূপ অন্ততঃ দুইটি দেশের নাম 
faar) 

Ea: ১৫৭-১৬০ পৃষ্ঠা হইতে “উৎপাদনকারী অঞ্চল' এবং ১৬৩ পৃষ্ঠা হইতে 'ভারতের cate- 
রপ্তানি’ নন্বন্ধে লিখ | 


14. What are the uses to which Copper is put? Give the world distri- 
bution of Copper, [B. U. Univ. Ent. 1967 & C. U, Pre-Univ. 1967} 


Give an idea of the position of the Indian Union in this regard. 
[C. U. Pre-Uniy. 1962 & B. U, Univ. Ent. 1966) 


(তাত্র কি কি কার্ধে ব্যবহৃত হয়? পৃথিবীর তাত্র উৎপাদনকারী দেশসমূহ কি কি? এই বিষয়ে" 
ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দাও। ) 

উ-নঃ ১৬৪-১৬৪ পৃষ্ঠা হইতে ‘তাম’ লিখ । 

15. Mention the uses of Petroleum and name the places in India where 
itis mined. Where are the refineries located in the country ? 

[C. U. Pre-Univ, 1966 & 1968] 

(খনিজ তৈলের ব্যবহার উল্লেখ Fal ভারতের যে সকল অঞ্চলে Gal উৎপন্ন হয়, তাতার 

নাম লিখ। এই দেশের কোন্‌ অঞ্চলে তৈল-শোধনাগারগুলি অবস্থিত 2 ) 


উ-ন 2. ১৪৮-১৪০ পৃষ্ঠা হইতে ‘খনিজ তৈল" এবং ১৫৩-১৫৫ পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের খনিজ tex: 
উৎপাদন" হইতে লিখ | 
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16. What are the uses of coal? Give a detailed account of the 
distribution of coal producing areas in India. 
[C. U. Pre-Uniy. 1967 & 1969 & B. U. Univ. Ent.1968] 
(কয়লার বাবহার কিকি? ভারতের করল! উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহের বিস্তারিত Raad 
“নাও 1) 
উ-সঃ ১৪-১৪১ পৃষ্ঠা হইতে SRA! এবং ১৪৭-১৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ভারতের “উৎপাদনকারী 
অঞ্চল’ লিখ। 


17. Discuss the importance of iron in modern industries. How is iron- 
„ore distributed in India ? [C. U. Pre-Univ. 1969] 


(আধুনিক শিলে লৌহের গুরুত্ব আলোচনা কর। ভারতে লৌহ আকরিক কিভাবে as 
হইয়াছে?) 

E-a: ১৫৮ পৃষ্ঠা হইতে লৌহের ‘ব্যবহার’ এবং ১৬১-১৬৪ পৃষ্ঠা হইতে 'উৎপাঁদনকাঁরী অঞ্চল’ 
faai 


18. What is the principal Ore of Aluminium ? What are the reasons 
-for the economic importance of Aluminium? What are the regions of the 
world where Aluminium Ore is largely produced? Describe India as a 
producer of Aluminium. i 
[B. U. Univ. Ent. 1965 ; N. B. U. Pre-Univ. 1967 & 

C. U, Pre-Univ. 1968 & 1970] 


(আ্যালুমিনিক্সামের প্রধান আঁকরিক কি? আলুমিনিয়ামের অর্থ নৈতিক গুরুত্বের কারণ কি 
কি? পৃথিবীতে কোন, কোন, অঞ্চলে অধিক পরিমাণে আলুমিনিয়াম আকরিক উত্তোলিত হয়? 
আলুমিনিয়ামের উৎপাদক হিসাবে ভারতের অবস্থা বর্ণনা কর।) 

T-a: ১৬৭-১৭, পৃষ্ঠা হইতে 'আলুমিনিয়াম’ লিখ। 


19. Mention the uses of coal. Name some important producers of 
coal in the world. State the areas in India where coal is found. 
[B. U. Univ. Ent. 1971] 


(কয়লার বাবহার উল্লেখ কর। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান প্রধান কয়ল! উৎপাদনকারী দেশের 
নাম লিখ । ভারতের কোন, কোন, অঞ্চলে কয়লা পাওয়া যায় তাহা লিখ। ) 
উ-মঃ ১৪*-১৪৯ পৃষ্ঠা হইতে ‘কয়ল!’ লিখ। 


20 State the principal uses of mineral oil and name the important oil 
producing areas of the world. 
[B. U. Univ. Ent. 1961 & C. U. Pre-Univ. 1971] 


(afla তৈলের প্রধান প্রধান বাবহার বর্ণনা কর এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান খনিজ তৈল 
উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম fat |) 

Beas ১৪৪-১৫০ পৃষ্ঠা হইতে 'উপজাত-দ্রব' ও ব্যবহার লিখ এবং ১৫০-১৫৩ পৃষ্ঠা হইতে 
“উৎপাদনকারী APT সংক্ষেপে লিখ | 


সমল ssi 


BIER CUR ICU 


(Transport System) 


প্রয়োজনীয়ভ। (importance) পূর্বের অধ্যায়ে বিভিন্ন she e 


খনিজ সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে । এই সকল সম্পদ একস্থান 
হইতে অন্তস্থানে না পাঠাইলে মান্ধষের চাহিদা মিটানো যায় না। আধুনিক, 
যুগে মান্ষের চাহিদার শেষ নাই। পুথিবীর..কোনও দেশই প্রয়োজনীয় 
wats উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। সেইজন্য কমবেশী বহু জিনিস প্রায় 
সকল দেশেই অন্যদেশ হইতে আমদানি: করিয়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা 
- মিটাইতে হয়। ৃ 
ATK এই আমদানি-রপ্ানি নির্ভর করে পরিবহণ-ব্যবস্থার উপর । পাট 
ভারত ও বাংলাদেশের একচেটিয়া সম্পদ । সকল দেশকেই পাটের জন্য এই ছুই 
দেশের উপর. নির্ভর করিতে হয়। -পরিবহধ-বযবস্থ| ন! থাকিলে ভারত: © 
বাংলাদেশ এই পাট অন্দেশে রপ্তানি করিতে পারিত না ।  স্ৃতরাং পরিবহণ- 


ব্যবস্থার স্থবন্দোবস্ত না থাকিলে পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করিয়া আন্তর্জাতিক, 


বাণিজ্যে উন্নতিসাধন করা সম্ভব নহে। ইহা ছাড়া আভ্যন্তরীণ চাহিদা! 


মিটাইতে হইলে দেশের একস্থান হইতে অন্তস্থানে মালপত্র প্রেরণ করিতে হয় l 
এইজন্যও পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন । দেশের অভ্যন্তরে যানবাহনের স্বন্দোবস্ত' 
না থাকিলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শ্রীবৃদ্ধিলাভ করে না। cate © 


আমেদাবাদের কাপড় কলিকাতা! ও দিল্লীর বাজারে বিক্রয় করিতে হইলে এবং 
উত্তরপ্রদেশের চিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠাইতে হইলে যানবাহনের 
স্ববন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন | ইহা ছাড়া শিল্পের উন্নতিও পরিবহ-ব্যবন্থার 
উপর নির্ভরশীল। কীচামাল শিল্পকেন্দ্রে আনিতে এবং শিল্পজাত দ্রব্য বাজারে 
পাঠাইতে যানবাহনের প্রয়োজন l 

বর্তমান যুগে মানুষ সর্বদা একস্থান হইতে অন্তস্থানে যাইয়া থাকে। 
Ma কোনও স্থানই এখন আর মাসুমের কাছে দুর নহে। নিমানপথে 
“এখন কলিকাতা হইতে লণ্ডন বা WH মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথ। পরিবহণ- 
ব্যবস্থার উন্নতির জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। পূর্বে একস্থানে প্রচুর awe 


পরিববহণ-ব্যবস্থা ১৭৫ 


মজুত থাকা সত্বেও অন্যস্থানে দুর্ভিক্ষ হইয়া বহুলোক মারা যাইত। কিন্ত 
এখন পরিবহণ-ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় তাড়াতড়ি খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়! 
দুভিক্ষের কবল হইতে মানুষকে রক্ষা করা যায়। দেশরক্ষাঁর জন্য 
পরিবহণ-ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন | একস্থান হইতে AIZA সৈন্য ও রসদ 
পাঠাইতে যানবাহনের প্রয়োজন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু প্রাকৃতিক - 
' সম্পদ Mott! কখনও মরুভূমিতে, কখনও গহন অরণ্যে, কখনও বা 
পাহাড়-পর্বতে বহু খনিজ বা বনজ সম্পদ পাঁওয়া যায়। এই সম্পদ আহরণ 
করিতে হইলে সুষ্ঠু পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রয়োজন । যানবাহন-ব্যবস্থার উন্নতির 
ফলে স্থদূর অস্ট্রেলিয়া, আলাস্কা ও ট্রান্সভালের স্বর্ণ, কিম্বালির হীরক, 
রোডেসিয়া ও চিলির তাত্র আহরণে কোন অস্থৃবিধা হইতেছে T l 

ASIN দেখা যাইতেছে যে, মানুষের সকল প্রকার অর্থনৈতিক উন্নতি 
পন্িবহণ-ব্যবস্থার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল 1 

পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ (Modes of Transport )- পৃথিবীর 
বিভিন্ন স্থানে ভৌগোলিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া নানা প্রকার পরিবহণ- 
বাবস্থা MINT যথা স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথ । 

মানব সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণ-ব্যবস্থা ক্রমেই জটিল রূপ 
ধারণ করিতেছে । আদিম যুগে মানুষ নিজেই মাল বহন করিত । ক্রমে 
49, _ মোটর aa, ট্রামগাড়ী প্রভৃতি পরিবহণ-ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হইল। 
বর্তমানে, স্থলপথে মালপত্র পরিবহণের জন্য বিভিন্ন পশু, মানুষ ও যান্ত্রিক 
যান ব্যবহার করা হয়। 

বহুদিন যাবৎ মানুষ পরিবহণের অঙ্গর্পে ব্যবহৃত হইতেছে। এখনও 
অনুন্নত দেশে মানুষ মালপত্র বহন করিয়া থাকে । বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে 
উচু-নীচু জমিতে মানুষ ছাড়া অন্য কোন পরিবহণের বন্দোবস্ত করা যায় না। 
ভারতে এখনও মাঙ্গযের মাথায় প্রচুর মালপত্র বহন করা হয়। হিমালয় 
পর্বতের, আরোহিগণকে সর্বদা ‘শেরপা’দের সাহায্যে মালপত্র পরিবহণ করিতে, 
হয়। আফ্রিকা মহাদেশে এখনও বহুস্থানে মানুষ পরিবহণের প্রধান অঙ্গ | 

মানুষের কার্ধের পরিধি বাড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পরিবহণ- 
বাবস্থার বন্দোবস্ত হইল। ক্রমে পশু পরিবহণের প্রধান অবলম্বন হইল। 
পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যদেশে এখনও পশু পরিবহণে নিযুক্ত হয়। ইউরোপের 
বহু দেশে অশ্বপৃষ্ঠে মালপত্র বহন করা হয়। অশ্ব, গরু, মহিষ, KS প্রভৃতি 


১৭৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


পশু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এখনও পরিবহণের কার্ষে নিযুক্ত আছে। বরফাচ্ছন 
দেশে বলা হরিণ ও কুকুরের সাহায্যে মালপত্র প্রেরণ কর! হয়। বালুকাময় 
নরুভূমিতে Sax পরিবহণের একমাত্র: উপায় । - ভারতের “বিভিন্ন স্থানে গরু, 
মহিষ, গর্দভ ও হাতীর সাহায্যে মালপত্র বহন করিয়া লওয়া হয়। দক্ষিণ 
আামেরিকার Wey পর্বত অঞ্চলে লামা এবং ব্রহ্মদেশে হাতীর সাহায্যে 
মালপত্র প্রেরণ করা হয়। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, Aw এখনও পরিবহণ 
ব্যবস্থার একটি বিশেষ অঙ্গ | 

মানব-নভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৃতন নৃতন পরিবহণ-ব্যবস্থার আবিষ্কার 
হইল। wo মালপত্র প্রেরণের জন্য আবিষ্কার হইল বিভিন্ন aifas যান ৷ 
যান্ত্রিক যানসমূহের মধ্যে মোটর-গাড়ী, লরী, ট্রামগাড়ী_ ও রেলগাড়ী বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য | ঘমোটর-গাড়ীর সাহায্যে মানুষ স্বচ্ছন্দে একস্থান হইতে 
ATH দ্রুত যাইতে পারে। ট্রামগাড়ীর সাহায্যে মানুষ নিকটবর্তী 
RITES সহজে চলাফের। করিতে পারে। লরীর সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে 
So মালপত্র প্রেরণ করা যায়। বর্তমান যুগে রেলগাড়ী স্থলপথে 
যানবাহনের শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা । দেশের একস্থান হইতে অন্থস্থানে যাইতে ও 
মালপত্র প্রেরণ করিতে রেলপথের সাহায্য প্রয়োজন। 


+স্থলপথে পরিবহণ-বাবস্থার উন্নতিসাধন সমানভাবে করা যায় না। 
শমতলভূমিতে স্থলপথের উন্নতিসাধন সহজসাধ্য, পার্বত্য ভূমিতে স্থলপথের 
উন্নতিসাধন করা কষ্টকর । মরুভূমিতে স্থলপথের উন্নতিমাধন করা 
'অনেবক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব) কারণ ধু. ধু বালুকারাশির মধ্যে জলের অভাব 
পরিলক্ষিত, হয়; তাহা ছাড়া বালু-ঝড়ে অনেকসময় পথে প্রচণ্ড fax RÈ হয় | 
এখানে aaa বিশেষ না থাকায়, যানবাহনের চাহিদাও বিশেষ বিদ্যমান 
নাই। এই সকল কারণে মরু অঞ্চলে বাণিজ্যপথের বিশেষ উন্নতি হয় ন! | 
শুধুমাত্র মরগানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য উষ্টের সাহায্যে সামান্ত পণ্য ও atara 
চলাচল লক্ষ্য করা যায় | : 

জলপথে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ga হইয়াছে। 
জলপথে ছুইপ্রকার পরিবহণ-ব্যবস্থা, বিগ্যমান-__অন্তর্দেশীয় ও মহাসাগরীয় | 
অন্তর্দেশীয় জলপথ বলিতে হৃদ, খাল ও নদীকে বুঝায়। মহাসাগরীয় জলপথ 
বলিতে সমুদ্র ও. সমুদ্র-খালকে বুঝায় । জলপথ নির্মাণের জন্য কোন ব্যয় 
হয় না... সেইজন্য জলপথের পরিবহণ-খরচ অত্যন্ত কম অথচ রেলগাড়ী 


পরিবহণ-ব্যবস্থা_-রেলপথ ১৭৭ 


ও মোটর গাড়ী অপেক্ষা জলযান TAIN, সেইজন্য মাল পৌছাইতে অধিক 
সময় প্রয়োজন হয়। জলপথে নৌকা, স্টীমার ও জাহাজ প্রভৃতি পরিবহণের 
অঙ্গ । সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নৌক! ও স্টীমার ব্যবহার করা হয় 


এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে জীহাজ ব্যবহৃত হয় | 


বিমানপথে যাতায়াত বর্তমান যুগে খুবই জনপ্রিয় । এই যান্ত্রিক যুগে 
সকলেই যথাসম্ভব কমসময়ে সকল কাৰ্য সমাধা করিতে চায়। সেইজন্য 
বিমানপৌতের এত আদর ।. বিমানপোত অত্যন্ত দ্রুতগামী হইলেও ইহা 
ব্যয়সাধ্য এবং ভারী জিনিসপত্র পরিবহণের অনুপযুক্ত | সেইজন্য মালবহন 
অপেক্ষা ডাক ও যাত্রিবহনের জন্য বিমানপোত বেশী ব্যবহৃত হয়। 


রেলপথ (Railways) 

বর্তমান যুগে স্থলপথে রেলপথই শ্রেষ্ঠ পরিবহণ ব্যবস্থা। সমৃদ্ধিশালী দেশের 
একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত থাকে | বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ 
রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত! স্থলপথে ভারী মাল পাঠাইতে হইলে রেলপথের উপর 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। 

রেলপথ-নির্মীণের উপযোগী পরিবেশ (Conditions for 
development of Railways )—faisx esfor ও অর্থ নৈতিক 
অবস্থার উপর রেল-লাইন-স্থাপন নির্ভর করে। পার্বত্য অঞ্চল অত্যন্ত 
উচু-নীচু বলিয়া এখানে রেল-লাইন-স্থাপন কষ্টসাধ্য | এইজন্য; ভারতের নেফা 
অঞ্চলে এবং তি্বতে প্রয়োজনীয় রেলপথের অভাব পরিলক্ষিত হয় । সমতল- 
ভূমিতে রেল-লাইন-স্থাপন সহজসাধ্য বলিয়া পৃথিবীর অধিকাংশ রেলপথ এই 
অঞ্চলে অবস্থিত । নন্বীবচ্ছল দেশে রেল-লাঁইন স্থাপন করিতে হইলে বহু অর্থ- 
ব্যয়ে পুল তৈয়ারী করিতে হয় ! এইজন্য নদীবহুল স্থানে রেলপথ অত্যন্ত কম। 
বাংলাদেশের নদীবহুল বরিশাল জেলার কোথাও কোনও রেলপথ নাই। 
রেলপথের প্রসারের উপর জলবায়ুর প্রভাবও বিদ্যমান | paaga ও মরু 
অঞ্চলে রেল-স্থাপন ও পরিচালন কষ্টসাধ্য । তুষারাবৃত অঞ্চলে বরফ aaa 


অধিকাংশ রেলপথ অকেজো হইয়া-থাকে ৷ মরুঅঞ্চলে বালুঝড়ের জন্য রেলপথ 


নির্মাণ প্রায় অসম্ভব | 
এই সকল প্রাকৃতিক অবস্থা ছাড়াও অর্থ নৈতিক অবস্থার উপর 


রেলপথের প্রমার নির্ভরশীল  রেলপথ-নির্মাণ অত্যন্ত বায়মাধ্য । এই, ব্যয় 


১৭৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

বহন করিবার মতো FAS) স্থানীয় সরকারের থাক! eae | রেলপথ 
স্থাপনের পর ইহার ব্যবস্থাপনার জন্য চল্তি খরচ অত্যন্ত বেশী । সেইজন্য 
আরোহী ও মালপত্র পরিবহণের অপর্যাপ্ত চাহিদা না থাকিলে ইহার খরচ পোষায় 
না। শিল্পসমূদ্ধ ও লোকবসপতপূর্ণ দেশসমূহের পরিবহণের চাহিদা অত্যন্ত বেশী 
বলিয়া এই সকল দেশে রেলপথের প্রসার সহজসাধা। উত্তর আমেরিকা ও 
ইউরোপে রেলপথের উন্নতির ইহাই প্রধান কারণ। আফ্রিকা -ও অস্ট্রেলিয়া 
প্রভৃতি মহাদেশের লোকবসতি বিরল ; শিল্পে অনুন্নত হওয়ার এই সকল মহাদেশে 
Paste দ্রব্যের পরিবহণের চাহিদা অত্যন্ত কম। এইজন্য এইসকল স্থানে 
রেলপথের বিশেষ প্রসার হয় নাই। অন্যদিকে শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে রেলপথের 


প্রসারের উপর নির্ভরশীল । সেইজন্য রেলপথের প্রসার না হইলে দেশের শিল্পের 
উন্নতি হওয়া সম্ভব ace | 


গেজ (Gauge) — fafaa প্রাকৃতিক অবস্থার উপর রেলপথের GHT 
নির্ভর করে। রেলপথের দুইটি লাইনের মধ্যবর্তী দূরত্ব অনুসারে গেজের 
শ্রেণীবিভাগ করা হয় । পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নানাপ্রকার গেজের রেলপথ 
দেখা সায়। এক গেজের রেলপথ হইতে অন্য গেজের রেলপথে যাইতে হইলে 
যাত্রীকে গাড়ী বদল করিতে হয়। মালপত্র প্রেরণের পক্ষেও ইহা খুবই 
অগ্থবিধাজনক। কারণ, গাড়ী বদলাইবার সময় অনেক জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া যায় 


বিভিন্ন প্রকার গেজের মধ্যে চারপ্রকা গেজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ত্রভ গেজ (১৭ মিটার ১৬ মিটার ও se মিটার ) সাধারণতঃ ভারত. 
সিংহল, পাকিস্তান, রাশিয়া, চিলি: প্রভৃতি দেশে দেখা যায় ৷ স্ট্যাণ্ডার্ড 
গেজ (১:৪ মিটার ) বৃটেন, মাকিন gen? কানাডা, চীন, অস্ট্রেলিয় 
প্রভৃতি দেশে বেশী পরিলক্ষিত ছয় ।/- মিটার গেজ (১ মিটার), দক্ষিণ 
আফ্রিকা, ভারত, পাকিস্তান, ব্ৰহ্মদেশ ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে দেখা যায় 
DCH গেজ ( ৭৬ সেঃ মিঃ, ৬১ সেঃ মিঃ) ভারত, চিলি ও দক্ষিণ আফ্রিকায়: 
অধিক পরিলক্ষিত হয়। 


অসহাদেশীহ ন্লেলপথ (Trans-Continental Railways) 


WMT এক তীর হইতে মহাদেশের aah ষে সকল রেলপথ 
অপর মহাসাগরের তীর পর্বস্ত চলিয়া যায়, তাহাদিগকে সাধারণতঃ 
মহাদেশীয় রেলপথ বলে। ag ও আরোহী we পরিবহণের জন্য 


পরিবহণ-ব্যবস্থা-_রেলপথ >Re 


এই সকল রেলপথ নির্মাণ করা হয়। এইজাতীয় রেলপথসমূহের মধ্যে এইগুলি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১ 


>) ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ ৭। ইউনিক প্যাসিফিক রেলপথ 
2) ট্রান্স-কাম্পিঙ্ান রেলপথ ৮। সাদাৰ্ণ প্যাসিফিক রেলপথ 
৩।  ট্রান্স-ককেশীয় রেলপথ al চিলি-আর্জে্টাইন রেলপথ 


8| কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ ১০ কেপ-টু-কায়রো রেলপথ 
৫ | কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ ১১1 ট্রান্স-অস্ট্রেলিয়ান_ রেলপথ 
৬। নর্দান প্যাসিফিক রেলপথ i 


j aia 
এই দেশে নিম্নলিখিত তিনটি মহাদেশীয় রেলপথ আছে £ 


১। ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ-_এই রেলপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৮,৮০০ 
কিলোমিটার ; ইহাই পৃথিবীর দীর্ঘতম রেলপথ ৷ Ae প্রাচ্যের সহিত 
ইউরোপীয় রাশিয়া এই রেলপথ দ্বারা যুক্ত। এই রেলপথের এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্তে যাইতে প্রায় > দিন সময় লাগে। এই পথে দুইটি গাড়ী 
পাশাপাশি যাইতে পারে। রাশিয়ার রাজধানী মস্কো হইতে প্রশান্ত মহা- 
সাগরের তীরে অবস্থিত' ব্লাডিভন্টক বন্দর পর্যন্ত এই রেলপথ বিস্তৃত। মস্কো 
হইতে এই রেলপথ কুইবিশেভ, ইউরাল পর্বতের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত শিল্পাঞ্চল 
এবং তৈলকেন্দ্র Bel হইয়া এশিয়াটিক রাশিয়ার ease শহর পর্যন্ত গিয়াছে ;. 
ইহার পর বি ও ইনেমি নদী অতিক্রম করিয়া এই রেলপথ ইর্কুটস্ক শহরে 
শৌঁছিয়াছে। তারপর বৈকাঁল হদের দক্ষিণদিক দিয়া আমু অববাহিকা 
ধরিয়া ব্লাডিভস্টক বন্দরে পৌছিয়াছে। এই বন্দর হইতে কিছুদুরে হারবিন' 
নামক স্থান হইতে, একটি শাখা-লাইন JSTOR হইয়া চীনের রাজধানী পিকিং 
পর্যন্ত গিয়াছে! NCA হইতে একটি লাইন লেনিনগ্রাড A গিয়াছে। WTS 
সহিত বালিন এবং ইউরোপের THT স্থান রেলপথ দ্বারা যুক্ত ৷ 

রাশিয়ার এই রেলপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ইহা রাশিয়ার অর্থ নৈতিক 
উন্নতিতে যথেষ্ট সাহাষ্য করিয়াছে। এই রেলপথের মাধ্যমে চীন দেশের সক্গে- 
অধিকাংশ ANZ আমদানি-রপ্তানি হয়। শাসন-পরিচালনার জন্যও এই 


-১৮০ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


রেলপথ. অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । এই রেলপথের ছুইপার্থে অবস্থিত স্থানমমূহের 
“প্রচুর কৃষিজ 'ও খনিজ সম্পদ এই রেলপথে প্রেরিত হয় । তন্মধ্যে গয়; EA, 


১৮০০ 
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র|শিয়ার মহাদেশীয় ANAIE 


তুলা, বীট, কনা ও খনিজ তৈল প্রধান। ইহা ছাড়া, তুন্দা অঞ্চলের কাঠ এবং 
ইউরাল ও মস্কো অঞ্চলের শিল্পজাত দ্রব্যও এই রেলপথে প্রেরিত হয়: 


পরিবহণ-ব্যবস্থা__রেলপথ obs: 
21 ্রান্স-কাস্পিরান রেলপথ--এই রেলপথ রাশিয়ার দ্বিতীয় gex 
রেলপথ | কাল্সিয়ান হ্রদের তীরে অবস্থিত ক্রাসনোভোডস্ক হইতে এই: 
রেলপথ তুকিস্থানের তুলা অঞ্চলের মধ্য দিয়া মার্ড, সমরখন্দ, বোখারা. হইয়া 
ভাজখন্দ পর্যন্ত গিয়াছে। তাসখন্দ হইতে এই রেলপথ উত্তরদিকে ঘুরিয়া 
আরব সাগরের পূর্বদিক দিয়া অগ্রসর হইয়া চ্‌কালফ (€ওরেনবার্গ) 
হইয়া কুইবিশেভে ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথের সঙ্গে মিশিয়া মস্কো পর্যন্ত . 
গিয়াছে। MS হইতে এই রেলপথের একটি শাখা আফগানিস্থান সীমান্তে 
অবস্থিত কুস্কৃ পর্যন্ত গিয়াছে। we হইতে পারস্য সীমান্তের জাহিদান 
মাত্র ৬৪০. কিলোমিটার দূর । এই ৬৪০ কিলোমিটার রাস্তায় রেলপথ fate 
হইলে রাশিয়া হইতে রেলপথে পারস্ত ও পাকিস্তান হইয়া! সরাসরি ভারতে যাওয়া 
যাইবে। কারণ, বর্তমানে জাহিদানের সহিত পাকিস্তান ও ভারত রেলপথে যুক্ত | 
তুলা, গম, বীট, খনিজ তৈল ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্ৰব্য ট্রান্স-কাম্পিয়ান রেলপথের 
মারফত প্রেরিত হয়| k 
৩।. ট্রান্স-ককেশীয় রেলপথ-__মক্কো৷ হইতে কুর্ষ্ক ও খারকোভ 
শহর হইয়া এই রেলপথ কাম্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত বিখ্যাত 
তৈলকেন্ত্র বাকু শহরে পৌছিয়াছে। বাকু হইতে একটি লাইন কষ্*সাগরের 
তীরে অবস্থিত বাঁটুম শহর পর্যন্ত গিয়াছে । ae অঞ্চলে প্রচুর খনিজ 
তৈল, লৌহ, কয়লা প্রভৃতি পাওয়া যায় এবং কাম্পিয়ান হ্রদে প্রচুর AST পাওয়া 
যায়। বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, মত্ত ও কৃষিজ সম্পদ ace অঞ্চলে এই রেলপথে 
প্রেরিত হয়। 


কানাডা 

এই দেশে নিম্নলিখিত দুইটি মহাদেশীয় রেলপথ আছে : 

81 কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ-_ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫,৬০০ 
কিলোমিটার | এই রেলপথ আটলান্টিক মহাসাগরের তীর হইতে কানাডার 
ভিতর দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীর পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। প্রশান্ত 
মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভ্যাঙ্কুভার বন্দর হইতে এই রেলপথ ফ্রেজার ও 
থমনন নদীর উপত্যকার উপর দিয়া কিকিং গিরিপথ, মেডিসিন হাট ও ব্রেজিনা 
হইয়া উইনিপেগ শহরে পৌছিয়াছে। এই শহর হইতে রেলপথটি ay অঞ্চলের 
উত্তরদিক দিয়া ফোর্ট উইলিয়াম, পোর্ট আর্থার, স্তাভ্‌বেরি এবং কানাডার 


১৮২ আধুনিক অথ নৈতিক ভূগোল 

রাজধানী আটোয়া। হইয়া মনট্রিল পর্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান হইতে একটি লাইন 
কুইবেক পর্যন্ত গিয়াছে এবং অপর একটি লাইন আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে 
‘অবস্থিত হ্বালিফাক্ম বন্দরে পৌছিয়াছে। 

এই রেলপথ কানাডার অর্থ নৈতিক উন্নতিতে প্রভূত সাহাব্য কক্রিয়াছে। 
উইনিপেগ শহরে এই দেশের বৃহত্তম গমের বাজার অবস্থিত। এই স্থান 
হইতে এই রেলপথের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রচুর 
গম বিভিন্ন বন্দরে প্রেরিত হয়। মৎস্য, কাঠ এবং হ্রদ অঞ্চলের শিল্পজাত 
দ্রব্যাদি এই রেলপথের মাধ্যমে প্রেরিত হয় । 

৫। কানাডিয়ান ন্যাশনাল রেলপথ-_-এই রেলপথটি প্রায় ৪,০০০ 
কিলোমিটার দীর্ঘ। ভ্যাঙ্কুভার বন্দর হইতে এই রেলপথ ফ্রেজার ও থমমন 
aia উপত্যকার উপর দিয়া উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া ইয়োলোহেভ গিরিপথ 
অতিক্রম করিয়া, এডমণ্টনে পৌঁছিয়াছে। প্রিন্স রুপার্ট হইতে একটি 
লাইন আসিয়া এই রেলপথের সহিত Aare) এডমণ্টন হইতে রেলপথটি 
“শাসকাটুন হইয়া উইনিপেগে আসিয়া পৌছিয়াছে। এই স্থান হইতে 
রেলপথটি কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথের উত্তরদিক দিয়! কুইবেক পর্ন 
গিয়াছে | কুইবেক হইতে একটি লাইন নোভাক্কোসিয়া দ্বীপের atfer: 
বন্দরে পৌছিয়াছে। একটি শাখা-রেলপথ  শানকাটুন হইতে হাডসন 
উপসাগরের তীরে অবস্থিত চাচিল বন্দর পর্যন্ত গিয়াছে । উইনিপেগ হইতে 
একটি লাইন মাকিন যুক্তরাষ্টের চিকাগো, বাফেলো! প্রভৃতি শিল্পপ্রধান অঞ্চল 
পৰ্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে । এই রেলপথের সাহায্যে প্রচুর গম, কাঠ ও মৎস্য 
কানাডার বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিদেশে প্রেরিত হয় | 


| মাক্কিন Sale 

এই দেশে অনেকগুলি বড় রেলপথ. রহিয়াছে । ইহার মধ্যে নিয়লিখিত 
তিনটি মহাদেশীয় রেলপথ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

৬। ati প্যাসিফিক রেলপথ_এই রেলপথ ৩,০৫৮ কিলোমিটার 
দার্ঘ। চিকাগো! শহর হইতে উত্তর-পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়| এই রেলপথ 
CHE পল ও বিসমার্ক হইয়া ডাকোটা! রাজ্যের মধ্যদিয়া পশ্চিমদিকে 
অগ্রসর হইয়া রকি পূর্বত ভেদ করিয়! প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত 


পরিবহণ-ব্যবস্থা__রেলপ্রথ ১৮৩ 


‘সেটিল ও পোর্টল্যাণ্ড বন্দরে পৌঁছিয়াছে। পোর্টল্যাও বন্দর হইতে একটি 
লাইন স্যানফ্রান্সিস্কে| বন্দর পর্স্ত গিয়াছে। চিকাগো হইতে একটি লাইন 
নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত গিয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা অধিক গম ও লৌহ 
উৎপাদনকারী অঞ্চলের মধ্যদিয়া এই রেলপথ চলিয়া গিয়াছে। 
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৭। ইউনিয়ন প্যাসিফিক রেলপথ-_ইহার দৈধ্য ৩,৫২৮ কিলো- 
মিটার। চিকাগে| শহর হইতে আইওয়া, aaa, ইউটা, নেভাড৷ প্রভৃতি 
রাজ্যগুলির মধ্যদিয়া রকি পর্বত ভেদ করিয়া এই রেলপথ লবণ Bm পার হইয়া 
সরাসরি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে - অবস্থিত স্তানফ্রান্সিক্ষো। বন্দরে 


১৮৪ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
পৌছিয়াছে। এই বন্দর হইতে একটি লাইন লস. এঞ্জেল্‌স, পর্যন্ত গিয়াছেন। 
এই রেলপথের দুইপার্শ্বের অঞ্চলসমূহ কৃষিজ ও খনিজ সম্পদে পরিপূর্ণ | 

৮। সাদার্ণ প্যাসিফিক রেলপথ- স্তান্ফ্রান্সিস্কো বন্দর হইতে 
এই রেলপথ ক্যালিক্োণিয়া, উপত্যকা! ধরিয়া রকি পর্বত ভেদ করিয়া মেস্কিকো 
উপসাগরের তীরে অবস্থিত নিউ অরলিয়' বন্দরে পৌছিয়াছে। এই বন্দর 
হইতে বেলপথটি উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়া সেণ্ট লুই হইয়া বাণ্টিমোর 
ও ওয়াশিপ্টনে গৌছিয়াছে! অপর একটি লাইন মিসিসিপি উপত্যকা ধরিয়া 
চিকাগো! পৰন্ত গিয়াছে। এই রেলপথের উভয় পার্শ্বের স্থানগুলিতে উৎপন্ন 
প্রচুর কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ এই রেলপথের মারফত প্রেরিত হয় 


দি Scar 


"এই মহাদেশে একটি মাত্র মহাদেশীয় রেলপথ আছে: 

»। চিলি-আর্ডেন্টাইন রেলপথ__এই রেলপথ ১,৪১৪ কিলোমিটার 
দীর্ঘ। ইহা! দক্ষিণ আমেরিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ। চিলি ও. 
আর্জেটিনার sae, প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদদ-পরিবহণে এই রেলপথের 
প্রয়োজনীয়তা: অত্যন্ত বেশী । আটলার্টিক মহাসাগরের তীরে: অবস্থিত 
আর্জেটিনার রাজধানী ICT ain বন্দর হইতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর 
হইয়া এই রেলপথ আজ পর্বত ভেদ করিয়া মেনডোজ| শহর হইয়া 
প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত চিলির ভাল পারাইজে। বন্দরে 
পৌছিয়াছে। প্যারানা-প্যারাপ্তয়ে' পর্যঙ্কের গম ও বীট এবং চিলির তাত্র, 
ABE প্রভৃতি খনিঙ্গ সম্পদ এই রেলপথ মারফত প্রেরিত হয়। এই 
রেলপথে একাধিক ‘গেজ’ থাকায় মাল চলাচলের R হয়। 


আফিকা। 


এই মহাদেশের বিচ্ছিন্ন রেলপথগুলির মধ্যে একটিই প্রধান £ 

Sol কেপ-টু-কায়রে। পথ- আফ্রিকার এই পথটি প্রকৃতপক্ষে 
রেলপথ, জলপথ ও স্থলপথের সমষ্টি । এই পথটি «আফ্রিকার দক্ষিণ: প্রান্তে 
অবস্থিত কেপটাউন শহর হইতে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত কায়রো শহর পর্যন্ত 
গিয়াছে। এই দুইটি স্থানের দুরত্ব প্রায় ১৪,৪০১ কিলোমিটার | দক্ষিণ 


পরিবহণ-ব্যবস্থা__রেলপথ ১৮৫ 
NSH কেপ টাউন হইতে একটি রেলপথ বুলাওয়ে হইয়া কঙ্গোর 


+ 


দক্ষিণ আমেরিকা ও’অস্ট্রে লিয়ার মহাদেশীয় রেলপথসমূহ 
বুকাম! পর্যন্ত গিয়াছে। এই স্থান হইতে জলপথে ও হুলপথে UES পর্যন্ত 


১৩ 


১৮৬. আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

যাইতে হয়। খাটুম হইতে রেলপথ ওয়াদি হাইফ! পর্যন্ত গিয়াছে। 
ওয়াদি হাইফা হইতে নীলনদ দিয়া জলপথে সেলাল পর্যন্ত যাইতে হয়। 
নেলাল হইতে একটি রেলপথ সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের রাজধানী 
কায়রো পর্যন্ত গিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ সম্পদ, মধ্য আফ্রিকার 


বনজ ও খনিজ সম্পদ এবং নীলনদের উপত্যকার কৃষিজ সম্পদ এই পথে 
প্রেরিত হয় | 


Seema 

এই মহাদেশে একটি মহাদেশীয় রেলপথ আছে £ 

১১। ট্রান্স-অস্ট্রেলিয়ান রেলপথ-_এই রেলপথ পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার 
রাজধানী পার্থ বন্দর হইতে পূর্বদিকে অগ্রদর হইয়া বিখ্যাত স্বর্ণধনি-কেন্দর 
কালগুলি হইয়া আ্যাডিলেড, বন্দরে পৌছিয়াছে। এই বন্দর হইতে একটি 
লাইন ত্রোকেন হিল ও সিডনী হইয়া ত্রিপবেন পর্যন্ত গিয়াছে। অপর 
একটি লাইন আযাডিলেড্‌ হইতে মেলবোর্ণ শহরে গিয়াছে। ভ্রিসবেন 
হুইতে বর্তমানে এই রেলপথে রকহ্যাম্পটন হইয়া ব্লনক্যারী পর্যন্ত যাওয়া 
যায়। পোর্ট আগ্রস্টা হইতে একটি লাইন উত্তর দিকে এলিস fee 
পর্যন্ত গিয়াছে । এই রেলপথের সাহায্যে এই দেশের কৃষিজ, প্রাণিজ ও 


খনিজ সম্পদ দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং বিদেশে রপ্তানির জন্য বিভিন্ন বন্দরে 
প্রেরিত হয় । 


ভারতের রেলপথ ( Indian Railways ) 


বৃটিশ রাজত্বের পূর্বে এই দেশে কোন রেলপথ ছিল না? দেশ-শাসনের 
সুবিধার জন্য, বিদ্রোহ দমনের জন্য, এই দেশের কীচামাল বিদেশে রপ্থানির 
উদ্দেশ্যে বন্দরে লইয়া, যাইবার জন্য বৃটিশ সরকার এদেশে ১৮৫৩ সালে প্রথম 
রেলপথ স্থাপন করে: বোম্বাই হইতে থানা পর্যন্ত প্রথম ৩২ কিলোমিটার 
রেল-লাইন স্থাপিত হয়। রেলপথের অভাবে ১৮৫৭ মালে সিপাহী বিদ্রোহ 
দমন করিতে বৃটিশ সরকারকে বিশেষ অস্থবিধা ভোগ করিতে হয়। সেইজন্য 
১৮৫৭ সালের পর সরকার রেলপথের উন্নতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন। ক্রমে 
ক্রমে বৃটেন হইতে বিভিন্ন রেল কোম্পানীর আগমন হইল। যথা, E. 1. 
Railway Co, B. N. Raiiway Co, M. 9. M, Railway Co. 
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ইত্যাদি। এই সকল রেল কোম্পানী এদেশ হইতে, মুনাফা নুষ্ঠন 
করিয়া বৃটেনে লইয়া যাইত। পরে বৃটিশ সরকার ছুই-একটি করিয়া রেলপথের 
জাতীয়করণ করিতে শুরু করে | 

দেশ স্বাধীন হইবার পর সকল বড় বড় রেলপথসমূহের জাতীয়করণ হয়। 
‘জাতীয়করণের পর ১2৫১-৫২ সালে ভারত সরকার রেলপথসমূহের 
পুনবিদ্যাল (Re-gronping of Railways) সাধন FAA! রেলপথের 
afa ফলে প্রথমে ৮টি রেলপথের সৃষ্টি হইয়াছিল । সম্প্রতি একটি 
নূতন রেলপথের হৃষ্ট হওয়ায় বর্তমানে মোট 2টি রেলপথ বিদ্যমান । AA 
ইহাদের বিবরণ দেওয়া হইল £ 

(১) পুর্ব হ্লেলপণ (Eastern Railway )_এই রেলপথটির দৈর্ঘ্য 
.৪,১৪৪ কিলোমিটার) ইহার সদর দপ্তর কলিকাতা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার 
ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ, ইহার Sage বারিয়া ও রাণীগঞ্জের কয়লাখনি 
“বিহারের অভ্রথনি, চিত্তরঞ্জনের রেল-কারখানা, Ha সার কারখানা, 
বাৰ্ণপুর ও দুর্গাপুরের ইম্পাত-কারখানা, কলিকাতা! বন্দরের আমদানি-রপ্তানি “ 
ও কলিকাতার নিকটবর্তাঁ কাগজ, বন্ধ, পাট, মোটর-গাড়ী, চর্ম, আআলুমিনিয়াম 
দ্রব্য, প্রভৃতি শিল্প এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল | 

(২) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (South-Eastern Railway )—এই 
।রেলপথটির দৈর্ঘ্য ৬,৮০২ কিলোমিটার; ইহার সদর দপ্তর কলিকাতা । 
কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, চুনাপাথর প্রভৃতি খনি অঞ্চল হইতে তিনটি ইস্পাত 
কারখানায় (ভিলাই, রাউরকেল্ল ও টাটানগর ) লইয়া যাওয়া এই রেলপথের 
অন্যতম প্রধান কাজ পশ্চিমবঙ্গ, CISTI, SE, মধ্যপ্রদেশ এবং ARIAT 
কিয়দংশ এই রেলপথের অন্তভুর্তি। উড়িস্তার কাগজ, জ্যালুমিনিয়াম শিল্প ও 
সিমেন্ট, কলিকাতা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, অভ্র ও লৌহ রপ্তানি প্রভৃতি 
এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল। 

(৩) উত্তর রেলপথ (Northern Railway )--এই রেলপথের 
erty ১০,৫০১ কিলোমিটার ; ইহার সদর wea দিল্লী । পাঞ্জাব, হিমাচল 
গ্রদেশ, frat এবং রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের কিয়দংশ ইহার অন্তর্চুক্ত। 
গম, তুলা, পশম, তৈলবীজ, চর্ম, চিনি, এই রেলপথ পরিবহণ করিয়া 
খাকে। frat ও কানপুরের কার্পাস-বয়নশিল্প, কানপুরের চর্মশিল্প ও 
পশমশিল্প এবং উত্তরপ্রদেশের চিনিশিল্প এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল । 


১৮৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


(৪) উত্তর-পূর্ব রেলপথ ( North-Eastern Railway )__ইহার দৈর্ঘ্য 
৪,৯৬৫ কিলোমিটার) ইহার সদর দপ্তর গৌরক্ষপুর ৷ উত্তরপ্রদেশ ও. 


বিহারের উত্তরাংশ ইহার segs । এই রেলপথ এলাহাবাদ, কানপুর, TT 


পরিবহণ-ব্যবস্থা-__-রেলপথ ১৮৯ 


ও বারাণনীতে উত্তর রেলপথের সহিত এবং কাটিহারে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 
রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে | ইক্ষু, চিনি, পাট, চাউল, ফল, সিমেন্ট, 
কাঠ প্রভৃতি এই রেলপথ পরিবহণ করিয়া থাকে । এই অঞ্চলের শ্রমশিল্পের মধ্যে 
চিনিশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য | . 

(e) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (North-Eastern Frontier 
Railway)--ইহার দৈর্ঘ্য ৩,৬৩১ কিলোমিটার ; সদর দপ্তর ate | আসাম 
ও পশ্চিমবঙ্গের-উত্তরাংশ এই রেলপথের অন্তর্গত। উত্তরবঙ্গ ও আসামের চা 
এবং ডিগবয়ের খনিজ তৈল এই রেলপথের প্রধান বাণিজা-্রব্য । ইহা ছাড়া 
পাট, ফল, BE, ধান, কাঠ প্রভৃতি এই রেলপথে পরিবাহিত হয়। হাওড়া 
(কলিকাতা) হইতে উত্তরবঙ্গ হইয়া আসামে যাইতে হইলে প্রথমে পূর্ব 
রেলপথে সাহেবগঞ্জ হইয়া! সকরিগনিঘাটে যাইতে হয়। পরে গঙ্গা অতিক্রম 
করিয়া মনিহারিঘাট হইতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথে উত্তরবঙ্গ এবং আসামে 
যাওয়া যায়। মনিহারিঘাট হইতে পাও পর্যন্ত এই রেলপথকে আসাম লিঙ্ক 
(Assam Link) ব্লা হয় | 

(৬) পশ্চিম রেলপথ (Western Railway) ইহার দৈর্ঘ্য ১০,০৪২ 
কিলোমিটার ; সদর দপ্তর GIRS! গুজরাট, উত্তর মহারাষ্ট্র, রাজস্থান 
ও মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ এই রেলপথের AVES | বোম্বাই, আমেদাবাদ ও 
বরোদার কার্পাস-বয়ন শিল্পে এই রেলপথের দান অসামান্য | গুজরাটের লবণ 
ও রাসায়নিক শিল্প, বোস্বাই ও কাগুলা বন্দরের আমদানি-রপ্তানি প্রভৃতি এই - 
রেলপথের উপর নিরশীল | 

(৭) মধ্য রেলপথ (Central Railway)-_এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫,৭৭২ 
কিলোমিটার ১ সদর দপ্তর বোম্বাই। মধাপ্রদেশ, মহারাষ্ট, অন্ধ, মহীশূর 
ও তামিলনাড়ুর কিয়দংশ এই রেলপথের: অন্ততুক্তি। তুলা, ম্যাঙ্গানিজ, কাঠ, 
তৈলবীজ, গম, চিনি, চর্মদ্ব্য প্রভৃতি এই রেলপথ পরিবহণ করে। বোম্বাই 
বন্দরের আমদানি-রপ্তানি, বোম্বাই-এর কার্পাস শিল্প, মধ্যপ্রদেশের সিমেন্ট শিল্প 
প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল 

(৮) দক্ষিণ রেলপথ (Southern Railway) — ইহীর দৈর্ঘ্য ৭,888 
কিলোমিটার ; সদর দপ্তর মাদ্রাজ | তামিলনাড়ু, মহীশূর, কেরালা, অন্ধ ও 
“মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ এই রেলপথের BUSS | তুলা, তৈলবীজ, লবণ, ইক্ষু, কাঠ, 
ডা, কফি, মসলা, স্বর্ণ, অত্র, ম্যাঙ্গানিজ, চর্ম প্রভৃতি এই রেলপথে পরিবাহিত 


১৯০ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


হয়। তামিলনাড়ুর কার্পাসশিল্প, বাঙ্গালোবের বিমানপৌত-নির্মাণ শিল্প, ভদ্রাবতীর' 
(মেহীশুর ) ইস্পাত শিল্প প্রভৃতি এই রেলপথের উপর নির্ভরশীল | 

G) দক্ষিণ-মধ্য রেলপথ (South-Central) Railway)— seve সালে 
এই নবম রেলপথের BE হয়| এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,১৫৯ কিলোমিটার | 
ইহার সদর দপ্তর সেকেন্দ্রাবাদ | মধ্য রেলপথের শোলাপুর ও সেকেন্দ্রাবাদ 
বিভাগ (পুনা-ধন্দ-মানমদ শাখা ব্যতীত) এবং দক্ষিণ রেলপথের হুবলী ও 
বেজওয়াড়া বিভাগ লইয়া এই নৃতন রেলপথটির সৃষ্টি হইয়াছে 4 

eela (Waterways) 

জলপথের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধা হইয়াছে I 
জলপথে দুইপ্রকার পরিবহণ-ব্যবস্থা বিদ্যমান-_অন্তর্দেশীয় (Inland) ও মহাসাগরীয় 
(Oceanic) অন্তর্দেশীর জলপথ বলিতে সাধারণত: 2H, খাল ও নদীকে 
বুঝায়। মহামাহরীয় জলপথ বলিতে সাধারণতঃ সমুদ্র ও সমুদ্র-খালকে 
বুঝায় । জলপথ নির্মাণের জন্য বিশেষ কোনও ব্যয় হয় al | সেইজন্য জলপথের 
পরিবহণ খরচ অত্যন্ত কম; কিন্ত রেলগাড়ী অগবা মালগাড়ী অপেক্ষা, জলযান। 
অপেক্ষাকৃত ধীরগামী। সেইজন্য মালপত্র একস্থান হইতে অন্স্থানে পৌছাইতে 
অধিক সময়ের প্রয়োজন হয়। ভলপথে নৌকা, জ্টশমার ও জাহাজ প্রভৃতি 
পরিবহণের অঙ্গ । সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নৌকা ও স্টীমার ব্যবহার, 
করা হয় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে জাহাজ ব্যবহৃত হয়। 

ARAFIN {Ocean Routes) 3 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য সমুদ্রপথ একান্ত প্রয়োজন । সমুদ্রপথ 
AAS কোন বায় হয় না বলিয়া এই পথে পরিব্হণ-খরচ অত্যন্ত কম। 
পৃথিবীর সকল জাতি এই জলপথ ব্যবহার করিতে পারে । সেইজন্য এই জলপথে 
সাধারণতঃ কোনও BS গ্রভৃতি দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। শুধু সমুদ্রখালের মাধ্যমে 
যাইতে হইলে BS দিতে হয় | ; 

পৃথিবীতে নিম্নলিখিত ছয়টি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক মমুদ্রপথ আছে £ 

(১) উত্তর আটলাণ্টিক জলপথ (North Atlantic Ocean 
০০1০)--এই পথ ইউরোপের পশ্চিম উপকূল এবং উত্তর আমেরিকার পূর্ব 
উপকূলের সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। পণাদ্রব্য ও যাত্রিবঃনের দিক 
হইতে এই পথটি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ । যুক্তরাষ্ট্র ও. 
কানাডার গম, ভুট্টা, তামাক, খনিজ তৈল, লৌহ ও ইস্পাত-রব্য 


পরিবহণ-ব্যবস্থা__জলপথ ১৯১ 
আযালুমিনিয়াম, তুলা, বন্ু, কাগজ প্রভৃতি নানাবিধ সামগ্রী ইউরোপে 
রপ্তানি হয় এবং ইউরোপ হইতে নানাবিধ Paste ag এই পথে উত্তর 
আমেরিকায় আমদানি হয়। এই জলপথের বন্গরগুলির মধ্যে ইউরোপের 
লণ্ডন, লিভারপুল, ম্যাঞেস্টার, গ্রাসগো, হামবুর্গ, আসন্তোয়াপ; লিসবন এবং 
উত্তর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক, গ্যালভেন্টন, বাণ্টিমোর, নিউ অরলিয় ; 
মটি_ল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই জলপথের উভয় প্রান্তের দেশসমূহ শিল্প- 
বাণিজ্যে অত্যন্ত উন্নত এবং নানাবিধ সম্পদে পরিপূর্ণ বলিয়া এই জলপথ . 
এতটা উন্নতিলাভ করিয়াছে | 

(২) দক্ষিণ আটলান্টিক জলপথ (South Atlantic Ocean 
Route)_পশ্চিম ইউরোপ ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত দক্ষিণ আমেরিকার 
পূর্বভাগ এই জলপথে যুক্ত একদিকে শিল্পপ্রধান ইউরোপ ও মাকিন 


$ 

২ 
যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে রুষিজ, খনিজ ও প্রাণিজ সম্পদে সমৃদ্ধ দক্ষিণ আমেরিকা | 
দক্ষিণ আমেরিকা হইতে চিনি, কোকো, রবার, গম, মাংস, চর্ম, তুলা, 
গবাদি পশ্ত প্রভৃতি মাফিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে রপ্তানি হয় এবং এই 
সকল দেশ হইতে দক্ষিণ আমেরিকা নানাবিধ Paste দ্রব্য আমদানি 
করে। এই জলপথের বন্দরগুলির মধ্যে হাভানা, ভেরাক্রুজ, ট্যাম্পিকো, 
রায়ো-ডি-জেনিরো, বুয়েনস্‌ A প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এই পথে পণ্য- 
পরিবহণের পরিমাণ খুব বেশী নহে | - 


১৯২ ; আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

(৩) পানামা পথ (Panama ঢ২০৪০)_-১৯১৪ সাল হইতে এই খাল 
উন্মুক্ত হওয়ায় প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলার্টিক মহাসাগরের মধ্যে সহজ 
যোগাযোগের বন্দোবস্ত হইয়াছে। পানামা খাল কাটিবার ফলে মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের সহিত. এই দেশের পশ্চিম উপকূলের এবং 
অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, চীন ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের 
বাণিজ্যিক যোগাযোগ সাধিত হইয়াছে। জলপথে চা, চিনি, তৈলবীজ, তুলা, 
যন্ত্রপাতি, কাষ্ট, কাগজ,  কাষ্ঠমণ্ড, গবাদি পলু, গম প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য প্রেরিত 
হয়। অকল্যাও, ওয়েলিংটন, সিডনি, মেলবোর্ণ, ভ্যাঙ্কুভার, প্রিন্স রুপার্ট, 
নিউ ইয়র্ক, স্যানফ্রা ন্সিক্কো প্রভৃতি বন্দর এই জলপথে অবস্থিত। 

(8) প্রশান্ত মহাসাগরীয় জলপথ (Pacific Route)—উত্তর ও 
দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহের সহিত পূর্ব এশিয়া, 
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বন্দরগুলি এই জলপথ দারা যুক্ত। ইহার 
অন্তর্গত তিনটি প্রধান পথ রহিয়াছে ঃ নিডনি-অকল্যাণ্ড-ফিজি-হনলুলু- 
স্যানফ্রান্সিস্কো, ম্যানিলা-হংকং-নাংহাই-ইয়োকোহামা-ভ্যাস্থুভার এবং ম্যানিলা- 
হংকং-সাংহাই-হনলুলুস্তানফ্ৰান্সিঙ্কে। রেশম, চা, ' চর্ম, রবার, পশুলোম, 
শণ, চিনি, ধান, রাং প্রভৃতি দ্রব্য আমেরিকার দেশনমূহে আমদানি হয়; 
“এবং এই সকল দেশ হইতে কাষ্ট, মাংস, মৎস্ত, গম, লৌহ ও ইম্পাত-দ্ৰব্য, 
তৈল প্রভৃতি aa প্রাচ্য রপ্তানি হয়। পূর্বে এই জলপথের গুরুত্ব অনেক 
কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে চীন ও জাপানের sata we উন্নতি হওয়ায় এই 
জলপথের প্ররুত্ব বাড়িয়া গিয়াছে। 

(0) ভুমধ্যসাগর-ন্ুয়েজ খাল-জঅস্ট্রেলেয়া জলপথ (Mediterra- 
nean-Suez- Australia Route) — ARAI এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে 
যাইবার ইহা একটি দীর্ঘ দলপথ। পণ্যত্রব্য ও যাত্রী পরিবহণে এই পথটি 
পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় স্থান aera করে। পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ 
ইউরোপ এবং উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকার সহিত এই জলপথ মধ্যপ্রাচ্য, ভারত, 
দূরপ্রাচ্য ও অস্ট্রেলিয়ার সংযোগসাধন করিয়াছে। ভারতের. পক্ষে এই 
জলপথটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ভারত হইতে ইউরোপে যাইবার ইহাই স্থলভ ও 
কম দৃরত্বপূর্ণ পথ। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বহুলাংশে এই পথের উপর 
.. নির্ভরশীল । কয়েক বৎসর পূর্বে স্বয়েজখাল বন্ধ হওয়ায় ভারতকে স্বদূর Seti : 

অন্তরীপ হইয়া ইউরোপে জাহাজ পাঠাইতে হইয়াছিল ইহাতে পরিবহণ-থরচ 


পরিবহণ-ব্যবস্থা__জলপথ f ১৪৩ 


‘বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়, যাহার ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যায়। লণ্ডন অথবা 
পশ্চিম ইউরোপের অন্য কোনও বন্দর হইতে যাত্রা করিলে এই পথে জিব্রান্টার 
ও সৈয়দ বন্দর হইয়া সুয়ে খাল অতিক্রম করিয়া এডেন বন্দর হইয়া করাচী 
অথবা carat পৌঁছানো যায় ॥ অনেক জাহাজ এডেন হইতে সোজা কলম্বো 
ও সিঙ্গাপুর হইয়া অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের বন্দরে গিয়া হাজির হয়। একটি 
শাখাপথ কলম্বো হইতে কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও বেগুন হইয়া সিঙ্গাপুর পৌছায়। 
এডেন হইতে একটি শাখা-জলপথ পূর্ব আফ্রিকার দেশসমূহে গিয়াছে। কলম্বো 
হইতে একটি শাখা সোজা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার ফ্রি ম্যাণ্টল বন্দরের দিকে 
গিয়াছে। এই জলপথের প্রধান বাণিজা-দ্রবোর মধ্যে, চা, পাট, রেশম, পশম, 
লৌহ, তৈলবীজ, চৰ্ম, দুগ্ধজাত aT, মাংস, গম, রবার, খনিজ তৈল, কফি, রাং, 
কাষ্ঠ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | এই জলপথে অবস্থিত বন্দরগুলির মধ্যে 
faatr, সৈয়দ, এডেন, বোস্বাই, কলম্বো, কলিকাতা, সিঙ্গাপুর, সিডনী প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য । এডেন, কলিকাতা লিত্রাণ্টার, সৈয়দ, হয়েজ প্রস্থতি বন্দরে 
' জাহাজে পানীয় জল ও কয়লা ভতি করা হয়। 

(৬) উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape Route) aÈ পথটি খুব প্রাচীন। 
ভাঙ্কো-ডা গামা এই পথ প্রথম আবিষ্কার করেন। স্থয়েজ খালের মধ্য দিয়া 
খাইতে হয় না, বলিয়া এই পথে কোন BS দিতে হয় না। নেইপন্য এই 
জলপথটি অপেক্ষাকৃত সন্তা। পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন বন্দর হইতে এই পথ 
আক্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল ধরিয়া Sai অন্তরীপের কেপ টাউন 
বন্দর হইয়া একটি শাখা অস্ট্রেলিয়ার ফি খ্যান্টন বন্দর পর্যন্ত যায়? অপর একটি 
শাখা কেপ টাউন হইতে কলম্বো হইয়া সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলি ৷! যায়। একটি 
পথ কেপ টাউন বন্দর হইতে পূর্ব আফ্রিকার বন্দরগুলি হইয়া এডেন বন্দর 
মারফত বোদ্বাই পর্যন্ত বিস্তৃত; এই জলপথে sats, স্বর্ণ, ফল, গম, ভুট্টা, পশম, 
দুগ্ধজাত gm, তাম্ৰ, হীরক, কাষ্ঠ প্রভৃতি পণ্যদ্রবা পরিবাহিত হইয়া থাকে | 
এই জলপথে যাইতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় বলিয়া এই পথের পণাদ্রব্যের 
পরিমাণ অনেক কম এই. জলপথের বন্দরগুলির মধ্যে লণ্ডন, লিদবন, 
কেপ টাউন, পোর্ট এলিজাবেধ, কলম্বো, সিঙ্গাপুর, ফ্রি ম্যাট প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য | 

সামুদ্রিক খাল (Ship Canal) আন্তর্জাতিক বাণিজোর পণ্য-পরিবহণে 
সমুদ্রদংযোগকারী বিভিন্ন সামুত্রিক খালের গুরুত্ব কম নহে। পৃথিবীর 


১৯৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দুইটি সামুদ্রিক খাল খুবই বিখ্যাত স্থয়েজ খাল ও পানামা খাল। ইহাদের, 
মাধ্যমে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে | 

CAG খাল (The Suez 0898) লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগরকে 
এই খাল সংযুক্ত .করিয়াছে। এই খালটির ইতিহাস সংক্ষেপে বল! 
প্রয়োজন। ১৮৫৯ সালে পূর্তবিদ্‌ ফাডিনাগড- লেসেপস্‌ এই খালি 
খনন করান । এই খালের দৈর্ঘ্য ১৬৬ কিলোমিটার, প্রস্থ ৪৬ মিটার এবং 
গভীরতা ১১ মিটার | মিশরে রাজতনর উচ্ছেদের পূর্বে এই খালটি Zy- 
ফরাসী আধিপত্যের অধীন ছিল; কিন্ত এই স্থানটি সম্পূর্ণই মিশরের 
অন্তর্ভত। ১৯৫৬ সালে মিশরের বিপ্লবী সরকার এই খালটিকে মিশরের 
জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং ইহার পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এই 
কর্তৃত্ব হারাইবার ফলে ক্রোধে অন্ধ হইয়া ক্ষমতালিপ্স, বৃটেন ও ফ্রান্স এই * 


সময় মিশর আক্রমণ করিয়াছিল। রাশিয়ার হুমকিতে শেষপর্যন্ত 
করিতে বাধ্য হয় ॥ ইহার ফলে বর্তমানে এই খালটির উপর মি* 
কর্তৃত্ব বিরাজমান | 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই খালটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ | 


প্রতিবৎসর, প্রায় 
Secs জাহাজ এই খালটি অতিক্রম করে; এই জাহাজগুলির বেশীর ভাগ 


বৃটেনের ; অবশিষ্ট জাহাজগুলি ফ্রান্স, জার্মানী, মাকিন gent, ভারত, 


ইহারা যুদ্ধ বন্ধ 
'র সরকারের পূর্ণ 


পরিবহণ-ব্যবস্থা-_জলপথ sae 


জাপান, ইটালি প্রভৃতি দেশের। এই খালের 0754 
সৈয়দ বন্দর ও স্থয়েজ বন্দর | 

qfadi—(s) এই খালের মাধামে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশসমূহের 
বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে এবং এই সকল দেশ জলপথে 
নিকটতর হইয়াছে | লণ্ডন হইতে বোম্বাই বন্দরের দূরত্ব_উত্তমাশা অন্তরীপের- 
মারফত ১৭,৭০০ কিলোমিটার কিন্তু সুয়েজ খাল মারফত মাত্র ১০,০০০ 
কিলোমিটার | লণ্ডন হইতে কলিকাতার দুরত্ব সুয়েজ থালের মাধ্যমে 
৬১৪০০ কিলোমিটার কমিয়াছে। (২) এইভাবে দুরত্ব কমিবার জন্য স্বভাবতঃই 
ভাড়া- কম হয়। ফলে বাণিজ্যক দ্রব্যের দাম কগিয়া যায়। (৩) পৃথিবীর 
জনবহুল দেশসমূহ (ইউরোপের দেশসমূহ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি ) এই 
খালের মাধ্যমে বহু যাত্রী ও প্রচুর ANET প্রেরণ করে। স্কৃতরাং এই খালে 
সর্বক্ষণ চলাচলের জন্য জাহাজের অভাব হয় না। (৪) এই খালের মধ্যদিয়া যে 
সকল জাহাজ চলাচল করে তাহাদের কয়ল! বা খনিজ তৈলের কোন অভাব 
হয় না। পশ্চিম ইউরোপের কয়লা, আরব দেশসমূহ ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের 
খনিজ তৈল সহজেই এই সকল জাহাজে যোগান দেওয়া যায়। (৫) এই খালটি- 
অতিক্রম করিতে মাত্র ১২ ঘণ্টা সময় লাগে । 

এই খাল-পথে যাহাতে কয়েকটি আস্গুবিধা ও আছে । এখানকার SF- 
অপেক্ষাকৃত বেশী। খালটি সংকীর্ণ 
বলিয়া জাহাজগুলিকে মন্থরগতিতে 
যাইতে হয়। অতিশয় বৃহদাকার 
জাহাজসমূহ এই খালের মাধ্যমে 
যাইতে পারে না। 

পানাম! খাল (The Banana 
Canal)—Gear আমেরিকা ও 
দক্ষিণ আমেরিকার . মধ্যবর্তী 
যোজকের নাম পানামা যোজক। 
এই যৌজকের মধ্য দিয়া পানাম! 
খাল কাটা হইয়াছে । ১৯১৪ সালে 
এই খাল জাহাজ-চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হয়। খালটি সিনা 
এবং ৯১ মিটার হইতে ৩০০ মিটার প্রশস্ত ; ইহার গভীরতা ১২২ মিটার"), 


-৯৯৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
এই খালটি অতিক্রম করিতে প্রায় ৮ ঘণ্টা সময় লাগে। দৈনিক এই খালের 


Tafel গড়ে ৪৮টি জাহাজ যাতায়াত করে। প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক 


হাসাগরকে এই খাল সংযুক্ত করিয়াছে। 

giie) আমেরিকা মহাদেশহয়ের উভয় তটে অবস্থিত বন্দর-সমূহের 
ae ভাস পাইয়াছেও নিউইয়র্ক হইতে ভ্যালপারাইজোর দূরত্ব ৬,*০০ 
কিলোমিটার SAN গিয়াছে এবং ওয়েলিংটন বন্দরের দূরত্ব ৪,৫০০ কিলোমিটার 
কমিয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলের বন্দরসমূহ অনেকটা 
নিকটতর হইয়াছে। (২) যুদ্ধের সময় প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক 
মহাসাগরে BE জাহাজ-চলাচলে স্থবিধা হইবে। (৩) এই খালের জন্য 


পশ্চিম-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই অঞ্চলের দেশসমূহের . 


অর্থ নৈতিক উন্নতি সহদসাধ্য হইয়'ছে। 


পানামা খালের মাধ্যমে জাহাজ চালাইতে কয়েকটি অন্থবিধার সম্মুখীন 
হইতে হয়ঃ (১) পানামা খাল পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যদিয়া যাইবার ফলে 
দাহাদগ্ুলিকে অসমতল সমুদ্রপৃ্ঠ fer) যাতায়াত করিতে হয়। (২) মাত্র 
৬৪. কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই খালটি পার হইতে ৮ ঘণ্টা সময় লাগে । (৩) 


খালটির উভয় পারের SUR অত্যান্ত কম এবং বন্দর ও পোতাশ্রয়ের অভাব 
বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 


প্রশ্নাবলী 


1. Describe the importance of the transport system for the economic 
‘development of a country, 


(দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য পর্হনণ-বাবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা কর ।) 
EAL ১৭৪-১৭৫ পৃষ্ঠ হইতে প্রয়োজনীয়তা" লিখ । 
„2 Describe the different means of transportation and discuss their 
‘telative merits and demerits, 1০. Inter, 1961} 
(বিভিন্ন প্রকার পরিবহ্ণ-ব্যাবস্থ। বর্ণনা! কর এবং প্রতোকটি বাবস্থ(র ইবিধা ও অহ্বিধা সম্বন্ধে 
আলোচনা কর।) 


উস ঃ ১৭৫-১৭৭ পৃষ্ঠ! হইতে 'পরিব€ণের শ্রেণী বিভাগ’ লিখ। 
3 What are the physical and eco 
-development of Railways? 
( রেলপথের উন্নতির ww fe কি প্রাকৃতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার প্রয়োজন 1) 
BA ১৭৭-১৭৮ পৃষ্ঠ! হইতে ‘রেলপথ নির্সণের উপযোগী পরিবেশ লিখ। 
4. Describe the Ocean route from Bombay to London via the Suez 
Canal. Mention three important ports of call on the way and the com- 
umodities of export available from these ports. [N. B. U. Pre-Univ, 1963 > 
C. U. Pre-Univ. 1961 & B. U, Univ. Ent. 1966} 


’ 


nomic factors necessary for the 


পরিবহ্ণ-ব্যবস্থা-_ প্রশ্নাবলী ১৯৭, 


(সুয়েজ পথ হইয়| বোম্বাই হইতে লণ্ডন পর্যন্ত 
প TAR বৰ্ণনা কর। পথিমধ্যে জাহাজ- 
খামাইবার তিনটি বলার এবং এই সকল বন্দর হইতে বপ্তানিযোগা ATIA লাম লিখ। H ue 
S-A: ১৯২ পৃষ্ঠার অন্তর্গত 'ভুমধাসাগর-হুয়েলখাল-অস্ট্রেলিয়া জলপথ’ হইতে লিখ। 
5. Describe the importance of the Sues Canal route as a highway of 


commerce from the point of view of India. i 
H LB. U. U: 
& 1970; C. U. Pre-Univ. 1963 & N. B. U. Pues: E 


(ভারতের দৃষ্টিকোণ হইতে IANA RANA ক্রেজ খালপথের গুরুত্ব বর্ণনা কর।) 
B-A: ১৯২ পৃষ্ঠার অন্তর্গত 'ভূমধ্যাগর-হুয়েজ খাল-অস্টে,লিয়া জলপথ লিখ | 


6. Describe the importance of Atlantic Ocean route as a highway of 


comm-rce mentioning the important ports of call and commodities carried. 
[C, U. Pre-Uniy, 1962 & B. U. Univ. Ent. 1963] 


Mention the names of some important ports on the Atlantic Ci 
y o; 
North America. LN. B, U. Pre-Uniy. টি 


(উল্লেখযোগ্য বন্দর ও বাণিজা-জ্রবোর উল্লেখ করিয়া বাণিজ্যপথ হিসাবে আটলাটিক- 
সমুদ্রপথে গুরুত্ব বর্ণনা কর। উত্তর আমেরিকার আটলাণ্টিক উপকূলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরের" 
উল্লেখ কর।) 

উ-সঃ  ১৯*-১৯১ পৃষ্ঠা হইতে ‘উত্তর আটলান্টিক জলপথ’ লিখ। 

7. Describe the importance of the Canadian Pacific and Canadian 
National Railways in the economic life of Canada. 


[B. U. Univ. Ent. 1964 & N. B. U. Pre-Univ. 1967 
& C. U. Pre-Univ. 1970]. 


(কানাডার অর্থনৈতিক জীবনে কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ ও কানাডিয়ান arata 


রেলপথের ধর্ণনা কর।) 
Da: ১৮১-১৮২ পৃষ্ঠ হইতে “কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ” ও ‘কানাডিয়ান ataa 


রেলপথ’ লিখ | 
8. Give an account of the Trans-Siberian or the Canadian Pacific Rail- 
ways and' discuss how far the railway contributed to the economic devlop— 


ment of the country through which it passes. 
n [C. U. Pre-Univ. 1964 & B. U. Univ. Ent. 1965) 


(ট্রাঙস-সাইবেরিয়ান_ অথবা কানাডিয়ান পাসি ফক রেলপথের বিবরণ দাও এবং বে-দেশের 
মধাদিয়। এই রেলপথ গিয়াছে তাহার অর্থ নৈতিক উন্নতিতে ইহ! qem সাহায্য করিয়াছে 


fad!) 
উ-সঃ ১২৯ পৃষ্ঠা হইতে ট্ান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ! অথবা ১৮১ পৃষ্ঠা হইতে "কানাডিয়ান. 


প্যাসিফিক রেলপথ’ লিখ। 
9, Write short notes on explaning—Deserts have a fi 
compared to the plains. LC: U. Renee রিটা 
- ( সমতলভূমির তুলনায় মরুভূমিতে বাণিজ্যপখের সংখা! কম।_সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও ) | 


S-a: ১৭৬ পৃষ্টা হইতে ‘পরিবহণের শ্রেণীবিভাগ”এর অন্তর্গত ‘মরুতুমির পরিবহপ-ব্যবস্থা" 
fart Wye 
10. Select any one of the Trans-Continental Railways of the world and 


discuss the commercial importance of the areas served by the Tailway 
LC. U. Pre-Univ. 1966, 1969 & 1971] 


(পৃথিবীর একটি মহাদেশীয় রেলপথের নাম নির্ধারিত কর এবং যে সকল অঞ্চলের উপর দিয়া, 
2 রেলপথ গিয়াছে, উহার বাণিজি]ক গুরত্ব বর্ণনা কর |) 
Bas ১৭৯ পৃষ্ঠা হইতে 'ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলপথ’ fina 


was] অন্যান 


7 qaa 


(Trade Centres) 


পূর্বের অধ্যায়ে মালপত্র একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণের জন্য 
প্রয়োজনীয় পরিবহণ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা, করা হইয়াছে । মানুষের 
নানাবিধ চাহিদা মিটাইবার জন্য বিভিন্ন পণ্যত্রব্য পরিবহণ-ব্যবস্থার মারফত 
বিক্রয়কেন্দ্রে আনীত হয়। যে সকল স্থানে এই সকল পণ্যদ্রব্য Rent 
সংগৃহীত হয় এবং পরে কিয়দংশ নানাস্থানে প্রেরিত হয়, সেই সকল স্থানকে 
-বাণিজ্যকেন্দ্র বলে। 

পৃথিবীর বানিজ্যকেন্্রসমূহের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে, বিভিন্ন এতিহাসিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা অর্থনৈতিক 
কারণে প্রথমে বিভিন্ন স্থানে মানুষের সমাগম হইল। এই সকল মানুষের 
চাহিদা মিটাইতে Anaa বিনিময়ের জন্য বহু মিলনস্থানের স্থষ্টি হইল | 
ক্রয়ে শহর ও নগর গড়িয়া উঠিল এবং ক্রয়-বিক্রয়কেন্দ্রের সুষটি হইল ধীরে 
ধীরে এইভাবে বহু বাঁণিজ্যকেক্র গড়িয়া উঠিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজন 
অম্ুভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্দর ও পোতাশ্রয়ের স্থট্টি হইল । আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বন্দরের গুরুত্ব বাড়িয়া গেল এবং ইহ! বড় 
_রাণিজ্যকেন্দে পরিণত হইল। 

বাণিজ্যকেন্দ্রগুণিকে সাধারণতঃ ছুইভাগে ভাগ করা হয় £_(ক) বন্দর ও 

পোতাশ্ৰয় এবং (খ) শহর ও নগর | 


(ক) sara শু পোতাশ্ৰয় 
(Ports & Harbours) 
বিভিন্ন বাণিজ্যকেন্দ্রের মধ্যে বন্দর অন্যতম। বন্দর জলপথ ও স্থলপথের 
সংযোগস্থল। ইহা! জলপথ হইতে স্থলভাগে প্রবেশ করিবার AITE | 
বন্দরের কার্য (Functions of a Port)--সাধারণতঃ বিদেশে জলপথে 
ADI রপ্যানি করিতে হইলে বন্দরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আবার 
বিদেশ হইতে নানাবিধ পণ্যত্ব্য বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করিয়া দেশের 


বাণিজ্যকেন্দ্ ১৯৯ 


অভ্যন্তরে পাঠানো হয়। এই ভাবে পশীত্রবোর আমদানি-বপ্তানির 
হুবন্দোবন্ত করিয়া দেওয়াই বন্দরের প্রধান FI অনেকসময় পুনরায় 
রপ্তানি করিবার উদ্দেশ্যে বিবিধ সামগ্রী আমদানি করা হয়) যে সকল 
বন্দরে এই প্রকার বাণিজ্যের আধিক্য দেখা যায়, তাহাদিগকে মাধ্যম- 
qsqa (Entrepot) বলা হয়। 

ছোট-বড় অনেক জাহাজ বন্দরে পণ্যদ্রব্য লইয়া, আসে। জাহাজগুলি 
যাহাতে নিরাপদে বন্দরে থাকিতে পারে এবং মালপত্র ওঠানামা করিতে 
পারে তাহার স্থবন্দোবস্ত করা বন্দরের অন্যতম Fg সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় 
হইতে জাহাজকে রক্ষা করিতে' না পারিলে বন্দরের উন্নতি হয় না । এইজন্য 
বন্দর-সংলগ্ন জলের গভীরতা ও আদর্শ পোতাশ্রয় প্রয়োজন । আফ্রিকার 
দেশগুপিতে সমুদ্রের উপকূল অগভীর থাকায় জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে 
পারে না; এইজন্য বন্দরের অনতিদুর AACA মধ্যে দাড়াইয়া থাকে। ফলে 
এই সকল দেশে বন্দর ভালোভাবে গড়িয়া ওঠে ন! । জাহাজের নিরাপত্তা 
ছাড়াও জাহাজ হইতে মাল খালাম করিবার ও জাহাজে মালপত্র তুলিবার 
যান্ত্রিক বন্দোবস্ত, আরোহিগণের অবরোহণ ও আরোহণের RITRO, 
মালপত্র মুত করিবার গুদামঘর ও পণ্যত্রব্য চলাচলের জন্য যানবাহনের সুবন্দোবস্ত 
করা বন্দরের অন্যতম কার্য | 

পোতাশ্রয়- পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বন্দরের উন্নতিসাধনের জন্ত' 
আদর্শ পোতশ্রয় প্রয়োজন। যেস্থানে জাহাজগুলিকে নিরাপদে রাখিয়া 
পণ্যদ্রব্য ওঠানামা করিতে হয় বা অন্যান্য কারণে জাহাজগুলিকে থাকিতে 
দেওয়া হ্য়, সেইস্থানকে Gielen বলে। পোতাশ্রয় ছুই প্রকার-_ 
স্বাভাবিক ও কুত্রিম। যে সকল পোতীশ্রয়ের নিকটবর্তা সমুদ্রতীর বা নদী- 
তীর অত্যন্ত ভগ্ন এবং যাহার প্রায় চারিদিকে স্বাভাবিক স্বসভাগ বিদ্যমান 
এবং যেখানে জাহাজ নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ, করিতে পারে, সেই সকল 
পোতাশ্রয়কে স্বাভাবিক পৌতাশ্রয়স বলে। লিভারপুল, cite প্রভৃতি 
বন্দরে স্বাভাবিক পোতাত্রক্ন বিদ্যমান । যে সকল শমুদ্র-উপকূলে এই প্রকার 
স্বাভাবিক ভৌগোলিক অবস্থার অভাব এবং যেখানে কৃত্রিম উপায়ে 
জাহাজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহাকে কৃত্রিম পোতীশ্রয় 
বলে। প্রাচীর ছারা ALAA ঢেউ ভাঙ্গিয়া এবং ড্রেজার ছারা পৌতাশ্রয়ের 
গভীরতা বজায় রাখিয়| কৃত্রিম পোতাশ্র় BF করা হয়। মাদ্রাজ, লম্‌ 


২০০ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


এক্জেল্‌স, প্রভৃতি বন্দরে এই প্রকার কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে। আদর্শ 
পৌতাশ্রার হইতে হইলে উপকূল-সন্নিহিত অঞ্চলে সমুদ্রের যথোপযুক্ত 
গভীরতা, থাকা প্রয়োজন এবং WIS ও ঝড় হইতে জাহাজের 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার) শীতকালে পোতাশ্রয় বরফমুক্ত হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন | 

পনশ্চাদৃভূমি (Hinterland —q অঞ্চলের পণ্যদ্রব্য কোন বন্দরের: | 
মারফত বিদেশে রপ্তানি করা হয় এবং এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত, 
মালপত্র যে সকল অঞ্চলে প্রেরিত হয়, সেই সকল অঞ্চলকে এ বন্দরের 


তীরচিহ্ন দ্বার! রপ্তানি-দ্রবা ও পশ্চাদভুমিতে ইহাদের উৎপাদক-অঞ্চজসমূহ'দেখানো হইয়াছে। 
পশ্চাদ্ভূমি বলে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িয়া, মধ্যপ্রদেশ ও. 
উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্যত্রব্য কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানি করা 
Ql আনামের চাঁ, উত্তরপ্রদেশের কৃষিল দ্রব্য, পশ্চিমবঙ্গের পাট ও অন্যান্য 
শিল্পজাত দ্ৰব্য, বিহারের খনিজ দ্রব্য কলিকাতা বন্দর মারফত বিদেশে রপ্তানি করা 
হয় এবং বিদেশ হইতে এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকুত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, NTS, 
বাষায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি এই সকল অঞ্চলে প্রেরিত হয়। wal এ সকল 
অঞ্চলকে কলিকাতা! বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি বলা যায়। 

পশ্চাদ্ভূখির বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির উপর বন্দরের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর- 
শীল। পশ্চাদভুমিতে উৎপন্ন amia প্রাচুর্য না থাকিলে বন্দরের মাধ্যমে | 


বাণিজ্যকেন্ত্র_বন্দর ও পৌতাশ্রয় ২০১ 


অধিক পরিমাণে পণ্য্রব্য রপ্তানি হইবে না।  পশ্চাদ্ভূমিতে পণ্যদ্রব্যের 
চাহিদার অভাব থাকিলে বন্দরের মারফত আমদানির পরিমাণ কম হইবে । 
এইজন্য শিল্পপ্রধান, জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী দেশের বন্দরগুলি সহজেই উন্নতিলাভ 
করে। শিল্পপ্রধান দেশে প্রচুর কীচামাল আমদানি হয় এবং শিল্পজাত দ্রব্য 
বগ্ধানি হয়। লণ্ডন, লিভারপুল, নিউইয়র্ক প্রভৃতি বন্দরের উন্নতির মূলে 
রহিয়াছে ইহাদের পশ্চাদ্ভূমির সমৃদ্ধি। বন্দর ও পোতাশ্রয়ে স্বাভাবিক অবস্থা 
অনুকূলে না থাকিলেও অনেক সময় কৃত্রিম উপায়ে ইহার উন্নতিসাধন করা যায় । 
কিন্ত রত্রিম উপায়ে tones Ashe সাধন করা কষ্টকর | 

কোন কোন দেশে একই পশ্চাদ্ভূমিকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক বন্দর গড়িয়া 
ওঠে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলের পশ্চাদ্ভূমির জন্য বোহ্াই, ওখা, কাগুলা 
প্রভৃতি কয়েকটি বন্দর রহিয়াছে। বন্দরের সহিত পশ্চাদ্ভূমির যোগাযোগের 
জন্য যানবাহন-ব্যবস্থার স্বন্দোবস্ত থাকা একান্ত প্রয়োজন | রাজনৈতিক 
অথবা অর্থনৈতিক কারণে অনেক সময় পশ্চাদ্ভূমির পরিবর্তন হয়। পূর্ববঙ্গ 
পূর্বে কলিকাতা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি ছিল। রাজনৈতিক বিভাগের পর ইহা 
চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি হইয়াছে। 

বন্দর-গঠনের উপযোগী অবস্থা! ( Conditions for development 
of Ports )ঁবন্দর গঠন করিতে হইলে পূর্বে বর্ণিত ইহার বিভিন্ন কার্ধাবলীর 
কথা মনে রাখিতে হইবে। . সাধারণতঃ faites ভৌগোলিক ও 
আর্থ নৈতিক অবস্থায় বন্দর-গঠন সহজসাধ্য হইয়া থাকে। 

(১) সমুদ্রের উপকূলে বা নদীতীরে সাধারণতঃ বন্দর গড়িয়া ওঠে । এই 
সকল স্থানে জলের যথোপযুক্ত গভীরতা থাকা প্রয়োজন | নতুবা নৃতন বড় বড় 
জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে না। সমুদ্র-উপকূল ST না হইলে 
জাহাজের পক্ষে বন্দরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্ভৱ নহে । . বোম্বাই বন্দরের 
উপকূল ভগ্ন বলিয়া এখানে একটি স্বাভাবিক বন্দর গড়িয়া উঠিয়াছে। 

(২) বন্দরে আদর্শ পৌতাশ্রয় থাকা একান্ত প্রয়োজন । সমুজের চেউ 
এবং ঝড়ের প্রকোপ হইতে জাহাজগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য, জাহাজ 
মেরামতের জন্য, নিরাপদে জাহাজ হইতে মালপত্র খালাঁস ও জাহাজে মাল 
বোঝাই করিবার জন্য পোতীশ্রয় প্রয়োজন | পোতাশ্রয় সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হইয়াছে। বোদ্ধাই বন্দরের Begs পোতাশুয় এই বন্দরের 


উন্নতির অন্যতম কারণ। 
১৪ 
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(৩) বন্দরে জাহাজ রাখিবার স্থান স্থবিস্তত হইলে অনেকগুলি জাহাজ 
একসঙ্গে থাকিতে পারে। ইহাতে মাল বোঝাই ও খালাসের কাজ Sig সম্পন্ন 
করিয়া জাহাজগুলি অল্পসময়ে বন্দর ত্যাগ করিতে পারে । বোম্বাই বন্দরের 
পোতাশ্ৰয় BAGS বলিয়া এখানে অনেক জাহাজ একসঙ্গে থাকিতে পারে | 

(e) বন্দরের প্রবেশপথ বোতলের মুখের মতো হইলে জাহাজগুলি 
সহজেই বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ ও ঝড় ভিতরে প্রবেশ 
করিতে পারে না এবং মুখে বালুচরের সৃষ্টি হয় না। 

(e) বন্দরের সন্নিকটে পানীয় জল ও কয়লার সরবরাহ থাকা প্রয়োজন | 
কয়লা অথবা খনিজ তৈল জাহাজের চালক শক্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। দূরগামী 
জাহাজগুলিকে বন্দর হইতে মাঝে মাঝে কয়লা বা তৈল লইতে হয়। পানীয় 
ও জাহাজের ইঞ্জিনের ey স্বাছু জল প্রয়োজন হয় । কলিকাতা বন্দরের নিকট 
পানীয় জল ও কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া এই বন্দরের উন্নতি হইয়াছে। 

(৬) বন্দর-গঠনে জলবায়ুর প্রভাব বিদ্যমান। বন্দরে বরফ জমিলে 
ইহা অকেজো হইয়া যায়। বৃষ্টির আধিক্য হইলে আমদানি-রপ্চানিকার্ষে 
বাধাসথষ্টি হয়। বন্দরটি ্বাস্থাপ্রদ না হইলে লোকজনের থাকিবার অস্থবিধা 
হয় এবং শ্রমিকের অভাব পরিলক্ষিত হয়। কলিকাতা বন্দরের জলবায়ু 
AREA বলিয়া এই বন্দরের উন্নতি সহজসাধ্য হইয়াছে। 

(5) পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বন্দর-গঠন ও ইহার উন্নতি বহুলাংশে 
পশ্চাদ্ভূমির বিস্তৃতি ও সমৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল । শিল্পপ্রধান, জনবহুল ও 
সযদ্ধিশালী পশ্চাদ্ভূমি বন্দর-গঠনের সহায়ক এবং ইহার উন্নতির উপর বন্দরের 
আমদানি-রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ নির্ভর করে। পশ্চাদ্ভূমি হইতে বপ্চানি- 
দ্রব্য বন্দরে আনিবাঁর জন্য এবং আমদানীরুত পণ্যব্রব্য বন্দর হইতে পশ্চাদ্‌- 
FR পাঠাইবার জন্য স্থলপথে বা জলপথে যানবাহনের স্থবন্দোবস্ত থাকা 
প্রয়োজন। 'পশ্চাদ্ভূমি সমতল হইলে যানবাহনের উন্নতি সহজসাধ্য হয়। 
কলিকাতা! বন্দরের বিস্তীর্ণ পশ্চাদ্ভূমি থাকায় এই বন্দরের উন্নতি হইয়াছে 

(৮) শুষ্ক ও অন্তান্ত করের হারের উপর বন্দরের উন্নতি নির্ভর করে। 
শুদ্ধ ও কর অনুসারে আমদানি-বগ্ানি-্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। সেইজন্ত 
অত্যধিক শুক বা কর বন্দরের আমদানি-র পরিমাণ কমাইয়া দেয়; 
বিভিন্ন দেশের সহিত আর্থিক বিনিময় হারও বন্দরের আমদানি-রপ্তানি 
নিয়ন্ত্রণ করে। pA 


বাণিজ্যকেন্দ্রব বন্দর ও পোতাশ্রয় ২০৩ 


সাধারণতঃ ছুইপ্রকার বন্দর বিভিন্ন দেশে পরিলক্ষিত হয়_-সামুদ্রিক বন্দর 
ও নদীতীরস্থ বন্দর | সমুদ্রোপকূলের নিকট অবস্থিত বন্দরকে সাধারণতঃ 
সামুদ্রিক বন্দর বলে এবং নদীর উপর অবস্থিত বন্দরকে নদীতীরস্থ বন্দর 
বলা হয়। হুদ, সমুদ্র খাল, উপসাগর ও নদীর মোহনায় অবস্থিত বন্দরগুলি 
সামুদ্রিক বন্দরের TEAS | 


খপ (খে) 423 säs (Cities & Towns) 


7 শহর ও নগরেও বাণিজাকেন্্র গড়িয়া ওঠে। পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে 
যে, মানুষের চাহিদা মিটাইবার জন্য পণ্য বিনিময়কেন্দ্রের সৃষ্টি এবং 
ক্রমে ক্রমে শহর ও নগরের উৎপত্তি হইয়াছে। 
সঁংৰাণিজ্যকেন্দ্ৰ গড়িয়া ওঠার কারণ (Conditions favouring 
growth of Trade Ceutres)—বিভিন্ কারণে বাণিজ্যকেন্ত্রের উৎপত্তি 
হইয়া থাকে। নগর, শহর প্রভৃতি বাণিজ্যকেন্দ্রের সৃষ্টির কারণগুলিকে 
নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়ঃ 

AS) ধর্ম নগর-স্থাপনে সহায়তা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভীর্থন্থান বড় বড় 
বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে এবং এই সকল স্থানে সুন্দর সুন্দর নগর গড়িয়া 
উঠিয়াছে। যথা-_কাশী, হরিছার, গয়, মক্কা প্রভৃতি । ৮ রাজনৈতিক 
কেন্দ্ৰগুলি শহরে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। যথা__দিলী,, টোকিও, 
ওয়াশিংটন ইত্যাদি | ১5 সমুদ্রতীরবর্তী কোন কোন অঞ্চলে এবং SISA 
স্থানে বহু লোকের সমাগম হয় এবং ক্রমে ক্রমে এই সকল স্থান শহরে পরিণত 
হয়। যথা--মধুগুর, ওয়ালটেয়ার, বার্থ ইত্যাদি। BY খনিজ সম্পদের 
আবিষ্কারের ফলে অথবা বৈষয়িক সম্পদের প্রাচ্ধের জন্য বহস্থানে লোক- 
সমাগম হয় এবং বাণিজ্যকেন্দরের সৃষ্টি হয়। যথা-_কালগুলি, ঝারিয়া, রাঁণীগঞ্জ, 
ডিগবয়, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি। ৬6 পৃথিবীর বিখ্যাত শিক্ষাকেন্্রগুলি 
বড় বড় শহরে পরিণত হইয়াছে। যথা__অল্সফোর্ড, শান্তিনিকেতন, আলিগড় 
ইত্যাদি | রত বিভিন্ন ধরনের পণ্য-উৎপাদনকীরী_ অঞ্চলসমূহের সংযোগ- 
স্থলে বিনিময়ের সুবিধার জন্য বাঁণিজ্যকেন্দ্রের RÈ হয়। সাধারণতঃ 
পর্বত ও সমতলভূমির মিলনস্থলে এইরূপ বাণিজ্যকেন্দ্র পরিলক্ষিত হয় । যথা-_ 
মিলান, Fea ইত্যাদি MS শিল্পকেন্দরে বড় বড় শহরের ও বাণিজা- 
কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়। য্থা__জামসেদপুর, বার্ণপুর, বাউরকেন্লা, ভিলাই, 
ম্যাঞ্চেণ্টার ইত্যাদি | OY সামরিক গুরুত্বের জন্য অনেক শহরের উৎপত্তি 
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হইয়াছে। যথা-_পেশোয়ার, পুনা ইত্যাদি WS) বিভিন্ন পরিবহ্ণ-ব্যবস্থার: 
সংযোগস্থলে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়িয়া ওঠে । যথা 
গোয়ালন্দ, খুলনা, কলম্বো, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি | 


পৃথিবীর প্রাসিদ্ধ বন্দর, শহর ও নগর 


(Important Ports, Cities & Towns of the World) 


পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শহর ও নগরের সংখ্যা প্রচুর। তন্মধ্যে লক্ষাধিক 
লোকের বসতিপূর্ণ শহরের সংখ্যা ছয় শতের অধিক | 
নিম্নে কয়েকটি শহর ও বন্দরের বর্ণনা.দেওয়া হইল : 
ভেন (United Kingdom) 


লণ্ডন (London) —coyl নদীর তীরে অবস্থিত লণ্ডন শহর বৃটেনের 
রাজধানী | ইহা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শহর এবং শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর | পুনরায় 
= রপ্তানির উদ্দেশ্যে এখানে 
বহু ANAT আমদানি করা. 
হয়। ইহার নিকটবর্তী 
অঞ্চলে কাগজ, রে য় ন, 
রাসায়নিক ও বয়ন-শিল্প 
গড়িয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর 
কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় 
সকল দেশের সঙ্গে লগ্ডনের 
বাণিজ্যিক যোগাযোগ 
রহিয়াছে । চা, কফি, 
-তাঁমাক, রবার, তুলা প্রভৃতি 
সামগ্রী এখানে প্রচুর 
পরিমাণে আমদানি করা 
z হয় এবং কাগজ, বন্ত্াদি, 
য ্রপাতি, মোটর-গাড়ী ও অন্যান্য শিল্পজীত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। বৃটেনের 
দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে বিস্তীৰ্ণ ঘনবসতিপূৰ্ণ শিল্পাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভৃমি | 
UAC (61860%)-ক্লাইড নদীর মোহনায় অবস্থিত স্কটল্যাণ্ডের এই 
বন্দরটি পৃথিবীর বৃহত্তম জাহাজ-নির্মাণকেন্দ | এই অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে 


il 


১111 


বাণিজ্যকেন্দ্র পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বন্দর, শহর ও নগর ২০৫ 
কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায় ; এইজন্য এখানে ইম্পাতশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
এখানে সুন্দর পোতাশ্রয় আছে। গ্লাসগোর সন্নিকটে নদীর গভীরতা অত্যন্ত 
al এই সকল স্থবিধা থাকার জন্য এখানে জাহাজ নির্মাণ সহজসাধ্য 
হুইয়াছে। ইহা ছাড়া, এখানে পশম, কার্পেট, কাগজ ও রাসায়নিক শিল্পও 
গড়িয়া উঠিয়াছে। স্কটল্যাণ্ডের ঘনবসতিপূর্ণ শিল্পাঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি | 

লিভারপুল (Lliverpool)—ল্যাহ্কাশায়ার প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে 
aia নদীর মোহনায় অবস্থিত লিভারপুল বন্দরের মারফত বিভিন্ন শিল্পজীত 
দ্রব্য বিদেশে রগ্চানি করা হয় এবং কীচামাল বৃটেনে আমদানি করা হয় 
ইহার পশ্চাদ্ভূমিতে ল্যাঙ্কাশায়ারের বিখ্যাত কার্পাস ও রাসায়নিক শিল্প- 
কেন্্রগুলি অবস্থিত। লিভারপুল হইতে ম্যাঞ্চেন্টার পর্যন্ত একটি খাল কাটিয়া 
ম্যাঞ্চে্টারের বস্তাদি ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য এই বন্দরে আনীত হয় । এই 
. খালের নাম 'ম্যাঞ্চেস্টার খাল'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এই বন্দর 

নিকটবর্তী বলিয়া এই বন্দরের মারফত বৃটেন ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা 

অধিক পণ্যন্রব্য আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে । 

ম্যাঞ্চেন্টার (Manchester) মারলে নদীর শাখা ইরওয়েল নদীর 
তীরে অবস্থিত এই বন্দরের নিকটবতী স্থানে বিখ্যাত কার্পাসশিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। সমুদ্রগামী জাহাজ লিভারপুল বন্দর হইতে ম্যাঞ্চেন্টার খাল 
আরফত এই বন্দরে প্রবেশ করে। বয়নশিল্পজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি করা এবং 
বিদেশ হইতে তুলা আমদানি করা এই বন্দরের প্রধান কাঁজ। 

কার্ডিক (0874111)_ দক্ষিণ ওয়েল্সের টাফ নদীর. মোহনার নিকট 
অবস্থিত এই বন্দর কয়লা-রপ্তানির জন্য বিখ্যাত। বর্তমান যুগে কয়লার 
ব্যবহার কিছুটা কমিয়া যাওয়ায় এই বন্দরের গুরুত্ব সামান্য কমিয়া গিয়াছে | 
ইহা ছাড়া কাষ্ঠ, খাগ্যশস্ত ও লোহ আকরিক এই বন্দরের অন্যান্ত বাণিজ্যিক 
aqua | ইহার নিকট ইস্পাতশিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। 


aifetai (U.S. S. R.) 
মস্কো (Moscow)— রাশিয়ার রাজধানী | ইহার নিকট বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র 
গড়িয়া উঠিয়াছে। তন্সধ্যে ইস্পাত, চর্ম, কাগজ ও বয়নশিল্পই প্রধান | 
প্রায় se লক্ষ লোক এই শহরে বাস করে। রাশিয়ার রেলপথগুলি এই শহর 
হইতে বিভিন্ন দিকে অগ্রসর হইয়াছে (১৮, পৃষ্ঠার মানচিত্র BB ) | 


XO । আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


লেনিনগ্রাড (-০7878789)__নীভা নদীর মোহনায় বাল্টিক সাগরের 
তীরে অবস্থিত এই বন্দরে বাঁশিয়ার জাহাজ-নির্াণশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
বৎসরের প্রায় সাড়ে ৪ মাস এই বন্দর বরফারৃত থাকে । এই বন্দরের 
নিকটবর্তী স্থানে কাগজ, আ্যালুমিনিয়াম ও কাষ্টশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার 
লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ । (১৮০ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য ) | 

মুব্মানস্ক (187019791)--কোলা উপসাগরের তীরে অবস্থিত এই 
বন্দর galery অবস্থিত হইলেও উষ্ণ সমুদ্রক্রোতের জন্য ইহা সারাবৎসর 
বরফমুক্ত থাকে | এই বন্দর মারফত কাট, মৎস্ত, চামড়া প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানি 
করা হয়। ১ 

সাকিন SSE (U. 5. 4.) 

নিউ ইয়র্ক (New ছ০)-_আটলাটিক উপকূলে হাডসন নদীর 
মোহনায় অবস্থিত এই বন্দরের মারফত সারাবৎসর আমদানি-রপ্তানিকার্ষ 
চলিয়া থাকে । শীতকালে এই বন্দরটি বরফাচ্ছন্ন হয় না; এইজন্য ইহার" 
গুরুত্ব অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা মাঞ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বপ্রধাঁন বন্দর 
ও পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় অর্ধেক বৈদেশিক 
বাণিজ্য-দ্রব্য এই বন্দরের মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। পাকা ' 
রাস্তা, রেলপথ ও জলপথে এই বন্দরের সহিত দেশের অন্যান স্থান যুক্ত ৷: 
উত্তরে ভার্জিনিয়া হইতে দক্ষিণে আলাবামা পর্যন্ত সকল রাজ্য এই বন্দরের 
HEH! এই পশ্চান্ভূমিতে afer যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত শিল্পকেন্্রগুলি 
অবস্থিত। কাপাস, গম, মাংস, ভুট্টা, দুগ্ধজাত way, যন্ত্রপাতি ও অন্তান্ত 
শিল্পজাত দ্রব্য এই বন্দরের মারফত বঞ্থানি করা হয় এবং রবার, চা, চিনি, 
শ্যাঙ্গানিজ, পাটজাত দ্রব্য, নিকেল, টিন প্রভৃতি ইহার মাধ্যমে আমদানি করা 
হয়। ( ১৮৩ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 

fortes (01588০)__মিচিগান হ্রদের তীরে অবস্থিত এই শহর ও 
বন্দর যাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রেলপথগুলির সঙ্গমস্থল। ইহার নিকটবর্তী 
ভুটা অঞ্চলে প্রচুর পশু পালিত হয়। এইজগ্য এই স্থান মাংস-রপ্যানির জন্য 
বিখ্যাত । চিকীগো বন্দরের মারফত প্রচুর গম বিদেশে রগ্চানি হয়। এখানে 
ইস্পাত ও অন্যান শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। (১৮৩ পৃষ্ঠার মানচিত্র জরষ্টব্য )। 

স্তানফ্রান্দিস্কো (San Francisco)—ক্যালিফোৰ্নিয়া উপত্যকায় 
প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর মারফত প্রধানতঃ পূর্ব এশিয়ার 


বাঁণিজ্াকেন্দ্র__পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বন্দর, শহর ও নগর ২০৭ 


দেশগুলির সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । পানামা খাল কাঁটিবার 
পর এই বন্দরের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বন্দর মারফত গম, ফল, 
খনিজ তৈল, স্বর্ণ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং চা, রেশম, চিনি প্রভৃতি 
আমদানি করা হইয়া থাকে | (১৮৩ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 

(বোস্টন (Boston) — IETA পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই বন্দর পশম- 
বাণিজ্যের কেন্রুস্থল। নিউ ইংল্যাণ্ডের শিল্পাঞ্চল ইহার প্রধান পশ্চাদ্ভূমি। 
এই বন্দরের মারফত তুলা, পশম, চামড়া প্রভৃতি আমদানি করা হয়; মাংস, 
দুগ্ধজাত দ্রব্য, wife প্রধানত: ইহার মাধ্যমে রপ্তানি করা হয়। ইউরোপীয় 
বন্দরগুলি হইতে ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকটতম বন্দর | 

নিউ অরলিয় (New Orleans) — AGARA নদীর মোহনায় মেক্সিকো 
উপসাগরের নিকট অবস্থিত এই বন্দর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় প্রধান বন্দর | 
ইহা তুলা-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত! মিসিসিপি-মিসৌরী_ উপত্যকা ইহার 
পশ্চাদূভূমি। এই বন্দর মারফত তুলা, খনিজ তৈল, কাঠ, গবাদি পশু, গম 
প্রভৃতি রগ্থানি-করা হয় এবং কফি, চিনি, ফল ও পাটজাত ay প্রধানত; 
আমদানি করা হয়। (১৮৩ পৃষ্ঠার মানচিত্র wea ) | 

হানাভা (Canada) ॥ 
ভ্যান্কুভার ( Vancouver) প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ত্যাঙ্কভার 
দ্বীপের পিছনে ফ্রেজার নদীর তীরে অবস্থিত এই বন্দর বিভিন্ন মহাদেশীয় 
রেলপথ দ্বার! ইহার পশ্চাদ্ভূমির সহিত যুক্ত । পশ্চিম প্রেইরী অঞ্চল ইহার 
পশ্চাদ্ভূমি | এই বন্দর মৎস্তের জন্য বিখ্যাত | ইহার মারফত AST, VHS, 
রৌপ্য, গম, কাগজ, কাষ্ট প্রভৃতি রপ্তানি করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, চিনি প্রভৃতি 
আমদানি করা হয়। (১৮৩ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 

মন্টি, a (Montreal) __অটোয়া ও সেন্ট লবেদ্দ নদীর সঙ্গমস্থলে 
অবস্থিত মণ্টিল কানাডার সর্বপ্রধান বন্দর | মহাদেশীয় রেলপথ ছারা ইহা 
দেশের ARTIS স্থানসমূহের ও নিউ ইয়র্কের সহিত যুক্ত । শীতকালে এই 
বন্দর বরফাচ্ছন্ন থাকে। কানাডার পূর্বাঞ্চলের কৃষিপ্রধান অঞ্চল ইহার 
asgl এই বন্দরের মারফত গম, নিকেল, alt, তার, কাঠ ও কাগজ 
qata করা হয় এবং যন্ত্রপাতি, পশম বন্ত ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্ৰব্য আমদানি 


করা হয়। ইহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গম ও ময়দা রপ্তানির বন্দর। (১৮৩ পৃষ্ঠার 
মানচিত্র দ্রষ্টব্য ) | 


২০৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
০০০০০ 


রায়ো-ডি-জেনিরে| (8০-06-58:061০)-_আটলান্টিক মহাসাগরের 
তীরে অবস্থিত এই বন্দর ব্রেজিলের রাজধানী । Ses? পৌতাশ্রয় থাকায় 
এই বন্দর ভালোভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সাওপলো, মিনাস্‌ গেরায়েস, 
পানামা প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি । এই বন্দরের মারফত 
রবার, কফি, কোকো, তামাক; চামড়া, ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ আঁকরিক প্রভৃতি 
aa করা হয় এবং কয়লা, যন্ত্রপাতি, zaifi, খাদ্ধশস্ত প্রভৃতি আমদানি 
করা হয়। 

বুয়েনস্‌ আয়ার্স (Buenos Aires)— প্লাটা নদীর মোহনায় আটলান্টিক 
মহাসাগরের তীরে অবস্থিত এই বন্দর ও শহর আর্জেটিনার রাজধানী ৷ 
আর্জেন্টিনার কৃধিপ্রধান অঞ্চল এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দরের সহিত 
প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত ভ্যাল্প্যারাইজো৷ বন্দর রেলপথে TS | 
বুয়েনম্‌ আয়ার্সের মারফত গম, যব, GH, পশম, মাংস, চামড়া, তিসি প্রভৃতি 
রপ্তানি হয় এবং কয়লা, কার্পাস-বস্্র, যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল আমদানি কর! হয়। 
(১৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 

ভ্যাল্প্যারাইজে। (Valparaiso) প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে চিলির 
এই বন্দরটি অবস্থিত। চিলির সমগ্র খনিজ অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমির 
অন্তর্গত। এই বন্দর মারফত নাইট্রেট, তাত্র, রৌপ্য, পশম, গম প্রভৃতি রপ্তানি 
করা হয় এবং নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানি করা হয়। 
(১৮৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 


stf] (Africa) 
ডারবান (Durban)— দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লাখনি অঞ্চলে অবস্থিত এই 
বন্দরের সহিত দেশের কৃষিজ ও খনিজ-সমৃদ্ধ পশ্চাদ্ভুমি রেলপথ দ্বারা যুক্ত। 
এই বন্দর মারফত কয়লা, স্বর্ণ, তাত্র, SE, চাউল প্রভৃতি বপ্ধানি করা হয় এবং 
খাদ্বদ্রব্য, ফলমূল, কার্পাস-বন্ত ও বিলাসন্রব্য আমদানি করা হয়। 
বন্দর (Port 59d) সুয়েজ খালের উত্তরে অবস্থিত মিশরের 
এই বন্দর মারফত স্থয়েজ খালে প্রবেশ করিতে হয়। ইহা একটি বিখ্যাত 


মাধ্যম-বন্দর। এখানে জাহাজে কয়লা ভতি করা হয়। (১৯৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র 
meq )। 


বাণিজ্যকেন্দ্র_পৃথিবীর প্রসিদ্ধ বন্দর, শহর ও নগর ২০৯ 


কাররো (0৪1:০)__-সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের রাজধানী কায়রো 
SPS) মহাদেশের বৃহত্তম শহর । নীলনদের তীরে ইহা অবস্থিত। এখানে 
একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে। ( ১৯৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 

আলেকজাক্ড্রিয়া ($163800718)_ মিশরের সবপ্রধান বন্দর ৷ ভূমধ্য- 
সাগরের তীরে সুয়েজ খালের পথে নীলনদের মোহনায় ইহা অবস্থিত | নীলনঘের 
উপত্যকা এই বন্দরের পশ্চান্ভূমি। ইহার মারফত তুলা, চিনি, চাউল ও 
নানাবিধ ফল রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, গম, কাষ্ট ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য 
এ যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। (১৯৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 


SID লেশশ 


হযামবুর্গ (Hamburg) সমূদ্ৰ হইতে প্রায় ৯৯২ কিলোমিটার দুরে এল্ব 
নদীর উপর অবস্থিত। এই বন্দর পশ্চিম জার্মানীর সর্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র । 
ইহার মারফত জার্মানী, নরওয়ে, সুইডেন ও বাল্টিক বাজ্যঘমূহের পণ্যদ্রব্য 
আমদীনি-রপ্থানি করা হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম (Entrepot) বন্দর | 
বিখ্যাত Fe অঞ্চলের সহিত ইহা! জলপথে যুক্ত। ইহার মারফত কফি, কোকো, 
চিনি, কয়লা, পশম, কার্পাস-বন্ত্ প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং নানাবিধ 
শিল্পজাত wa, লবণ, চিনি ও দুগ্ধজাত দ্ৰব্য রপ্তানি করা হয়। এখানকার 
জাহাজ-নির্যাণশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

রটারডাম (Rotierdam)—aiea নদীর শাখা নিউ-মাস নদীর উপর 
অবস্থিত এই বন্দর খাল দ্বারা সমুদ্রের সহিত যুক্ত। হুল্যাণ্ডের বিখ্যাত 
জাহাজ-নির্মাণকেন্ত্র এইস্থানে অবস্থিত। রাইন নদীর উপত্যকা ইহার 
পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর মারফত দুগ্ধজাত দ্রব্য, গবাদি পশু প্রভৃতি রঞ্চানি করা 
হয় এবং তামাক, রবার, তুলা ও খনিজ তেল আমদানি করা হয়। 

আন্ভোয়ার্প &7৮৪৮০)-_সেল্ড নদীর মোহনায় বেলজিয়ামের এই , 
বন্দরটি অবস্থিত। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম বন্দর । বেলজিয়াম, পূর্ব ফ্রান্স ও 
aq অঞ্চল ইহার পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর হীরকের ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। 
এই বন্দর মারফত কফি, তুলা, চামড়া, MEAT, লৌহ আকরিক, খনিজ 
তৈল প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং লৌহ ও ইস্পাতব্রবা, যন্ত্রপাতি, কাচ, 


. কার্পাস-ব্ প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। 
মার্সেল (Mareeilles)—cats নদীর মোহনায় পূর্বপ্রান্তে ভূমধ্যসাগরের 


২১০ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
তীরে অবস্থিত ফ্রান্সের সর্বপ্রধীন বন্দর । রোণ নদীর সহিত ইহা খাল দ্বারা 
যুক্ত। ফ্রান্সের উত্তরাংশে অবস্থিত কালে বন্দরের সহিত ইহা রেলপথ দ্বারা 
যুক্ত। রোণ নদীর সমৃদ্ধিশালী অববাহিকা এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। এই বন্দর 
মারফত রেশমজাত দ্রব্যাদি, সাবান, mea, বিলাসদ্রব্য, মন্ত প্রভৃতি রপ্চানি 
করা হয় এবং কয়লা, চিনি, গম, পশম, চামড়া, তুলা, রবার, কফি প্রভৃতি. 
আমদানি করা হয়। 

ডীনজিগ (Danzig)—fesai নদীর মোহনায় বাল্টিক সাগরের তীরে 
পোল্যান্ডের এই বন্দর অবস্থিত। শীতকালে এই বন্দর বরফাবুত থাকে। 
এখানকার জাহাজ-নির্মাণশিল্প বিখ্যাত। কাষ্ঠ এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য 
এবং তুলা, যন্ত্রপাতি, পশম ও ময়দা আমদানি-দ্রবা । i 

জিত্রাপ্টার (0172165)__ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমপ্রান্তে  আটলার্টিক 
মহাসাগরের প্রবেশপথে স্পেন দেশে অবস্থিত বৃটিশ অধিকারভুক্ত এই বন্দরটি 
পাৰ্বত্য দুর্গ বারা সুরক্ষিত । এই বন্দরটিকে “ভূমধ্যনীগরের চাবি’ বলা হয়। 
এখানে জাহাজে কয়লা ভতি করা হয়। 

করাচী (Karachi) -aia সাগরের তীরে অবস্থিত করাঁচী 
পাকিস্তানের সর্বপ্রধান বন্দর । পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বেলুচিন্তান ও 
ইরাণের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্ভূমি। গম, তৈলবীজ, তৃলা, পশম, চামড়া 
প্রভৃতি ইহার প্রধান রপ্চানি-দ্রব্য এবং কার্পাস-বন্ত, চিনি, যন্ত্রপাতি, খনিজ 
তৈল, কমল প্রভৃতি ইহার gala আমদানি দ্রব্য | 

GRR (Rang00n)--ইরাবতী নদীর ব-দ্বীপের উপর অবস্থিত রেঙ্গুন 
ব্রহ্মদেশের রাজধানী ও প্রধান বন্দ | ইরাবতী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত 
পশ্টাদ্ভুমি জলপথে ও রেলপথে ইহার সহিত Te! ইহার মারক্ত চাউল, 
কাষ্ট, খনিজ তৈল প্রভৃতি রপ্তানি কব হয় এবং রালারনিক Bal, বিলাসদ্রবা ও 
নানাবিধ শিল্পজাত way আমদানি করা হয়। 

সিজাপুর (Singapur) মাল উপছ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে একটি দ্বীপে 
এই বন্দর অবস্থিত। ইহা প্রাচ্যের বৃহত্তম মাধ্যম (Entrepot) বন্দর | এখানে 
Ssa? স্বাভাবিক পোতাশ্রয় আছে। অধিকাংশ জাহাজে এই স্থানে কয়লা 
Sis করা! হয়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়শিয়ার মধাস্থলে অবস্থিত বলিয়া এই 
বন্দর মারফত উভয় দেশের পণ্য আমদানি-রঞ্চানি করা হয়। এই বন্দর মারফত, * 
চাউল, কার্ট, বার, নারিকেল, ফল, টিন, টাংস্টেন ইত্যাদি রপ্তানি কর! হয় এবং 
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খনিজ তৈল, চিনি, তামাক, বস্তাদি, নানাবিধ যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্য 
আমদানি করা হয়। 

হংকং (Hongkong) _ চীনের দক্ষিণ-পূর্বদিকে সি-কিয়াং নদীর মোহনার 
একটি দ্বীপে এই বন্দর অবস্থিত। ইহা বৃটেনের অধীন। চীনের সহিত এই 
বন্দর রেলপথে ও নদীপথে যুক্ত। রেলপথে ও জলপথে পণ্যদ্রব্য এই বন্দরে 
আনীত হয়। ইহা একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম-বন্দর | চাউল ইহার প্রধান বাণিজ্যিক 
পণাদ্রব্য। ইহা ছাড়া চিনি, তুলা, চা, কয়লা, গম, তৈল, আফিম প্রভৃতি এই 
বন্দর মারফত আমদানি-রগ্চানি করা হয়। এই স্থান জাহাজ নির্মাণের জন্য 
বিখ্যাত। সমগ্র দক্ষিণ চীন ইহার পশ্চাদ্ভূমি। 

কলম্বো (00191১০)__পিংহলের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই: 
বন্দরে অস্ট্রেলিয়া ও পূর্ব এশিয়াগামী সকল জাহাজ cites করে এবং কয়লা 
লয়। কলম্বো সিংহলের রাজধানী ও বিখ্যাত মাধাম-বন্দর । নারিকেল 
দড়ি ও তৈল, রবার, চা প্রভৃতি এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য এবং খনিজ 
তৈল ও যন্ত্রপাতি, aa, চিনি, চাউল, কাগজ ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ইহার; 
প্রধান আমদানি-দ্রবা | 

এডেন (40০7)-_আরব দেশের এই বন্দর ভারত. মহাসাগর হইতে 
লোহিত সাগরের প্রবেশপথে অবস্থিত। ইহা বৃটেনের অধীন ; এখানে জাহাজে 
কয়লা ভর্তি করা হয়। ইয়েমেনের বিখ্যাত কফি এই বন্দর মারফত. রানি 
করা হয়। 
ইয়ৌকোছাম1 (Y০৮০॥৪৭)--জাপানের টোকিও উপসাগরের তীরে 
অবস্থিত এই বন্দরটি স্থরক্ষিত। ইহার মাধ্যমে রেশম, পশম, চা, চাউল, 
যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজীত দ্রব্য sats করা হয় এবং ATT, লৌহ 
আকরিক, তুলা, ময়দা, চিনি প্রভৃতি আমদানি করা হয়। 

eats] (Osaka) _জীপানের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য ও শিল্পকেন্্র। এখানকার 
. কার্পাস-বয়ন শিল্প জগছিখ্যাত। সেইজন্য ইহাকে “জাপানের ম্যাঞ্চেস্টার' বল! 
হয়।  জাহাঁজ-নির্যাণ: শিল্প, কাগজশিল্প, লৌহ ও ইল্পাত শিল্প এখানে 
সমুদ্ধিলাভ করিয়াছে। 

fawat (Sydney) — ach AT মহাদেশের নিউ সাউথ ওয়েল্স্‌ 
প্রদেশের রাজধানী ও সর্বপ্রধান বন্দর। রেলপথ দারা পশ্চাদ্ভূমির সহিত 
ইহা যুক্ত । এই বন্দর মারফত অস্ট্রেলিয়ার আন্তর্জাতিক বাঁণিজোর উন্নতি 
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হুইয়াছে। ইহার মারফত গম, পশম, মাংস, দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রভৃতি রপ্তানি 
করা হয় এবং যন্ত্রপাতি ও নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি কর হয় | 


(important Ports of India) 


ভারতের eat সাধারণতঃ Gey হওয়ায় বন্দরের সংখ্যা দেশের 
আয়তনের তুলনায় অনেক কম। পশ্চিম উপকূলের বন্দরসমূহ সাধারণতঃ 
অগভীর ও বালুকাময়, কিন্তু এই উপকূলে ৪টি স্বাভাবিক বন্দর আছে। 
বোম্বাই, কাগুলা ও গোয়া ব্যতীত এই উপকূলের অন্যান্য বন্দরসমূহ মৌন্মী 
বায়ুপ্রবাহের সময়, মে হইতে আগস্ট মান পর্যন্ত বন্ধ থাকে | পূর্ব উপকূলের 
বন্দরসমূহ অগভীর তরঙ্রসঙ্কূল উপকূলে অবস্থিত; অধিকাংশ পোতাশ্রয় কৃত্রিম। 
এখানকার বন্দরসমূহ অগভীর হওয়ায় সর্বদা ড্রেজারের সাহায্যে উহ! উন্মুক্ত 
রাখিতে হয় ; এই প্রথা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। এই সকল কারণে পূর্ব উপকূলের 
বন্দরসমূহ অপেক্ষাকৃত AF শ্রেণীর | নিয়ে ভারতের উল্লেখযোগ্য বন্দর সম্বন্ধে 
আলোচনা করা হইল। 

(Calcutta) বঙ্গোপসাগরের উপকূল হইতে প্রায় ১৯৩ 
কিলোমিটার দূরে হুগলী নদীর তীরে কলিকাতা ভারতের বৃহত্তর নগর ও দ্বিতীয় 
সর্বপ্রধান বন্দর। এখানে কৃত্রিম পোতাশ্রয় আছে। হুগলী নদীতে জলের 
গভীরতা কম থাকায় বন্দর হইতে সমুদ্র পর্যন্ত জলপথের নানাস্থানে বালুচরের 
aR হয়। এইজন্য সর্বদা ড্রেজার যন্ত্র দ্বারা নদীর মাটি কাটিয়া জাহাজ 
ভিতরে আনিবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। নদীর সংকীর্ণতীর জন্য সুদক্ষ 
পাইলটের সাহায্যে জাহাজ বন্দরের মধ্যে লইয়া আসিতে হয়। এইজন্য এই 
বন্দরের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। গঙ্গা-বাধ পরিকল্পনা কার্ধকরী হওয়ার 
ফলে এই সকল অন্থবিধ] দূর হইবে বলিয়া আশা করা যাঁয়। 

এই বন্দরের বিস্তীর্ণ পশ্চান্ভূমি রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, 
উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশ ও পাঞ্ধাবের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্ভূমি। 
এই সকল রাজ্যের সহিত কলিকাতা রেলপথে যুক্ত। ইহা ছাড়া,. জলপথে 
এই বন্দর হইতে গঙ্গানদী মারফত উত্তর ভারতে ও ব্রহ্মপুত্র নদী মারফত 
বাংলাদেশের মধ্যদিয়া আসামে যাওয়া যায়। এই পশ্চাদ্ভূমিতে প্রচুর রুধিজ 
ও খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া, কলিকাতার নিকট ইস্পাত, 
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কাগজ, অ্যালুমিনিয়াম ও বয়নশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের 
চা, কয়লা ও পাটজাত দ্ৰব্য, বিহারের তৈলবীজ, লাক্ষা, কয়লা, লৌহ 
আকরিক ও অভ্র, উত্তরপ্রদেশের তৈলবীজ, চামড়া, চিনি ও বস্াদি উড়িয্ার 
লোহ আকরিক, য্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি এই বন্দরের মারফত রপ্তানি করা! 
zal (২০০ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। বিদেশ হইতে নানাবিধ সামগ্রী এই 
বন্দরে আমদানি করিয়৷ ইহার পশ্চাদ্ভূমি অঞ্চলে প্রেরিত হয়। ইহার মধ্যে 
গম, চাউল, নানাবিধ যন্ত্রপাতি, খনিজ তৈল, কাগজ, মোটর-গাড়ী, রাসায়নিক : 
দ্রব্যাদি ও অন্যান্ত fasts wat প্রধান। কলিকাতা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
পাটকেন্দ্র। ইহা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী | 

বোম্বাই (8০1985)__আরব সাগরের তীরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে 
amè বন্দর অবস্থিত ; ইহা ভারতের সর্বপ্রধান বন্দর এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম 
নগর | এখানে একটি Fè 
স্বাভাবিক পোতীশ্রয় আছে। বড় বড় 
জাহাজ এখানে নিরাপদে থাকিতে ৮. 
পারে। সাল্্‌সেট নামক অন্য একটি/ 5, 
দ্বীপের মারফত এই বন্দর ee / 
অভ্যন্তরভাগের সহিত রেলপথ ছারা | 
যুক্ত । এই বন্দরের বিস্তীর্ণ প্চাদ্ভুঁমি. ২ 
রহিয়াছে। মহারাষ্ট্র মধ্যপ্রদেশ)) | 
গুজরাট, রাজস্থান এবং মহীশূর ও NSS 
অন্ধের কিয়দংশ ইহার পশ্চাদ্ভূমি। 
বোস্বাই শহরের নিকট ভারতের . 
বিখ্যাত বয়নশিল্পকেন্্র অবস্থিত। 
এখানকার কাপড় ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে ও বিদেশে প্রেরিত হয়। এই 
বন্দর মারফত তুলা, ম্যাঙ্গীনিজ, চামড়া, পশম, হাড়, তৈলবীজ ও বন্দি 
gat করা হয় এবং খনিজ তৈল, মোটর-গাড়ী, তুলা, ষ্পাতি, রাসায়নিক 
দ্রব্যাদি আমদানি করা হয়। বোস্বাই মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী | 

মাত্রাজ (Madras oiea পূর্ব উপকূলে অবস্থিত মাদ্রাজ ভারতের 
তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর ও নগর। তামিলনাড়ু, . মহীশূরের কিয়দংশ, অন্ধ 


it 
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ও: কেবালার কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভুমি। তামিলনাড়ুর সহিত ইহার 
পশ্চাদ্ভূমি রেলপথে ঘুক্ত। এই বন্দর 
মারফত চাউল, চামড়া, তৈলবীজ, 
তামাক, তেতুল, কফি, কাপড় 

- ইত্যাদি রপ্তানি করা হয় এবং কয়লা, 

* খনিজ তৈল, চাউল, কাগজ, মসলা, 
কাষ্ট, 19, তুলা, মোটর-গাড়ী ও অন্যান্য 
শিল্পজাত wa আমদানি করা হয়। 
ইহা তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজধানী | 

মাদ্রাজ বন্দরের fafa fae 
কতকগুলি অ স্থু বিধ! বিদ্যমান: 
(১) ইহার স্বাভাবিক পোতাশ্রয় না 

K, J থাকায় তীরবর্তী সমুদ্রের মধ্যে ২০০ 
একর পরিমিত স্থান ARN কৃত্রিম পোতাশ্রয় তৈয়ার করা হইয়াছে। 

(২) বিদেশে রঞ্চানিযোগ্য দ্রব্যাদি ইহার পশ্চাদ্ভূমিতে কম প্রস্তুত হয়; 

ফলে রপ্যানির পরিমাণ বাড়ানো কঠিন। (৩) করমগ্ডল ও মালাবার উপকূলের 

অন্যান্য ছোট ছোট বন্দরগুলি মাদ্রাজের প্রতিযোগী | (৩) সমুদ্রে ঝড় হইলে 
অনেক সময় বন্দরে জাহাজ রাখা নিরাপদ নহে । এই সকল AAA সত্তেও 
এই বন্দর ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। 

( ভিজাগাপটনম্‌ ) (15891990878) বঙ্গোপসাগরের 
তীরে অবস্থিত অন্ধরাজ্যের অন্তর্গত এই বন্দরে ভারতের জাহাজ-নির্মাণশিল্প 
অবস্থিত। ইহা ভারতের চতুর্থ প্রধান বন্দর | এই বন্দরে স্বাভাবিক পৌতাশ্রয় 
আছে। কলিকাতা বন্দরের পশ্টাদ্ভূমির কিছুটা অংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্‌- 
ভূমির অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। উড়িস্তা, অন্ধ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যসমূহের 
কিয়দংশ এই বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি। পশ্চাদ্ভূমির সহিত এই বন্দর রেলপথ দ্বারা 
Tl এই বন্দর মারফত স্যাক্গানিজ, তৈলবীজ, লৌহ আকরিক, মসলা 
কাষ্ট প্রভৃতি sala করা হয় এবং খাদ্ধশস্ত, খনিজ তৈল, বিলাসদ্রব্য, যন্ত্রপাতি 
ও অন্যান্য শিল্পজীত দ্ৰব্য আমদানি করা হয়। 

Cala (Codin maata উপকূলে অবস্থিত কেরালা রাজ্যের 
এই বন্দরটি ভারতের প্রধান পাঁচটি বন্দরের অন্যতম । কেরালা ও তামিলনাড় 


বাণিজ্যকেন্দ্র__ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর ২১৫ 


রাজোর কিয়দংশ এই বন্দরের tote! রেলপথে পশ্চাদ্ভূমির সহিত 
বন্দরটি qe | নারিকেল তৈল ও দড়ি, চা, রবার, কফি. মপলা প্রভৃতি এই 
বন্দরের প্রধান বপ্তানিত্রব্য এবং tty, খনিজ তৈল, কয়লা, যন্ত্রপাতি ও 
অন্যান্য শিল্পজাত দ্ৰব্য ইহার প্রধান আমদানি-রব্য। 

কাগুলা (88001) কচ্ছ উপসাগ গুজরাট 
রাজ্যের এই বন্দর ভারত সরকার ১৯৫১ সালে নির্মাণ করেন৷ এখানে একটি 


স্বাভাবিক পোতাশ্ৰয় আছে।€ করাচী বন্দর পাকিস্ত Bee হওয়ায় 
এই বন্দর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অন্ত হইয়াছে। এখানে পানীয় জলের 
অভাব যোগে জল আনতে হর? বাট, 
পাঞ্জাব, frat, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের কিয় : 


২১৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
বেলপথ নির্মাণ করিয়া এই পশ্চাদ্ভূমির সহিত বন্দরটিকে যুক্ত করা হইয়াছে । 

, যন্ত্রপাতি, ওষধ, কয়লা, Rated প্রভৃতি আমদানি করা হয় এবং 
সিমেন্ট, লবণ, রাসায়নিক দ্র তি বপ্তানি করা হয়। 

FREI লিনা উপকূলে গোয়ার ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে 
এই বন্দর অবস্থিত। “মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের কিছু কিছু বাণিজ্য-দ্রব্য এই বন্দর 
মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে । ম্যাঙ্গানিজ, বাদাম, তুলা, নারিকেল 
ইত্যাদি ইহার প্রধান রগ্ানি-দ্রব্য। আমদানি-দ্রব্য অত্যন্ত নগণ্য ৷ 

০পারাদীপ (৪৪৪০7) বঙ্গোপসাগরের তীরে Bien রাজ্যে অবস্থিত 
এই বন্দরটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালে নির্গিত হইয়াছে । এই বন্দর 
মারফত প্রচুর লৌহ আকরিক জাপানে প্রেরিত হয় । 

পূর্বোল্পিথিত আটটি বন্দর ভারতের অপ্রধান বন্দর (Minor Ports) | 
এই বন্দরগুলির মাধ্যমে ভারতের শতকরা ৯০ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য হইয়া 
থাকে । তৃতীয় পরিকল্পনায় মাঙ্গীলোর ও তৃতিকোরিণ বন্দরদ্বয়কে প্রধান 
বন্দরে উন্নীত করিবার বন্দোবস্ত eater! ইহা ছাড়া, ভারতে আরও প্রায় 
১৫০টি অগ্রধান বন্দর; (Minor Ports) আছে। পশ্চাদ্ভূমির সমৃদ্ধি, 

.পোতাশয়ের প্রকৃতি, বাণিজ্যের পরিমাণ ইত্যাদি বিচার করিয়া বন্দরগুলিকে 
প্রধান ও অপ্রধান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অপ্রধান বন্দরগুলির 
মধ্যে নি্ললিখিত বদ্দরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

ম্যাজালোৌর (018%810:)__মালাবার উপকূলে মহীশূর রাজ্যের এই 
বন্দরে ছোট ছোট জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে। এই বন্দর মারফত চা, কফি, 
চাউল, কাজুবাদাম, মৎস্ত, রবার ইত্যাদি রপ্যানি হইয়া থাকে। আমদানি- 
সামগ্রীর মধ্যে নারিকেল-দ্রব্য উল্লেখযোগ্য | “চতুর্থ পরিকল্পনায় এই বন্দরটিকে 
একটি প্রধান বন্দরে পরিণত করা হইতেছে | 

তুতিকোরিণ ( Tuticorin )__করমগ্ডল উপকূলে তামিলনাড়ু রাজ্যের 
Wether ইহা! একটি উৎকৃষ্ট বন্দর। সিংহলের সহিত ইহার বাণিজ্য 
ব্যাপক । ইহার নিকটবর্তী সমুদ্রে মুক্তা পাওয়া যায়। তুলা, পেঁয়াজ, লঙ্কা, 
গবাদি পণ্ড ইহার প্রধান বপ্তানি-দ্রব্য এবং কয়লা, কাষ্ঠ, যন্ত্রপাতি, তালপাতা 


প্রভৃতি প্রধান আমদানি-্রব্য। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই বন্দরটিকে একটি 
প্রধান বন্দরে উন্নীত করা হইতেছে। 


বাণিজ্যকেন্্র-_-ভারতের প্রসিদ্ধ বন্দর ২১৭ 


মমুগীও (Murmugao)—ee4 উপকূলে গোয়ার ৮ কিলোমিটার 
দক্ষিণে এই বন্দর অবস্থিত। মহারাষ্ট্র ও মহীশূরের কিছু কিছু বাণিজ্য-রব্য 
এই ‘বন্দর মারফত আমদানি-রপ্তানি হইয়া থাকে। ম্যাদানিজ, বাদাম, 
তুলা, -নারিকেল ইত্যাদি ইহার প্রধান রঞ্তানি-ত্রব্য । আমদানি-রব্য 
অত্যন্ত নগণ্য | 

সুরাট (Surat) eaae রাজ্যের এই প্রাচীন বন্দরটি ভারতের পশ্চিম 
উপকূলে অবস্থিত। বোম্বাই ও কাগুলা বন্দরের জন্য ইহার গুরুত্ব বর্তমানে 
বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে। 

কোঝিকোড (কালিকট) (Kozhikhode)—atateta উপকূলে 
কেরালা রাজ্যের এই বন্দরের নিকট ব্ত্রশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার 
পোতাশ্রয় অগভীর | নারিকেল-দড়ি, রবার, কাজুবাদাম, চা; কফি প্রভৃতি ' 
এই বন্দরের প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য | 

পারাদীপ ৫১৪,৪৫৪৩০)__ বঙ্গোপসাগরের তীরে উড়িস্বা রাজ্যে অবস্থিত 
এই বন্দরটি দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার কার্ষকালে নিমিত হইয়াছে । 
এই বন্দর মারফত প্রচুর লৌহ আকরিক জাপানে প্রেরিত হয় | 

1 Sel ছাড়া, ভারতের অন্যান্য বন্দর গুলির মধ্যে মালাবার উপকূলে অবস্থিত 

কুইলন ও তেলিচেরী, করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত (নগাপত্তন্‌ , ও 
মন্ুলীপন্তুন্‌, কচ্ছ উপসাগরের তীরে অবস্থিত বেদী বন্দর প্রভৃতি উল্লেখ- 
যোগ্য । পশ্চিমবন্দের হলদিয়! বন্দর ক্রমশঃ উন্নতিলাভ ae Gate 
একটি তৈল শ্যেধনাগার স্থাপিত হইতেছে। 


ভারতের শহর ও নগর 

পশ্চিম বক্ত (West Bengal) 

দার্জিলিং (Darjeeling) হিমালয় পর্বতের প্রায় ২,১৩৪ মিটার উচ্চে 
এই শহরটি পশ্চিমবন্দের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী । ইহা একটি সুন্দর শৈলাবাস 
ও স্থাস্থ্যকেন্দ্র। এই অঞ্চলে প্রচুর চা-এর বাগান আছে। কালিম্পঙ 
(Kalimpong)— ইহ! পশ্চিমবন্ধের অন্যতম শৈলাবাস। এই শহর মারফত 
তিব্বতের সহিত বাণিজ্য চলে। ইহা পশম-বাণিজ্যের একটি প্রধান বেন্দ্র। 
শিলিগুড়ি (1118071)-দাজিলিং যাইবার প্রবেশপথে এই শহর অবস্থিত। 
এখানকার চা, কমলালেবু ও কাষ্ট বিখ্যাত। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলকেন্দ্র। 
জলপাইগুড়ি (Jalpaiguri)—221 Sera একটি বিখ্যাত শহর ; 
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২১৮ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
চাও কাষ্ট ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত। রাণীগঞ্জ (Raniganj)—বৰ্বমান 
জেলায় পশ্চিমবন্দের কয়লাখনি অঞ্চলে এই শহর অবস্থিত। এখানে কয়লা 
পাওয়া যায় বলিরা কাগজের কল, মৃত্শিল্পের কারখানা ও অন্যান্য শিল্প 
. গড়িয়া উঠিয়াছে। আসানসোল (Asansol)—Szte বর্ধমান জেলার 
একটি বিখ্যাত কয়লাখনি অঞ্চল। এখানে নানাবিধ শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে | 
ইহার মধ্যে কুলটি ও বার্ণপুরের বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, 
অঙ্ঈপনগরের  ত্যালুমিনিয়াম-কারখানা, স্থানীয় মৃতশিল্পের কারথানা ও 
কাপড়ের কল বিশেষ উল্লেখষোগ্য । ইহা একটি প্রধান রেলকেন্দ্র। 
Xafiza (Durgapur)- কয়লাখনি অঞ্চলের নিকট অবস্থিত এই শহরটি 
বর্তমানে পশ্চিমবন্দের অন্যতম. প্রধান শিল্পকেন্্র। সম্প্রতি এখানে একটি 
বড় লৌহ ও ইন্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা৷ ছাড়া, এখানে 
কৌক-করলা উৎপাদনের জন্য একটি বড় কোক-চুল্রী স্থাপিত হইয়াছে। 
দু্গীপুরের দামোদর নদের উপর একটি বিশাল বাধ দেওয়| হইয়াছে। ইহা 
* দ্বারা জলসেচের: বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । এখানে একটি বড় তাপবিছ্যুৎ 
উৎপাদনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই শহরটি বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত। বৰ্ধমান (Burdwan)—ইহ] একটি বিখ্যাত রেলকেন্দ্র। 
এখানে সম্প্রতি একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ক্রা হইয়াছে। ইহা বান ও 
চাউলের ব্যবসায়-কেন্দ্র। চিত্তরঞ্জন (Chitaranjan)— বিহার সীমান্তে 
বর্ধমান জেলায় অবস্থিত এই নৃতন শহরটি রেল-ইঞ্জিন কারখানার জন্য 
বিখ্যাত । ইহার নিকটবর্তী রূপনারায়ণপুরে টেলিফোনের তার নির্মাণের 
একটি কারখানা আছে। শ্রীরামপুর (5০৮৪৮৷৮)_কলিকাতার ২০ 
কিলোমিটার উত্তরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরের নিকট কয়েকটি 
পাট ও কাপড়ের কল আছে। ইহা একটি প্রাচীন শহর। ইহার নিকটবর্তী 
Celica 039711858)__পাট, রসায়ন, MET, রং, কাচ ও aafia 
গড়িয়া উঠিয়াছে। এই স্থানটি একটি প্রাচীন শহর। বহরমপুর 
(Berhampur) _রেশমশিল্লের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। দমদম (Dum- 
19এ০)-_কলিকাতার নিকটে অবস্থিত এই স্থানে একটি আন্তজতিক বিমান 
বন্দর আছে। হাওড়া ৫7০৮%7৪/)-হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত পশ্চিম- 
বন্ধের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর । ইহা একটি বিখ্যাত রেলকেন্্র। এই শহর 
পাট, লৌহ ও বস্তশিল্পলের জন্য বিখ্যাত। এখানে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি 


বাণিজ্যকেন্দ্র_- ভারতের শহর ও নগর ২১৯ 


বন্দর আছে। হাওড়া (7০৮78)__ হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের 
দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ৷ ইহা একটি বিখ্যাত রেলকেন্্র। এই শহর পাট, লৌহ 
ও বস্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত | এখানে ছোট ছোট যন্ত্রপাতি নিমাণের কারখানা 
আছে। বাটানগর (Bএt৭৷॥৪৪৮) হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরে 
জুতা-নির্মাণের একটি বড় কারখানা আছে। খড়গপুর (Kharagpur)— 
দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রেল-জংশন। হলদিয়! (81৫19)_একটি 
Use বন্দর। এখানে একটি তৈল-শোধনাগার ও সারের কারখান! স্থাপিত 


হইতেছে। 
fazama (Bihar) 

Aizal (2৪৮৪) গজা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর বিহারের 
রাজধানী ও বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, আছে। 
পাটনার লঙ্কা ও চাউল বিখ্যাত | এখানে চিনি ও বিজলী বাতির কারখান৷ 
আছে। ঝারাউনি (Barauni)—এখানে ভারত সরকারের একটি তৈল- 
শোধনাগার: স্থাপিত হইয়াছে । আসাম হইতে নলযৌগে এখানে তৈল 
আনীত mi রাচি (Ranchi)—2z একটি স্বাস্থ্যকর শৈলাবাস ও 
বিহারের গ্রীক্মকালীন রাজধানী । এখানে লঙ্কা ও রেশম সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগার আছে। এই শহরের নিকট বিখ্যাত হুড়, . জলপ্রপাত 
রহিয়াছে। হাঁজারিবাগের অভ্রখনি ইহার নিকটেই অবস্থিত। ডালমিয়া- 
নগর (Dalmianagar)= শোণ নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরে চিনি, 
সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্প গড়িয়। উঠিয়াছে। ইহা বিহারের একটি 
উন্নতিশীল Pace | জামসেদপুর (amshedpur)— ভারতের সর্ববৃহৎ 
* লৌহ ও ইস্পাত কারখানার জন্য এই শহর বিখ্যাত। বারিয়া অঞ্চলের, 
কয়লা ও চুনাপাথর, freer ও উদ্ভিষ্যার লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ এই কারখানায় 
ব্যবহৃত হয় এখানে একটি বড় রেল-ইঞ্জিন-কারখানা আছে। fag 
(Simdi aata এশিয়ার বৃহত্তম সারের কারখানা অবস্থিত। একটি 
সিমেন্টের কারখানাও এই স্থানে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই শহ্রটিও বিহারের 
একটি উন্নতিশীল faces । +বৌকারো! (9০৮০)-_এখানে প্রচুর কয়লা - 
পাওয়া যায়। নিকৃষ্ট Fail হইতে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের একাটি বড়” 
কারখানা সম্প্রতি এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে । এখানে একটি বড় ইস্পাত- 
. কারখানা স্থাপিত হইতেছে। বারিয়| ও ধানবাদ (Jharia & Dhanbad) 
__কয়লাখনির জন্য বিখ্যাত। ভারতে মোট করলা-উৎপাদনের শতকরা ৫০ 


২২০ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


ভাগ ঝরিয়ায় পাওয়া ata) গিরিডি (Giridhi)— কয়লা ও অভ্রথনির ভন্য 
বিখ্যাত। শোণপুর (০০৪৯৬:)- ভারতের দীর্ঘতম রেল-স্টেশন এখানে 
বিদ্যমান | 22) একটি উল্লেখযোগ্য রেল-জংশন.। 


fgs; (Orissa) 


ভুবনেশ্বর (Bhubaneswar)—Giegta রাভধানী। এখানে বহু 
প্রাচীন মন্দির আছে। ইহা হিন্দুদের অন্যতম পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে 
একটি বিমানঘাটি আছে । কটক (০041৮৪৫৮)__মহানদীর ব-দ্বীপের মুখে 
অবস্থিত এই শহরটি উড়িত্যার পূর্বতন রাজধানী | : এই স্থান কাষ্ঠ, তীতশিল্প, 
গালা ও হাতীর দাতের জিনিসের জন্য বিখ্যাত। ইহা উড়িত্যার সর্বপ্রধান 
বাণিজ্যকেন্্। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ইহা একটি বড় স্টেশন। পুরী 
Euri- agea অবস্থিত. এই শহর ও বন্দর হিন্দুদের বিখ্যাত তীর্ঘস্থান। 
ইহ| Vivo একটি বড় বাণিজ্যকেন্ত্র ও স্বাস্থ্যাবাস। পিতল-কাসার ' 
জিনিসপত্র এবং নানাবিধ সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার এখানে পাওয়া যায়। সমুদ্র 
অগভীর, বলিয়া এই বন্দর ভালোভাবে গড়িয়া ওঠে: নাই। zanja 
(Sambalpur)— মহানদীর তীরে অবস্থিত এই শহরের নিকটবর্তী হীরাকুদে 
. একটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে । এখানকার কার্পাস ও রেশমশিল্প 
বিখ্যাত। এখানে সম্প্রতি একটি আ্যালুমিনিয়াম-কারখান। স্থাপিত হইয়াছে। 
ইহা Visas, একটি: উন্নতিশীল 'শহর ও বাণিজ্যকেন্র। বাউরকেল্লা 
(Rourkela) উড়িত্যার সর্প্রধান শিল্পকেন্দ্র। এই শহরে একটি বড় লৌহ 
S ইস্পাত কারখানা স্থাপিত: হইগ্লাছে। ইহার সঙ্গ অন্যান্য উপজাত 
শিল্পও গড়িয়া উঠিয়াছে। হীরাকুদ (81.4/5৫)__মহানদীর উপর এখানে 
ভারতের দীর্ঘতম বীধ' অবস্থিত। ইহার সাহায্যে এখানে প্রচুর জলবিদ্যুৎ 
উৎপন্ন কর! হইতেছে। পারাদীপ (Paradeepp— বঙোপলাগরের উপকূলে 
এখানে একটি বন্দর নির্মাণ করা হইয়াছে। এই বন্দর মারফত উড়িয়ার 
প্রচুর লৌহ আকরিক রপ্তানি হয়। 


SFiS (Assam) 


শিলং (Shillong)—» ece মিটার Sus ইহা একটি শৈলাবাঁস ; এই 
শহর আসামের রাজধানী | গৌহাটি হইতে মোটরে এই স্থানে যাইতে হয়। 
এখানে ফর, কাষ্ট, চা প্রভৃতি পাওয়া যায় । Footer Geuhati)—aate 


টি৮ ৩ 


. নদের তীরে ইহ আসামের 'সৰপ্রধান শহর ও বাণিজ্যকেন্্র। এখানে একটি 


F 


বাণিজ্যকেন্ত্র_ ভারতের শহর ও নগর ২২১ 


বিশ্ববিভালয় আছে । এই শহর হইতে বাংলাদেশের মধ্য দিয়া জলপথে কলিকাতা 
বন্দরে যাওয়া যায় | ইহার নিকট the একটি বড় রেলকেন্দ্র। আসামের চা» 
কাষ্ঠ প্রভৃতি অধিকাংশই গৌহাটি হইয়া কলিকাতায় আসে | ডিগবর Digboi) 
_লখিমপুর জেলার এই শহর খনিজ তৈলের জন্য বিখ্যাত। এখানে একটি 
Bese তৈল-শোধনাগার আছে। foamy (Dibrugarh)— aaa 
নদের তীরে অবস্থিত এই শহর আনামের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দর। 22 
একটি Tome নদী-বন্দর | ইহার মারফত আসামের চ! ও কাষ্ট এবং ডিগবয়ের 
খনিজ তৈল রপ্তানি হইয়া থাকে । gaat (Nunmati) - গৌহাটির 
নিকট এই শহরে ভারতের অন্যতম বৃহদাকার তৈল-শোধনাগার স্থাপিত 


হইয়াছে | 


উত্তর প্রদেশ্শ (U. P.) 


| ace) (Lucknow)— গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষৌ উত্তর- 
প্রদেশের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর। মুসলমান রাজত্বের বহু নিদর্শন এখানে 
পাওয়া যায়। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় আছে। 
এই শহর সোনা, রূপা ও হাতীর দাতের জিনিসপত্রের ব্যবসায়স্থল, এবং 
রেলকেন্দ্র। এলাহাবাদ (41181020290) গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর 
সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই শহর হিন্দুদের তীর্থস্থান । একসময় ইহা উত্তর- 
প্রদেশের রাজধানী ছিল। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরপ্রদেশের 
হাইকোর্ট আছে। ইহা একটি বড়.রেল-স্টেখন ও বিমানখাটি। এখানে চিনি, 
তৈল, কাচ ও ময়দার কল আছে। নিকটবর্তী অঞ্চলের জোয়ার, বাজরা, 
তিসি, তামাক, আম প্রভৃতি এই শহর মারফত বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হয়। 
বারাণনী (কাশী) (Varanashi)— গা নদীর তীরে অবস্থিত হিন্দুদের 
প্রসিদ্ধ তীর্স্থান। এখানে তৈল, চিনি ও ময়দার কল আছে। -এখানকার 
রেশমী: দ্রব্য; পিতলের জিনিস ও জর্দা বিখ্যাত! বারাণসীতে একটি 
বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ইহার নিকটেই বিখ্যাত সারনাথের মন্দির অবস্থিত। 
কানপুর Kanpur) - 741 নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর উত্তরপ্রদেশের 
সর্বপ্রধান শিল্পকেন্্র। এখানকার চর্মশিল্প ও পশমশিল্প বিখ্যাত । ইহা ছাড়া, 
কার্পাস, পাট, চিনি ও তৈল-শিল্প এখানে উন্নতিলাভ করিয়াছে। এই শহর 


২২২ আধুনিক অর্থনৈতিক তি ভূগোল 
উত্তর ও উত্তর-পূর্ব রেলপথের মিলনস্থল | এখানে একটি বড় সেনানিবাস আছে। 


Sia (Agra)— Tel নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর মোগল রাজত্বের 
রাজধানী ছিল। জগছিখ্যাত তাজমহল এখানে অবস্থিত। মোগলবুগে নিসিত 


_ আগ্রা ফোর্ট” ও অন্যান্য এতিহাসিক প্রাসাদ এখানে বিদ্যমান | বর্তমান কালেও' 


এই স্থান কারুশিল্প ও নকশাদার ভ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এখানে জুতা, গালিচা, 
চামড়া ও পিতলের জিনিসপত্র প্রস্তুত হয়। মির্জাপুর, (Mirzapur)— গঙ্গা- 
তীরে অবস্থিত এই শহর পশমী দ্রব্য, গালিচা ও পিতল দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত 
এখানে Use stata aay, ছুরি, কাচি ও মৃন্ময় দ্রব্য পাওয়া যায়। আলিগড় 
(Aligarh) এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। দুগ্ধজাত দ্রব্য, তালা, ছুরি- 
কাচি ও পিতল-কীসার qaa জন্য এই শহর বিধ্যাত। (রক্ষপুর 
. (Gorakhpur)— sii} নদীর তীরে অবস্থিত এই স্থান ইক্ষু ও চিনির বাণিজ্য- 
CFS | ইহা ছাড়া ময়দা ও কাষ্ঠ এখানে পাওয়া যায়। ইহা উত্তর-পূর্ব রেলপথের 
Cre | হাপুর (Hapur) — Starea খাদ্যশস্টের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। গম, 
ডাল, কলাই প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয় হয়। (চাগলসরাই 


(1018915%721)- পূর্ব রেলপথ ও উত্তর রেলপথের সংযোগস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত 
রেল-জংশন। 


A পাঁওাত্ৰ (Punjab) 
অশ্বতনর (Amritsar)— a? শহর শিখদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান । একটি 
শরোবরে (সর ) শিখদের স্বর্ণমন্দির স্থাপিত বলিয়া ইহার নাম “অমুত’সর 
Rl এখানে কার্পাস, রেশম ও পশম-শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে | 
অমুতসরের গালিচা, শাল ও নকশাদার কাষ্ঠের জিনিস বিখ্যাত। ইহা উত্তর 
রেলপথের শেষ বড় রেল-স্টেশন। লুধিয়ান! (Ludhiana) — পশমী দ্রব্যের 
জন্য এই স্থান বিখ্যাত। ইহ! ছাড়া, কাশ্মীরী শাল ও কার্পাসদ্রব্যও এখানে 


পাওয়া যায়। এখানে সৈন্যদের জন্য বড় পাগড়ীর কাপড় ও পাগড়ী প্রস্তুতের 
স্থবন্দোবস্ত আছে। 


সন্ধ্য প্রদেস্ণ (M. P.) 


SAAT (ভব্বলপুর ) (Jabbalpur)— Sz) একটি বড় রেল-জংখন ও 
বাণিজ্যকেন্্র। এই শহরের নিকটেই মার্বেল পাথরের পাহাড় আছে। এই 


বাণিজ্যকেন্দ্র- ভারতের শহর ও নগর হও 


পাহাড় হইতে নরর্মা নদী নীচে পড়িয়া সুন্দর জলপ্রপাতের, সৃষ্টি করিয়াছে। 
এখানে সিমেন্ট, কাচ, পিতল-কাসা, গোলাবারুদ ও রেলের কারখানা আছে। 
_ভুপাল_ (৪০০৭!) মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে নৃতন 
aon শিল্প গড়িবার চেষ্টা হইতেছে। ইন্দোর (!॥৭০৮e)_ গম, ইক্ষু, সরিষা, 
তুল! প্রভৃতি pha দ্রব্য এবং নানাবিধ খনিজ ea নিকটে থাকায় এখানে 
বস্তুশিল্প, ate, চামড়া ও কাচের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা 
মধ্যপ্রদেশের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। গোযালিয়র (Gwalior)—za1 একটি 
বিখ্যাত রেলকেন্দ্র। এখানকার প্রস্তর-শিল্প বিখ্যাত। এই শহরে একটি 
সিগারেটের কারখানা ও কাপড়ের কল আছে। নেপানগর (Nepanagar) 
__ এখানে ভারতের বিখ্যাত পত্রিকার কাগজ (Newsprint) উৎপাদনের 
কারখানা অবস্থিত। ভিলাই (3110)_-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইস্পাত- 
শিল্পকেন্দ্র। রাশিয়ার ইঞ্জিনীয়ারগণের সাহায্যে এখানে একটি বুহ্দাকার লৌহ 
ও ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। 
ব্ৰজ স্ছান্স (Rajasthan) t 
জয়পুর (381)81)--এইস্থানের মৃৎশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি বি্যাত। ইহা 
রাজস্থানের রাজধানী ও প্রধান শহর ইহার নিকটে অলের খনি আছে। 
(যোধপুর (Jodhpur)—“2 স্থানের জিপ স্রাম দিয়| সিল্ধীতে রাসায়নিক সার 
. প্রস্তুত করা হয়। ইহা একটি দুর্গ-নগরী এবং বিমান-বন্দর। এখানে পশম ও 
কার্পাসশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বিকানীর (Bekanir)— এখানেও জিপ সাম 
পাওয়া যায়। নিকটবর্তা পাল্ন। অঞ্চলে সামান্য কয়লা পাওয়া যায়। 
sarate (Gujarat) 
y (Ahemedabad)—সবরমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই 
- শহর গুজরাট রাজ্যের সর্বপ্রধান "শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র এবং রাজধানী Sa 
ভারতের বৃহত্তম কার্পাস শিল্পকেন্্র। এখানে প্রায় ৭০টি কাপড়ের কল আছে। 
ইহা ছাড়া, চামড়া ও কাগজশিল্প এখানে গড়িয়া উঠিয়াছে। - বরোদ! 
(Baroda) ক্যান্ধে উপসাগরের পূর্বদিকে অবস্থিত এই শহর কার্পাসশিল্পের ও 
লা ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান aai এখানে বহু হিন্দুমন্দির আছে। 
ত্যাগ্জলেশ্বর (Ankleswar)—@eatcoa তৈলথনি অঞ্চলের নিকটস্থ এই 
শহরে রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকগণের সহায়তায় বিরাট তৈল-শোধনাগাঁর 


স্থাপিত হইয়াছে। 


২২৪ আধুনিক অর্থনৈতিক-ভূগোল 


এ 
ot Kot 


t অহাল্লান্ট (Maharastra) 


নীগপুর (Nagpur)— এই শহরে পূর্বে ভৌসলা-রাজাদের রাজধানী ছিল, 
বর্তমানে “মহারাষ্ট্রের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। এই শহরের নিকট প্রচুর 
তুলা উৎপন্ন হয় ; সেইজন্য এখানে aaa গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা দক্ষিণ- 
পূর্ব ও মধ্য রেলপথের সংযোগস্থল এবং একটি প্রসিদ্ধ বিমান-বন্দর.। এখানে 
একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কমলালেবু ও ম্যাঙ্গানিজ ইহার প্রধান বানিজ্য- 
দ্রব্য। পুন! ৫১০০৪) পশ্চিমঘাট পর্বতগাত্রে ৫৭০ মিটার উচ্চে এই শহর 
অবস্থিত। এখানে বড় সৈন্তাবাস ও হাওয়া-অফিস আছে | ইহা৷ মহারাষ্ট্রের 
একটি উন্নতিশীল শিল্পকেন্দ্র। পুনা মারাঠা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল | ÑA 
(Trombay)~ carte শহরের সন্নিকটে এই স্থানে দুইটি বৃহ্দাকার তৈল- 
শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে- একটির “মালিক বার্মা শেল কোম্পানী এবং 
অন্থটির মালিক “এসো” কোম্পানী। 


5 Sgi (Andhra) 
হায়দারাবাদ (Hyderabau)— পূর্বে নিজামের রাজধানী ছিল। 
বর্তমানে অন্ধের রাজধানী | এখানে বহু মসজিদ ও মুসলমান-কুষ্টির নিদর্শন: 
দেখা যায়। Fe উপনদী মুছির তীরে এই শহর অবস্থিত। এই স্থান 


হইতে স্থলপথে, জলপথে ও আকাশপথে নানাস্থানে যাওয়া যায় | বেজওয়াদ। “ 


(Bezwada)—ইহ| অন্ধের একটি উন্নতিশীল শহর ও বাণিজ্যকেন্দর। ইহা 
একটি বড় রেল-স্টেশন | | 


sails (Mysore) 
Faaa (Bangalore)— সমুত্রপৃষ্ঠ হইতে ৯১৫ মিটার উচ্চে 
a a eS 


অবস্থিত এই শহর মহীশূরের রাজধানী এবং শিল্প-বাঁরিদাকেুল amr 
HT Nt 3k ২৮০১০৩৪৯১৯৯ ১১১৫০১১৭৪৮১:০৩২৬২৭ —_—_ 


ভুতের চায় হয়; সেইজন্য এই শহর একটি বিখ্যাত রেশম-শিরকেন্্র। 
এখানকার বিজ্ঞান পরিষদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহার জন্য এখানে বিভিন্ন 
শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। এখানে বিমীনপৌতনির্াণের একটি কারখানা 
আছে। ইহা ছাড়া সাবান, রাসায়নিক 2a, চামড়া, কার্প aa পাস; বৈদ্যতিক 
পর ৩ প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা আছে। agla Mysore) মহীশূর 
রাজ্যের দক্িণাংশে অবস্থিত একটি বিখ্যাত শি 


a বাণিজ্যকেন্দ্র।: Sash 


বাণিজ্যকেন্দ্রভারত্যের শহর ও নগর ae 


(Bhadravati)—এখানে একটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা আছে। সেইজন্য 
ইহা মহীশ্রের একটি বড় শিল্পপ্রধান স্থান। এখানে কাগজের কল ও 
সিমেন্টের কারখানা আছে | 


তামিলনাডু (Tamilnada) 

কোয়েন্াটুর (Coimbatore) -Aafia পর্বতের পাদদেশে একটি 
শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্ৰ। ইহা! সুপারি, বাদাম ও তুলা-ব্যবসায়ের জন্য বিখ্যাত৷ 
নিকটবর্তী পাইকার] জলবিদ্যুতের সাহায্যে এখানে শিল্পের উন্নতি হইয়াছে; 
এখানে কাপাস-শিল্প খুব উন্নতিলাভ করিয়াছে। মাদুর (মাদুর!) (Madurai) 
__ এখানে অনেক কারুকার্য-থচিত হিন্দুমন্দির আছে। তন্মধ্যে মীনাক্ষী দেবীর 
মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই শহরকে দক্ষিণের কাশী’ বলা হয়। লোক- 
সংখ্যায় মাদ্রাজের পরেই ইহার স্থান | এখানে কার্পাস ও রেশম-দ্রব্য এবং কাস। 
ও পিতলের জিনিসপত্র পাওয়া যায়। তিনভিরাপল্লী ( ত্রিচিনাপলী ) 
)__অন্যতম বিখ্যাত তীৰ্থস্থান৷ ইহার নিকটবর্তী ডিত্ডিগ্রাল 
Rats | এখানকার কার্পাসশিল্প :ও চাউলের ব্যবসায় 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | উভকানগ ( উটি ) (Utakumand)—2২,১৩০ মিটার 
উচ্চে অবস্থিত এই শহর তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস ॥ ইহা একটি, 
উৎকৃষ্ট শৈলাবাস। ciate (Perambur)—এখানে রেলের ওয়াগন 


নির্মাণের একটি বিরাট কারখানা আছে 


(Tiruchirapalli 


ক্কেন্রালল! (Kerala) 


ত্রিবান্দ্রাম (Trivandrum)—€কেরালা রাজ্যের রাজধানী | ইহ] একটি 
শি্-বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানে একটি দুর্গ ও অনেক মন্দির আছে | এই 


হাতীর দীতের নানাবিধ দ্রব্য পাওয়া যায়। কুইসগ (Quilon মালাবার 
উপকূলে অবস্থিত একটি বন্দর ও “RAI নারিকেলের দড়ি ও তৈল, মৎস্ত, 


ইল্মেনাইট প্রভৃতি এখানকার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি ভ্রব্য। আঁলেক্সি 
কোচিনের ৫৬ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত একটি বন্দর ও. 


(alleppi)— 
শহর ; নারিকেলভাত দ্রব্য, মরিচ, আদ! প্রভৃতির ছন্য RATE | 


] 


২২৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


জম্মু ও =spPstlg (Jammu & Kashmir) 


Rasta (Srinagar) — Riata নদীর তীরে কাশ্মীর উপত্যকায় অবস্থিত 
পর্বতবেষ্টিত এই শহর কাশ্মীরের রাজধানী । এখানকার উলার হুদ ও ইহার 
চতুদিকের প্রারুতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম। সেইজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান 
হইতে মান এখানে বেড়াইতে আসে। এই স্থান পশমশিল্লের জন্য বিখ্যাত ; 
ইহা! ছাড়া, এখানকার নকশাদার কাঠ ও শাল সর্বত্র উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয়। 
ইহার নিকটবর্তী বরষূলায় একটি জলবিদ্যুৎকেন্দর স্থাপন করিয়া এই শহরে বিদ্যুৎ 
সরবহার করা হয়। এখানে কোনি রেলপথ না থাকিলেও ভারতের অন্যান্ঠ স্থান 
হইতে এখানে যাইবার ভজন্ত সুন্দর পাকা ate] আছে। FJ (Jammu) — 
পাকিস্তান সীমান্তের নিকট অবস্থিত এই শহর অন্যান স্থানের সহিত রেলপথে 
Wl ইহা একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্্র এবং শশ্ত-ব্যবসায়ের কেন্দ্ৰস্থল | 


farts (Tripura ) 


Steel (Agartala)—faeata রাজধানী | “এখানকার পাট, তুলা, 
চা, ইক্ষু প্রভৃতি কৃষিজ aay এবং কাঠের ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য | 


fesse; প্রদেশ (Himachal Pradesh ) 


সিমল। (910718)--২১২০০ মিটার উচ্চে হিমালয়ের পর্বতগাত্রে অবস্থিত 
শৈলাবাস। তিব্বত ও চীনের সঙ্গে স্থলপথে এই শহরের মাধ্যমে বাণিজ্য 
চলিয়| থাকে। ইহা হিমাচল প্রদেশের রাজধানী | | 
CANE ASSIS শাসিত আসম্থগল 
দিল্লী (elbij—aqql নদীর তীরে অবস্থিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই শহর 


ভারতের বাজধানী। ভারতের কেন্দ্রস্থল অবস্থিত বলিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের 


প্রভূত উন্নতি হইয়াছে ।-ইহা ভারতের অন্যতম বড় শহর। মোগলযুগের স্থাপত্য- 
বিদ্যার বহু নিদর্শন এখানে আছে ; তন্মধ্যে কতুবমিনার, জুম্মা মসজিদ, লালকেন্া 
প্রভৃতি বিখ্যাত। ইহা বিভিন্ন রেলপথের সঙ্গমস্থল | এখানকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের 
শকশাদার অলঙ্কার এবং রেশম 'ও কার্পাস-খিল্পজাত at ও জরীর কাজ 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | এই শহরে বহু ময়দা, চিনি, ও কাপড়ের কল আছে | 

চন্তীগড় (Chandigarh)—=sfaqta} ও পাঞ্জাবের রাজধানী ও TA 


“RI এখানে ক্রমশঃই লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং বাণিজ্যের উন্নতি 
হইতেছে। 


বাণিজ্যকেন্দ্র - প্রশ্নাবলী ২২৭ 
প্রশ্নাবলী 


1. Whatis a Trade Centre? What are the functions of a Trade Centre ? 
(বাণিজাকেন্দ্র কাহাকে বলে? বাণিঙ্যকেন্দ্রের কার্যাবলী কি কি? ) 
Ba: ১৯৮ qb হইতে 'বাণিজ্যকেন্্র' লিখ । 


2. Whatisa harbour? What are the qualifications of an ideal harbour? 


How it helps in the development of a port 2 


(পোতাশ্ৰয় কাহাকে বলে? আদর্শ পোতাশ্রয়ের কি fe গুণ থাক! প্রয়োজন? বন্দরের 


উন্নতিতে পোতাশ্রয় কিভাবে মাহাযা করে ?) 
Bas ১৯৪-২০০ পৃষ্ঠা হইতে “পোতাশ্রয়' লিগ । X 


3. Discuss the factors responsible for the growth and development of 
trade centres or cities and towns. Illustrate your answer with examples from 


India as far as possible. 
_ [C. U. Pre-Univ. 1967, 1969 & 1971] 


(বাণিজাকেন্দ্র a শহর ও নগরের উৎপত্তি ও উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানদমূহ সম্বন্ধে 


আলোচন| sal তোমার Bata ঘতদুর সম্ভব ভারত হইতে উদাহরণ দাও। ) 

উ-মঃ ২০৩-১০৪ পৃষ্ঠা হইতে 'বাণিগরাকেন্ত গড়িয়া ওঠার কারণ’ লিখ। 

4. Explain why are the ports on the east coast of tha Indian Union 
inferior to the ports on the western coast. [B. S. E. Higher Secondary, 1960] 

(ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দঃসমূহ হইতে পু উপকূলের বন্দরসমূহ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর কেন তাহা বুঝাইয়া লিখ |) 

Bq: ২১২ পৃষ্ঠা হইতে লিখ ।  * 

5. Describe the hinterland of Calcutta. 
items ?. What are the problems of this port ? 

(কলিকাতাঁর গশ্চাদতুমি বর্ণনা কর। ইহার প্রধান প্রধান রপ্তানি-দ্রব্য কি কি? এই 


বন্দরের সমন্তাবলী কি কি?) 
উ-স £ ২১২-২১৩ পৃষ্ঠা হইতে ‘কলিকাতা!’ লিখ | 
6. What do you mean by the term ‘Hinterland’? Select any two ports 
(one from Europe and \another from India) and give a brief account of 
them indicating at least three items of export and their destinations and three 
items of imports and their sources. 
971; N. B. U. Pre-Univ. 1967] 


[B. U. Univ. Ent. 1961; 1 
ত fe বুঝ? ইউরোপ হইতে একটি এবং ভারত হইতে একটি বন্দর 
fea afar রপ্তানি-দ্রবা ও ইগাদের গন্তবাস্থল এবং তিনটি করিয়া 


fasta নিদেশিপৃরক বন্দরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | ) 


'পশ্চাদ্ভুমি। লিখ এবং ২০৪ পৃষ্ঠা হইতে 'লওন' এবং ২১৩ পৃষ্ঠা 


What are its important export 


( ‘পশ্চাদৃতুমি’ বলি 
নিধ্ারিত করিয়া ইহাদের 
arau Ama ও ইহাদের প্রা 

Bag ২০০-২০১ পৃষ্ঠ! হইতে 


হইতে বোম্বাই’ লিখ । 

: 7. Describe the hinterlan 
ture of the trade passing through the Ports so selected. 

[0. U. Pre-Univ. 1961 & N. B. U. Pre-Univ. 1963] 


d of two major Ports of the Indian Union and 


state the na 


২২৮ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


(ভারতের দুইটি প্রধান বন্দরের পশ্চাদৃভুনি otal কর এবং নির্ধারিত এহ বন্দরসমুহের মাধ্যমে 
সংঘটিত বাণিজ্যের প্রকৃতি বর্ণনা কর।) 
উ-নঃ ২১২-২১৩ পৃষ্ঠ হইতে “কলিকাহ1 ও ‘বোস্বাই’ লিখ | 
8. What are the conditions favourable for the development of Ports and 


Harbours ? Give examples form India as far as posible. 
[C. U. Pre-Uziv. 1962, 1963, 1965, 1968 & 1970; B, U. 1963 & 1965] 


( বন্দর ও পোতাশ্ররের উন্নতির কারণ কি কি £ যতদুর সম্ভব ভারতের উদাহরণ দাও । ] 
উ-সঃ ২০১২০ obi হইতে ‘বন্দর গঠনের উপযোগী অবস্থা’ লিখ। 
9. Give the importance of any four of the following: Kanpur, Hapur, 


Sonepur, Kharagpur, Jamshedpur. Locate them on a full-page sketch map 
of the Indian Union. 


(নিম্নলিখিত যে-কোন চারিটির গুরুত্ব বর্ণনা কর এব ভারতের একটি পর্ণ- ii mafsa আকিয়া 
এইগুলি দেখাও £-_কান্পুর, হাপুর, শোণপুর, খড় পুর, জামসেদপুর ৷) 
উ-ন ৪ ২২১,২২২. ২১৯,২১৯ ও ২১৭ পৃষ্ঠা হইতে লিখ । . 


10. Write short notes on any four of the following :—Bhilai [ B. U.'62 ], 
Jalpaiguri [B. U. ’61], Nepanagar [B. U. '61], Siliguri [N. B. U.'63], 
Dum-Dum [N. B. U.’63], Delhi [N. B. U. ’63], Varanasi IN. B. U. ’63], 


(নিয়লিথিত যে-কোন চারিটির বিবরণ দাও £ _ feet, জলপাইগুড়ি, নেপানগর, শিলিগুড়ি, 
দমদম, দিলী, বারাণনী |) 
T-A £ ২২৪, ২১৭, ২২৩, ২১৮, ২১৭. ২২৬ এবং ২:১ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 


J1. Give the commercial importance of any four of the following :— 
Digboy, Durgapur, Allahabad, Kandla, Vishakhapatnam, Ranchi, Al meda- 
bad. [C.U. Pre-Univ. 1963] 


(যে-কোন চারিটির বাণিজ্যিক গুরুত্ব বর্ণন। কর £_ডিগবয়, ie এলাহাবাদ, কাণ্ডলা, 
বিশাখাপতনম, a15], আমেদাবাদ"। ) 
BAe ২২১, ২১৮, ২২১, ২১৪, ২১৪, ২১৯ ও ২২৩ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 


12. Write notes on any four of the following ;—Nunmati, Barauni, 
Trombay, Ankleswar, Cochin, Vishakhapatnam. [ B. U. Univ. Ent. 1964 ] 


(fafafa যে-কোন চারিটির বিবরণ দাও £ নুনমাটি, TATA, Bey, aigna, কা চিন, 
বিশাখাপতনম্।) 
উ-স2 ২২১, ২১৯, ২২৪, ২২৩ ও ২১৪ পৃষ্ঠ! হইতে লিখ | 


18. Give reasons for the development of amy three of the followi ing ports of 
India and mention the chief items of export andi import :— Calcutta, Bombay, 
Madras, Vishakhapatnam, Kandla. [C. U. Pre-Univ. 1964; E. U. 1968] 


(নিয়ের বন্দর গুলির যে-কোন তিশটির Gafas esq চিখ —afeeysy, বোহ্বাই, HS, 
বিশাখাপতনম্‌, কাগুলা |) SAO ithe { 
BAs ২১২-২১৫ পৃষ্ঠার অন্তর্গত কতিকাতা, বোম্বাই, বিশাখাপতনম্‌ al ater লিখ | 


ডি ae 


বাণিভ্যকেন্দ্র_প্রশ্নীবলী ২২৯ 
14. Give reasons for the development of any three of the following :— 
Jamshedpur, Mogolsarai, Sindri, Chittaranjan, Barauni. ‘ 
[C. U. Pre-Univ. 1965] 


( fata ca কোনও তিনটির উন্নতির কারণ লিখ £ জামনেদপুর. মোগল্সরাই, সিন্ধী, চিত্তরঞ্জন, 
বারাউনি। ) 1 & 

T-A: ২১৯, ২২২, 2১৯, ২১৮ এবং ২২৪ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 

15. Give reasons for the importance of any three of the following 2 
Rourkela, Srinagar, Kandla, Chittaranjan, Digboi. [C. U. Pre-Univ, 1966] 

( নিম্নের যে-কোনও তিনটির উন্নতির কারণ লিখ £ রাউরকেল্ল, শ্রীনগর, কাওলা, চিত্তরঞ্জন 


ও ডিগবয়।) 
By: ২ 
the importance of 


16. Give reasons for 
Trivandrum, Chandigarh, Bhoral, Barauni, Bangalore, Nagpur. এর 
[C. U. Pre-Univ. 1967] 


২০, ২২৬, ২১৪, ২১৮ ও ২২১ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 
any three of the following :— 


(fanfare যে-কোন তিনটির উন্নতির কারণ লিখ: facta, চণ্ডীগড়, ভূপাল, বারাউনি, 


বাঙ্গালোর, নাগপুর। ) 
২৪ পৃষ্ঠা হইতে লিখ । 


Bays ২২৫, ২২৭, ২২৭, ২১৯, ২২৪ ও ২: 
IT. State the geographical location- and account for the importance of any 
four of the following :—(a) Darjeeling: (b) Durgapur, (c) Bangalore, 
(d) Cochin, (e) Kanpur, (9 Ahmedabad. [B. U. Univ. Ent. 1968] 
(ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখপুধক নিশ্নলিখিত যে-কোন চারিটি স্থানের গুরুত্ব বর্ণনা কর £ 
(ক) দাঙিলিং, থে) দুর্গাপুর, (গ) বাঙ্গালো্, (a) কোচিন, ও) কানপুর (5) আমেদাবাদ। ) 

পৃষ্ঠা হইতে লিখ । 


Tas ২১৭। ২১৮, ২২৪, ১১৪, ২২১ ও ২২৩ 
f any three of the following ৮ 


18. Give reasons for the importance © 


] Delhi, Kanpus Allahabad, Aligarh. 
Durgapur, , ù [C. U. Pre-Univ. 1968] 


(নিয়লিখিত aris তিনটির উন্নতির কারণ লিখ £- দুর্গাপুর, দিল্লী, কাগুলা, কানপুর, 


এলাহাবাদ, আলিগড়) 
Bar ২১৮, ২২৬, ২১৪, ২২১, ২২১ ও ২২২ পৃষ্ঠা হইতে লিখ। 
19. Give reasons for the importance of any three of the following :— 


i টির Bhopal, (c) Bangalore, (d) Vishakhapatnam, (e) Varanashi, 
: [C. U. Pre-Univ. 1968] 
এরও তিনটির গুরুত্বের কারণ wire s—(#) রাউরকেল্লা, (খ) ভূপাল, 


খাণতনম্‌, (ঙ) বারাণসী, (5) শ্রীনগর |) 
২১৪, ২২১ ও ২২৬ পৃষ্ঠ! হইতে লিখ। 


(নিম্নলিখিত যে 
গে) বাঙ্গালোর, (ঘ) বিশা 


BH ২২০, ২২৩, ২২৪, 
geographical location and account for the importance of any 


(a) Trombay, (b) Kanpur: (c) 15547 
[B. U. Univ. Ent. 1970] 


g0, State the 
the following + 


four 
Vizagapatnam. 


te) Haldia 0 


২৩০ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


(ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখপূক Gafas যে কোন চারটি স্থানের গুরুত্ব afar কর. 
(ক) Bea; (থে) sa; (গ) আসানসোল 7 w) ভিলাই ; (৬) হলদিয়া ৯ 
(ড) বিশাথাপতনম্‌। ) 

উ-দহ ২২৪, ২২১, ২১৮, ২২৩, ২১৭ ও ২১৪ পৃষ্টা হইতে লিখ। 

21. Give reasons for the importance of any three of the following :— 


(a) Jamshedpur; (b) Kanpur; (c) Kandla; (d) Cochin; (e) Digboy ; 
(f) Bangalore. [ C. U. Pre-Univ. 1970] 


( নিম্নলিখিত যে কোন তিনটির গুরুত্বের কারণ উল্লেখ কর £ (ক) জামসেদপুর, (3) কানপুর, 
(গ) কাগুলা, (a) কোচিন, (e) ডিগবয়, (5) ব্যাঙ্জালোর। ) 
উ-সঃ£ঃ ২১৯, ২২১, ২১২, ২১৪, ২২১ ও ২২৪ পৃষ্ঠা হইতে লিখ । 


22. State the geographical location and account for the importance of 
any four of the following : (a) Siliguri, (b) Bokaro, (c) Bhopal, (d) Nepanagar, - 
(e) Perambur, (f) Chittaranjan, [B. U. Univ. Ent, 1971] 


(ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখপূর্বক নিয়োক্ত যে কোন চারিটি স্থানের গুরুত্ব বর্ণনা কর? 
(ক) শিলিগুড়ি, (খ) বোকারো, (গ) ভুপাল, (ঘ) নেপানগঃ, ডে) পেরাধুর, 
(5) চিন্তরঞ্রন। ) 

BAL ২১৭, ২১৯, ২২৩, ২২৫, ২২৩ পৃষ্ঠা হইতে লিখ । 


23. Give reasons for the importance of any three of the following : 
(a) Vishakhapatnam, (b) Ahmedabad, (c) Chandigarh, (d) Nagpur, 
(e) Delhi, (f) Asansol. [C. U. Pre-Univ. 1971] 


(নিম্নলিখিত যে-কোনও তিনটির গুরুত্বের কারণ উল্লেখ কর: (ক) বিশাখাপতনমূ, (খ) 
'আমেদাবাদ, (গ) চণ্ডীগড়, (ঘ) নাগপুর, (ও) দিল্লী, (6) আলানসোল।) k 

উ-স ২১৪, ২২৩, ২২৭, ২২৪, ২২৬, ২১৮ পৃষ্ঠা হইতে লিখ | 

24. Write notes on: The port of Madras sufiers from some geographical 
disadvantages. [C. U. Pre-Univ, 1971] 

(টাকা লিখ ২ মাদ্রাজ বন্দরের কতকগুলি ভৌগোলিক অঙ্থবিধা আছে) ) ; 


Bar ২১৩.২১৪ পৃষ্ঠা হইতে ‘মাদ্রাজ’ লিখ | 


আক্কাদস্ণ Sats 


শিল্প 


(Industries) 


বিংশ শতাব্দীতে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রহিয়াছে শিল্পের 
অভাবনীয় অগ্রগতি । মানুষের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, 
আদিম যুগে স্বাভাবিক Slam ও পশুপক্ষীর সাহায্যে তাহারা জীবন ধারণ করিত 
জীবনধারণের মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বিভিন্ন উপায়ে তাহার নানাবিধ 
চাহিদা মিটাইতে শুল faa | বিনিময়, প্রথার. মাধমে, হাটে-বাজারে একের 
জিনিস অন্যের জিনিসের সহিত বিনিময় করিয়া চাহিদা কিছুটা মেটানো গেল | 
ক্রমেই সভ্যতার অগ্রগতি ও মানুষের রসবোধের সঙ্গে সঙ্গে আরো! নৃতন নূতন 
সামগ্রীর চাহিদার হুষ্টি হইল | এই চাহিদা মিটাইতেও মানুষ অগ্রসর হইল ; বহু 
র আবিষ্কার হইল | কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ আহরণ শুরু হইল। চাহিদার 
জটিলতা রৃ্ধির সবে সদ এই সকল কুষিজ ও খনিজ সম্পদকে ব্যবহারোপযোগী 
কিরন ইহাদের রূপ-পরিবর্তনের প্রয়োজন হইল তুলার রূপ পরিবর্তন 
করিয়া! কাপড়, ইক্ষুর রূপ পরিবর্তন করিয়া চিনি, চামড়ার রূপ পরিবর্তন করিয়া 
জুতা, লৌহ আকরিকের রূপ পরিবর্তন করিয়া লাঙ্গল ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইতে 
লাগিল। যে কৃষিজ ব খনিজ দ্রব্য মানুষের অভাব ও আকাঙ্জা পূরণ করিতে 
পারিত না, শিল্পীর কর্মদক্ষতায় তাহা নৃতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া! মানুষের সেই 
অভাব ও Sitter পূরণ করিল। দ্রব্যের এই রূপ-পরিবর্তনকেই সাধারণতঃ 
শিল্পন্থষ্টি বলা হয়। 
এই Pare প্রথমে ক্ষুত্রভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল | সাধারণ EE 
বাড়ীতে বসিয়া, নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে সামান্য যন্ত্রপাতি লইয়া ইহা 
আরম্ভ করে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই aes চেহারা পান্টাইয়া 
যায়। বৈদ্যুতিক শক্তির আবিষ্কারের ফলে মানুষ বৃহদাকার শিল্পস্থষ্টির দিকে 


২৩২ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


নজর দেয় | তাহার ফলেই আজ আমর! দেখিতে পাই-_টাটানগরে বৃহৎ ইস্পাত- * 
কারখানা, চিন্তরপ্তনের রেল-ইঞ্জিন কারখানা, কলিকাতার পাটকল, বোস্বাই- 
আমেদাবাদের কাপড়ের কলসমূহ | কিন্ত এখনও ক্ষুদ্রকায় শিল্পের অস্তিত্ব লোপ 
পায় নাই. এখনও বহু তাঁতী ঘরে বসিয়া কাপড় বোনে, মুচি জুতা প্রস্তুত 
করে, গৃহস্থ লোকেরা! টেকি দিয়া ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করে। অবশ্য 
বর্তমানে বেশীর ভাগ শিল্পজাত দ্রব্যই বৃহদাকার শিল্প-কারখানা হ্হতে 
পীওয। যায় | 
শিল্পের প্রয়োজনীয় ত ত (Factors for development of 
industry)—ficaa zÈ ও উন্নতি শিল্প-কারখান। স্থাপনের অনুকূল অবস্থার 
উপর নির্ভরশীল। শিল্প-কারখান। স্থাপনের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরণ-সমূহের 
মধ্যে এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য £_(ক) কীচামাল, (খ) শক্তিসম্পদ, (গ) জল- 
বায়ু, (ঘ) পরিবহণ-ব্যবস্থা, (ও) শ্রমিক ও (5) চাহিদা। এই সকল উপকরণ 
‘যেখানে সহজে পাওয়া যায় সেইখানে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়িয়া 
ওঠে। অধিকাংশ সময় দেখা যায় যে, কোনও একটি বিশেষ শিল্প কোনও 
একটি নিদিষ্ট স্থানে গড়ির! উঠিয়াছে। এইপ্রকার শিল্পের একদেশীভবনের 
(Localisation of Industries) মূল কারণ এই যে, এ শিল্পের উপযোগী 
সকল প্রকার অবস্থ। ও উপকরণ এ অঞ্চলে সুলভে-বা সহজে পাওয়া 
WH) মহারাষ্ট্র ও গুভরাটের তুলা অঞ্চলের নিকট অবস্থিত বোম্বাই ও 
আমেদাবাদের কার্পাসশিল্প, পাট উৎপাদনকারী পশ্চিমবঙ্গের কলিকাতার 
পাটশিল্পকেন্দ্, ইচ্ু-উৎপাদনকারী উত্তরপ্রদেশের শর্করাশিল্প er isa Os 
ভবনের নিদর্শন | 
(ক) কাঁচামাল (Raw Materials)—cq কোন শিল্প-কারখানার জন্য 
কাচামাল প্রয়োজন | কারণ, এই কীচামালকে রূপান্তরিত করিয় ব্যবহারযোগ্য 
ব্য cee করাই শিল্পের প্রধান কাজ। রুষি, খনিজ, বনজ ও প্রাণিজ সম্পদ 
শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয় । যেমন, পাট, লৌহ আকরিক, কাঠ, 
পশম প্রভৃতি। এই সকল কাঁচামাল নিকটবর্তাঁ অঞ্চলে পাওয়া গেলে পরিবহণের 
মাল কম লাগে এবং লেইন ইহার WS কম হইয়া থাকে | ইহা ছাড়া, বহু 
জিনিস ‘অত্যন্ত ভারী বা পচনসীল বিয়া দূরবর্তী স্থান হইতে আনা কষ্টকর | 
এই সকল কারণে কাঁচামালের নিকটবতিতা শিল্প-কারখানা স্থাপনের 
সহায়ক | এইজন্য কলিকাতার পাটশিল্প, বোম্বাই অঞ্চলের -কার্পাসশিল্প 


প্রভৃতি Aae করিয়াছে। Ste পরিবহণের উন্নতি হুঞযায় 


শ্রমশিল্প ২৩৩ 
বর্তমান যুগে পরিবহণের উন্নতি হওয়ায় কোনও কোনও শিল্প-কারখানায় 
দূরবর্তী অঞ্চলের কীচামালও ব্যবহৃত হয়; কিন্ত ইহাঁর পরিবহণ-খরচ বেশী 
হয় taal শিল্পব্রব্যের দাম বাড়িয়া যায়। অন্যান্য সুবিধা থাকিলে অনেক 
সময় কাচামাল নিকটবতী স্থানে না থাকিলেও শিল্প-কারখানা গড়িয়। ওঠে। 
যথা, জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাস-শিল্প | 


(খ) শক্তিসম্পদ (Power Resources)—cy কোন শিল্প-কারখানার 
যন্ত্রপাতি চালাইতে শক্তির প্রয়োজন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে সাধারণতঃ 
কয়লা, খনিজ তৈল ও জলবিদ্যুৎ শক্তিদ্বারা শিল্প-কারখানা চালিত 
হয়। atte পৃথিবীর অনুন্নত দেশে পুরাতন প্রথায় ছোটখাটো শিল্প 
চালিত হয়; মনুয্য-শক্তি ছারা তাত ও মুদ্রা-যন্তু, গরু-মহিষাদি ছারা তৈল j 
নিষ্কাশন যন্ত্র ; বায়ুশক্তি দ্বার! ময়দার কল, কাঠকয়লা R কয়লাহীন দেশের 
বিভিন্ন শিল্প চালাইবার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রাশিয়া ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারাও শিল্প-কারখানা চালিত হয়। এই সকল শক্তি- 
সম্পদের নিকটবতিতা৷ এবং সহজলভ্যতা শিল্পস্থষ্টির সহায়ক | আধুনিক 
যুগের অধিকাংশ বুহদীকার শিল্প কয়লা, খনিজ তৈল অথব! জল বিদ্যুৎ 
উৎপাদনকেন্দ্রের নিকটেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কয়লাখনি অঞ্চলে অবস্থিত 
দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা, সিন্ধীর সারের কারখানা, চিত্তরঞ্জনের রেল- 
ইঞ্জিন-কারথানা এবং মহারাষ্ট্রের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রের নিকট অবস্থিত 
বোম্বাই ও আমেদাবাদের কার্পাসশিল্প, হীরাকুদ বাধের জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের 
, নিকট অবস্থিত সঙ্গলপুরের আ্যালুমিনিয়াম-শিল্প ইহার নিদর্শন | 


(গ) জলবায়ু (01108) _ শিল্প-কারখানা স্থাপনে জলবায়ুর প্রভাব 
অসামান্য | বিভিন্ন প্রকারের জলবায়ুতে বিভিন্ন রকমের শিল্প-কারখানা গড়িয়। 
উঠে। যেমন, আর্দ্র জলবায়ুতে কাপড়ের eel মিহি হয় বলিয়া বোম্বাই, 
ল্যাঙ্কাশায়ার প্রভৃতি আর্দ্র জলবারুযুক্ত স্থানে: বস্তরশিল্প উন্নতিলাভ 
করিয়াছে। শুদ্ধ জলবায়ুযুক্ত স্থানে ময়দা শিল্প উন্নতিলাভ করে। সেইজন্ত 
উত্তরপ্রদেশ, Wierd, করাচী প্রভৃতি স্থানে ময়দা শিল্প শ্ীবুদ্দিলাভ - 
করিয়াছে। এমনকি, চলচ্চিত্র fine জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। কারণ, 
স্র্যকিরণোজ্জল স্থানে চলচ্চিত্র গ্রহণ সহজসাধ্য | সেইজন্য হলিউড, বোস্বাই 
প্রভৃতি স্থানে এই শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। 0 

এই সকল প্রত্যক্ষ প্রভাব ছাড়াও জলবায়ু পরোক্ষভাবে শিল্পের উপর 
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প্রভাব বিস্তার করে। শীতপ্রধান দেশের শ্রমিক অধিক সময় দক্ষতার সহিত 
কাজ করিতে পারে ; কিন্ত গরম দেশে কিছুক্ষণ কাজ করিবার পরেই শ্রমিক 
- পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে। অত্যধিক বৃষ্টির কলে কীচামাল-উৎপাদন এবং 
পরিবহণ-ব্যবস্থা। ব্যাহত হয় । জলবায়ুর উপর শ্রমিকের স্বাস্থ্যের উন্নতি নির্ভর 
করে। শিল্পের চাহিদাও কতকাংশে জলবায়ুর উপর নির্তরশীল। শীতপ্রধান 
দেশে স্বভাবতঃই পশমী দ্রব্যের চাহিদা বেশী হইবে এবং গ্রীন্মপ্রধান দেশে 
কার্পাস-দ্রব্যের চাহিদা বেশী হইবে। ; 

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে এই সকল প্রাকৃতিক 
প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কোন কোন কারখানায় 
প্রয়োজনীয় জলীয় বাষ্প স্থষ্টি করিয়া বা তাপনিয়ন্ত্রণ ( Air-Conditioning ) 
করিয়া দ্রব্যের উৎকর্ষ-সাধনের বা শ্রমিকের, কর্মদক্ষতা-বৃদ্ধির চেষ্টা করা 
হইয়াছে। কিন্ত এইভাবে জলবায়ু নিয়ন্ত্রণের খরচ অত্যন্ত বেশী হয় বলির] 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প-দ্রব্যের মুল্য ait যাঁর এবং প্রতিযোগিতায় 
দাড়ানো! কষ্টকর হয়। এইজন্য এখনও শিল্প-কারখানা স্থাপনে জলবায়ুর 
প্রভাব বিদ্যমান | 


(ঘ) পরিবহ্ণ-ব্যবস্থ। (Transport)—শিল্প-কারখানায় কীচামাল, 
কয়লা, খনিজ তৈল প্রভৃতি শক্তিসম্পদ আনিবার জন্য পরিবহণের IANI 
ae প্রয়োজন । শিল্পজীত ag বাজারে .পাঠাইবার ame পরিবহণ- 
ব্যবস্থার প্রয়োজন | এইজন্য জলপথ, রেলপথ ব| পাক! রাস্তা না. থাকিলে 
শিল্প-কারখান। স্থাপন করা অসম্ভব॥ যে সকল দেশে পরিবহণের IZ] 
আছে, সেই সকল: দেশে শিল্প-কারখানা ভালভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। 
Wal অঞ্চলে শিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে ইহার. চতুদ্দিকের সুন্দর পরিবহণ- 
ব্যবস্থা ॥ টাটানগর, কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর প্রভৃতি স্থানের সহিত 
ভারতের প্রায় সকল স্থান রেলপথে অথবা জলপথে যুক্ত। এই সকল স্থানের 
শিল্প-কারখানা স্থাপনে পরিবহণ-ব্যবস্থার অবদান কম নহে 


(ড শ্রমিক (,89০০:)_ প্রগতিশীল অর্থনীতিবিদ্গণের মতে afr? 
শিল্প-কারখান। গঠনের প্রধান উপকরণ। শ্রমিকের নিপুণতা এবং কর্মক্ষমতাঁর 
উপর শিল্পের উন্নতি বহুলাংশে নির্ভরশীল শ্রমিকের মজুরি অত্যধিক হইলে 
শিল্পজাত ভ্রব্যাদির. মুল্য অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। সেইজন্য স্থলভ ও whit 
শ্রমিকের সরবরাহের উপর শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল। জাপানের শ্রমিক স্থুনিপুণ 
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ও সুলভ বলিয়া এ দেশে শিল্প-কারখানা -স্থাপন সহজসাধ্য হইয়াছে। অস্ট্রেলিয়ায় 
শ্রমিকের সরবরাহ কম থাকায় শিল্পের উন্নতি আশানুরূপ হয় নাই। 

(5) চাহিদা 01871561)-_শিল্পলজাত দ্রব্যের চাহিদার উপর শিল্প- 
কারখানার zR ও উন্নতি নির্ভরশীল। বৃটেনে শীতের প্রকোপ অত্যধিক 
“হওয়ায় সেখানে পশমী দ্রব্যের চাহিদা খুব বেশী। সেইজন্য এখানে পশমশিল্প 
সুন্দরভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। জনবহুল, স্থানে মানুষের জিনিসপত্রের চাহিদা! 
অত্যন্ত বেশী । মানুষের ক্রয়ক্ষমতা না থাকিলে চাহিদার স্থষ্টি হয় না. 
এইজন্য জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী অঞচলে-শিল্প-কারখানার আধিক্য দেখা যায়। 
ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি জনবহুল ও সমৃদ্ধিশালী দেশের 
শিল্পোন্নতির fete একটি প্রধান কারণ। বৈদেশিক বাজারের চাহিদা 
মিটাইবার জন্য অনেক শিল্প-কারখানা বন্দরের নিকট গড়িয়া! ওঠে কলিকাতার 
পাটশিল্প ইহার নিদর্শন। এইভাবে দেখা যায়, চাহিদার উপর অথবা 
Ramee নিকটবতিতার উপর শিল্প-কারখানীর উন্নতি বহুলাংশে 
নির্ভরশীল। 

ভারতের শিল্পাঞ্চল-_-ভারতে শিল্পগঠনের বিভিন্ন উপাদান বিদ্যমান থাকায় 
এই দেশ ক্রমশঃই শিল্পে উন্নতিলাভ করিতেছে । কিন্ত এই দেশের শিল্পের 
উপযোগী উপকরণসমূহ অল্প কয়েকটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। যদিও ভারতের বিভিন্ন 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বিত 
হইয়াছে, কিন্তু সকল স্থানে শিল্পের উপাদানসমূহ বিদ্যমান না থাকায়, এখনও 
অধিকাংশ শিল্প সম্নিকটস্থ ছয়টি শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত আছে £_- 

. (ক) হুগলী শিল্পাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার সন্নিকটস্থ হুগলী নদীর 
উভয় তীরে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি হইয়াছে । ইহার মধ্যে পাটশিল্প, কাগজ শিল্প, 
কার্পাস-বয়ন শিল্প, রাসায়নিক শিল্প ও যন্ত্রপাতি শিল্প, বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, কলিকাতা বন্দরের সন্গিকটবন্তিতা বিহার ও 
Siesta gas শ্রমিক এবং ইস্পাত শিল্পের নৈকট্য এই শিল্পাঞ্চলের সমৃদ্ধির 
প্রধান কারণ। 

(a) দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল__পশ্চিমবজ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত এই 
শিল্পাঞ্চল ক্রমশঃই উন্নতিলাভ করিতেছে। আসানসোল ও বার্ণপুর এই 
শিল্পাঞ্চলের অন্তভু El রাণীগঞ্জ ও ঝরিয়ার কয়লা, fees, বোনাই, ময়ূর- 
ভপ্ের লৌহ আকরিক, স্থানীয় নিপুণ শ্রমিক, কলিকাতা বন্দরের নৈকট্য এই. 
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শিল্পাঞ্চলের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। : এখানকার উল্লেখযোগ্য শিল্পের 
মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কোক-চুলী, যন্ত্ৰপাতি ও সঙ্কর ইস্পাত-কারখানা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
বোন্বাই-আমেদাবাদ শিল্পাঞ্চল _এই শিল্পাঞ্চলে প্রধানত: কার্পাস-বয়ন 
শিল্প, রাসায়নিক শিল্প ও তৈল-পরিশোধন শিল্পের একদেশীভবন হইয়াছে। 
RAS জলবিদ্যুৎ, কীচামালের নৈকট্য, স্থন্দর পরিবহণ-ব্যবস্থা, স্থানীয় সুলভ 
শ্রমিক ও বোম্বাই বন্দরের নৈকট্য এই শিল্পাঞ্চলের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে | 
(ঘ) নীলগিরি শিল্পাঞ্চল_তামিলনাডুর নীলগিরি অঞ্চলে স্থানীয় 
কীচামাল ও জলবিছ্যাতের সাহায্যে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। ইহার 
মধ্যে কার্পাস-বয়ন শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কোয়েস্বাটুর ও মাদ্রাজ এই 
অঞ্চলের প্রধান শিল্পকেন্দ্র। eas 
(ড). কানপুৰৰ শিল্পাঞ্চল_স্থানীয় কাচামাল ও সুলভ পরিবহণ-ব্যবস্থা ও 
শ্রমিকের সাহায্যে এখানে লঘু শিল্পের উন্নতি হইয়াছে । এখানকার শিল্পসমূহের 


* মধ্যে কাপীস বয়ন ও চর্মশিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য | { 
ইহা ছাড়া, জামসেদপুর, রাউরকেল্লা, ভিলাই, রণচী, ভূপাল প্রভৃতি শহর 
ভারী শিল্পে বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। 
লৌহ ও ইন্পাতশিল্প 


(The Iron & Steel Industry) 


বর্তমান যুগে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পই সর্বপ্রধান শ্রমশির্ | ইহাকে বর্তমান 
We সভ্যতার মেরুদণ্ড বল! যায়। কারণ, অন্যান্ত শিল্প ইহার উপর 
নির্ভরশীল | যন্ত্রপাতি ভিন্ন কোন শিল্প-কারখানা গড়িয়া ওঠে না। এই যন্ত্রপাতি 
প্রস্তুত করিতে লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন। ইহা ছাড়া, জাহাজ, রেলগাড়ী, 
রেল-লাইন, aye, এমনকি ইস্পাত প্রস্তুতের যন্ত্রপাতি নির্মাণ করিতেও 
লৌহ ও ইস্পাতের প্রয়োজন হয়। বাসগৃহ, কারখানা এবং আসবাবপত্র 
নির্মাণ লৌহ ও ইস্পাত ছাড়া হয় না। স্থতরাং দেখা যাইতেছে ঘে, বর্তমান 
যুগে লৌহ ও ইস্পীত মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির সহিত অঙ্াঙ্গিভাবে 
জড়িত। 

লৌহ আকরিক খনি হইতে তুলিয়া প্রথমিক পরিশোধনের পর কোক- 
কয়লা (Coke) ও চুনাপাথরের ( Limestone ) সঙ্গে মিশাইয়া বাতচুলীতে 


শ্রমশিল-_লৌহ ও Sicha 20% 
(Blast furnace) গলাইলে চুনের সহিত গাদ ভামিয়া উঠে এবং লৌহের অংশ 
নীচে পড়িয়। থাকে । এই লৌহকে কীচালৌহ বলে ।.. উহাকে তপ্ত অবস্থায় 
ছাচে ঢাল! হয়। পূর্বে এই ছাচের আকার শৃকরের মতো ছিল বলিয়া এই 
প্রকার লৌহকে পিগ আয়রণ (Pig Iron) বা ঢালাই লৌহ বলা হয় । ঢালাই 
ais ae ম্যান্দানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, theta প্রভৃতি মিশাইয়া 
বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত (36০০) প্রস্তুত হয়। বর্তমানে ইস্পাত প্রস্তুত করিবার 
জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে | যথা বেসিমার (Bessemer), সীমেন্স 
(Simens), মার্টিন (Martin) ব| প্রকাশ্য চুমী (Open hearth) এবং বৈদ্যুতিক: 
চুলী প্রভৃতি প্রথা | 
উৎপাদনকারী অঞ্চল (Areas of Production)— ইস্পাত উৎপাদনের 
পরিমাণই দেশের শিল্লো্নতির মাপকাঠি । কারণ, ইহার উপর অন্যান্য শিল্পের 
. উন্নতি নির্ভর করে। সেইজন্য. সকল দেশই লৌহ ও ইস্পাতশিক্পে উন্নতিলাভ 
করিবার চেষ্টা করে। ইহার মধ্যে যে সকল দেশে এই শিল্পের উপযোগী 
কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, শ্রমিক, চাহিদা ও পরিবহণ ব্যবস্থার সুবন্দোবস্ত আছে 
সেই সকল দেশই ইস্পাত শিল্পে উন্নতিলাভ করে। সাধারণতঃ কয়লা ও লৌহ 
আকরিক উৎপাদনকারী দেশসমূহ (১৪৩ ও ১৫৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য ) এই 
শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া একত্রে 
পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক ইম্পাত উৎপন্ন করে। 
পৃথিবীর মোট ইস্পীত-উৎপাদন-_-৫৭ কোটি মেটিক টন 
(১৯৭১) 
মা: যুক্তরাষ্ট্র ১১ কোটি ৪২ লক্ষ মেঃ টন | ফ্রান্স ২ কোটি ২৩ লক্ষ মেঃ টন 
Siig, wea Ph | lay ১1৮৪৪ 
জাপান 77580 » | বেলজিয়াম ১ , ২৪ » a 
পঃ জার্মানী ৫ , > , n | চেকোঙ্সোভাকিয়া ১৮ ২২ , ৮» 
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মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U. 5. Ala? দেশে প্রচুর লৌহ আকরিক 
ও কয়লা পাওয়া যায়। ' স্থতরাং কীচামাল ও শক্তিসম্পদের কোন অভাব 
নাই হ্রদ অঞ্চলের স্থলভ জলপথ এবং দেশব্যাপী রেলপথের স্থবন্দোবস্ত 


২৩৮ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


থাকায় পরিবহণ-ব্যবস্থার কোন aa হয় না। হৃদ অঞ্চলের " 
(মিনেসোটা ও মিচিগান ) লৌহ আকরিক হুদ.ও খালের মাধ্যমে অতি অল্প- 
ব্যয়ে পূর্বদিকে বিভিন্ন ইন্পাত-শিল্পকেন্দ্রে আনীত হয়। সমৃদ্ধিশালী, জনবহুল 
॥ শিল্পপ্রধান দেশ বলিয়| এখানে চাহিদার কোন অভাব নাই। * বৈদেশিক 
বাজারেও এই দেশের প্রভাব 'আছে। এখানকার শ্রমিকগণও কর্মদক্ষ | এই 
সকল কারণে লৌহ ও ইস্পাতশিল্লে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়াছে । এখানে প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ 
করিয়াছে :_ 

(ক) পিট্স্‌বার্ অঞ্চল -এই দেশের মোট লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের 
শতকর। ৪৫ ভাগ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। অআযাপালাচিয়ান অঞ্চলের কয়লা ও 
হুদ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এখানকার শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পিটস্বার্গ ও 
ইয়ংস্টাউন এই অঞ্চলের বিখ্যাত ইস্পাতশিল্প-কেন্দ্র। 

(খ) হুদ অঞ্চল পৃথিবীর বৃহত্তম লৌহ ও ইম্পাত.কারখানা এই অঞ্চলে 
অবস্থিত। এখানকার শিল্পও হ্রদ অঞ্চলের লৌহ ও আ্যাপালাচিয়ান অঞ্চলের 
কয়লার উপর নির্ভরশীল। মিচিগান হদ-সন্নিহিত চিকাগো ও গেরী, SR 


ইদ-সমিহিত eirt, বাফেলো। emis প্রভৃতি স্থান লৌহ ও ইন্পাত Pr 
জন্য বিখ্যাত। 


() পেনসিলভ্যানিযা অঞ্চল-_মাটলাটিক মহাসাগরের Sst 
অঞ্চলে বাণ্টিমোর, স্প্যারোজ পয়েন্ট, ফিলাডেলফিয়া৷ প্রভৃতি স্থানে স্থানীয় 


শ্রমশিল্প__লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ২৩৯ 


কয়লা ও আমদানিকৃত লৌহের সাহায্যে বড়বড় ইস্পাত-কারথানা গড়িয়া 
উঠিয়াছে। কানাডা, স্পেন, চিলি, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে এখানে লৌহ 
আমদানি করা হয়। J 3101 

(ৰ) বাৰ্কিংহাম অঞ্চল-_আলাবামা রাজ্যের এই অঞ্চলে প্রচুর ae 
-মাকরিক, কয়লা, চুনাপাথর ও ডোলোমাইট পাও যায় বলিয়া বামিংহাম 
বিখ্যাত লৌহ ও ইন্পাত শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছে। I 

এই চারিটি অঞ্চল ছাড়াও কলোরাডো, ক্যালিফোণিয়া, ইউটা প্রভৃতি রাজ্যে 
এই শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল রাজ্যের ইস্পাত শিল্পে স্থানীয় কয়লা ও 
॥লৌহ আকরিক ব্যবহৃত হর। ৃ 

ব্লাশিয়। (U. 5. 9. ₹.)-_বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার লৌহ ও ইস্পাতের 
উৎপাদন নগণ্য ছিল। বিপ্রবের পর সমাজতান্ত্রিক পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার ফলে 
এই দেশ অতি অরসময়ে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পীত-উৎপাদকের 
স্থান অধিকার .করিয়াছে। এই দেশ কয়লা, লৌহ আকরিক ও ম্যাঙ্গানিজ 
উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে; স্ৃতরাং লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের 
উন্নতিসাধনে কোন অস্কবিধা হয় না। শিল্পে বিকেন্দ্রীকরণের নীতি অবলম্বনের 
ফলে এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। 
তন্মধ্যে তিনটি অঞ্চল বিশেষ উল্লেখযোগ্য £_ 

(ক) ইউক্রেন অঞ্চল_ক্রিভ রগ অঞ্চলের লৌহ আকরিক এবং 
ডোনেংস অঞ্চলের কয়লা ও ম্যাঙ্গানিজ এখানকার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে 
ব্যবহৃত হয়। এই অঞ্চল রাশিয়ার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শিল্প অঞ্চল। 
রাশিয়ার মোট উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক লৌহ ও ইস্পাত এই অঞ্চলে উৎপন্ন 
হয়। নীপারপেন্ট্রোভক্ক এই অঞ্চলের বিখ্যাত ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র । স্টালিনো। 
এবং খারকভেও লৌহ ও ইস্পাত-কারখানা আছে। 

(a) ইউরাল অঞ্চল_এই অঞ্চলে প্রচুর লৌহ আকরিক ও ম্যান্গানিজ 
পাওয়া যায় । কারাগাণ্ডা অঞ্চলের কয়লা এই অঞ্চলে আনা হয় 1. ম্যাগনেট 
পর্বতের লৌহখনির নিকট অবস্থিত ম্যাগনিটোগর্্ রাশিয়ার গেষ্ট এবং 
পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ইস্পাত-উৎপাদনকেন্দ্র। এই অঞ্চলের চেলিয়াবিন্স্ক 
পার্ম প্রভৃতি স্থানেও ইস্পাত-কারখানা৷ আছে। রাশিয়ার মোট ' ইস্পাত 
উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ এই অঞ্চলে উৎপন্ন হয় : 

(গ) মস্কো অঞ্চল_ইউক্রেনের লৌহ ও কয়লার উপর এই অঞ্চলের 


আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
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RAC অঞ্চলে, বৈকাল হ্রদের 


ত্যকায় কমসোমোলস্কে লৌহ ও 


আভভ-ক্রিমিয়৷ অঞ্চলে, 
এবং আমুর উপ 


ইহা ছাড়া, 
ইরকুটস্কে এবং 
গড়িয়া উঠিয়াছে। 


অমশিল্প_ লৌহ ও ইস্পাতশিল্প as 
জাপান (Japan )--উত্কষ্ট কয়লা ও লৌহ আকরিক-উতপাদনে- 
জাপানের স্থান অনেক নীচে। কিন্তু লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে এই দেশ পৃথিবীতে 
তৃতীয় স্থান অধিকার করে | ১০৯২০ 
প্রয়োজনীয় লৌহের শতকরা! 
৭৫ ভাগ মাত্র এই দেশে 
পাওয়া যায়। বাকী লৌহ 
ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, 
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, 
মালয়শিয়া ও কানাডা হইতে 
আমদানি করা হয়।, নিপুণ 
শ্রমিক, নিকটবর্তী বন্দর, 
Bese পরিবহণ-ব্যবস্থ। এই 
শিল্পের উন্নতির প্রধান 
কারণ। উত্তর কিউসিউ 
অঞ্চলে অধিকাংশ ইস্পাত 
কারখানা অবস্থিত। 
কিউসিউ অঞ্চলের ইয়াওয়াটায় এশিয়ার বৃহত্তম ইস্পাত-কারখান। অবস্থিত ॥ 
হনস্থর কামাইসি, ইয়োকোহামা, সাকা এবং হোক্কাইডোর মুরোরন এই 
দেশের উল্লেখযোগ্য লৌহ ও ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র। 


পশ্চিম জার্মানী (West Germany)--লোহ ও ইস্পাত-উৎপাদনে' 
পশ্চিম জার্মানী পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে 
লৌহ আকরিক পাওয়া যায় না। ফ্রান্স, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে 
অধিকাংশ লৌহ আমদানি করিয়া স্থানীয় কয়লার সাহায্যে কলর অঞ্চলে বিখ্যাত 
লৌহ ও ইন্পাত-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ' 
সকল কারখানা! বিধ্বস্ত হইয়াছিল ; কিন্ত এখন আবার এই শিল্প রর অঞ্চলেই 
প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। জার্মানীর মোট লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের 
শতকরা ৮০ ভাগ রূর অঞ্চলে উৎপন্ন হয়! স্থানীয় কয়লা, জলপথের স্থবন্দোবস্ত, 
স্থানীয় শ্রমিকের নিপুণতা ও সরকারের সাহায্য এই দেশের শিল্পোন্নতির প্রধান 
কারণ। এসেন, বৌচাম, ডার্টমণ্ড WHET প্রভৃতি এদেশের উল্লেখযোগ্য 
ইস্পাত Pate | 


২৪২ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 

বৃটেন (U.K. )— ইস্পাতশিল্লে একসময় এই দেশ পৃথিবীতে শ্রেষ্ট স্থান 
অধিকার করিত কিন্ত বর্তমানে পঞ্চম স্থান অধিকার করে। Seg? কয়লা ও 
'লৌহের পাশাপাশি অবস্থান, পেনাইন অঞ্চলের চুনাপাথর, শিল্পাঞ্চলের 
নিকটবর্তী উৎকৃষ্ট বন্দর এই শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করিয়াছে। ইহ! ছাড়া, 
সমৃদ্ধিশালী ও জনবহুল দেশ বলিয়া এখানে আভ্যন্তরীণ চাহিদা অত্যন্ত বেশী; 


বৈদেশিক বাজারেও এই দেশের আধিপত্য আছে। এই সকল কারণে এই দেশ 
ইন্পাতশিল্পে প্রভৃত উন্নতিলাভ করিয়াছে। 
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মানচিত্রে বৃটেনের কয়লা ও লৌহের পাশাপাশি অবস্থান লক্ষণীয়) 
বৃটেনের Beye উপকূলে অবস্থিত মিড লদ্বরো, হার্টলপুল ও 
নে এদেশের সর্বাপেক্ষা বেশী লৌহ ও ইস্পাত উৎপন্ন হয়। স্থইডেন 


হইতে উ করা হয়। ব্র্যাক কার্টি 


Ree লৌহ ৷ এই অঞ্চলে আমদানি 
অঞ্চলের বামিংহাম, কভেটি, ডাড্‌লি aef প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 


শ্রমশিল্প_-লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ২৪৩ 
ইম্পাত-শিল্পকেন্দ্র। এখানকার ইস্পাত হইতে যন্ত্রপাতি, রেল-ইঞ্জিন ইত্যাদি 
তৈয়ারী atl শেফিল্ড অঞ্চলে আমদানীরুত লৌহ দ্বারা ইস্পাত aes 
করিয়া উৎকৃষ্ট ছুরি, কাচি ও যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়। ক্ষটল্যাণ্ডের মধ্য সমভূমি 
অঞ্চলে ইস্পাতশিন্ন জাহাজ-নির্মাণে সহায়তা করে। গ্লাসগো এই অঞ্চলের 
- বিখ্যাত জাহাজ-নিৰ্মাণ ও ইম্পাত-শিল্পকেন্্র। দক্ষিণ ওয়েলসের লান্লে, 

সোয়ানসি ও কাডিফ, উত্তর-পশ্চিম উপকূলের ব্যারো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 
লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পকেন্্র। 

বৃটেনের ইম্পাত ও ইম্পাতপ্রব্য উচ্চশ্রেণীর বলিয়া এবং এই দেশের 
চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশী: বলিয়া, বৃটেন প্রচুর ইম্পাত ও ইম্পাত-দ্রব্য 
বিদেশে রপ্তানি করে | eit 

ফ্রান্স (France) -48 দেশের লোরেন অঞ্চলে উৎকৃষ্ট লৌহখনি আছে। 
কিন্ত এদেশে কয়লার উৎপাদন অনেক কম | এইজন্য বৃটেন ও পশ্চিম জার্মানী 
হইতে কয়লা আমদানি করিয়া এখানকার লৌহ ও ইস্পাতশিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে। লোরেন অঞ্চলেই অধিকাংশ লৌহ ও ইস্পাত-কারখানা অবস্থিত। 
ইহা ছাড়া, ক্রুজো অঞ্চলেও ইস্পাত-কারখানা আছে। 
* চীন (Chinay বিপ্লবের পূর্বে চীনের ইম্পাত উৎপাদন নগণ্য ছিল।। 
কিন্ত বর্তমানে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ মেঃ টনের বেশী ইস্পাত এদেশে উৎপন্ন হয়। 
এত কম সময়ে ইন্পাতশিল্পের দ্রুত উন্নতি পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখা 
যায় নাই। এই উন্নতির মূলে রহিয়াছে স্থানীয় Grè কয়লার সরবরাহ, 
লায়োনিংএর লৌহ, এদেশের সমাভতান্ত্িক পরিকল্পনাও সরকারী কর্মপ্রচেষ্টা। 
ইয়াংসি নদীর তীরে হাঞ্চাও অঞ্চলে এবং লায়োনিং-এর আনশানে অধিকাংশ 
লৌহ ও ইস্পাত-কারখান! অবস্থিত। এই দেশের আনশান এশিয়ার দ্বিতীয় 

. ব্ৃহতম ইস্পাত শিল্পকেন্্র। 

বেলজিয়ামের কয়লা ও লুক্সেমবার্গের লৌহ আকরিক একত্রিত হইয়া 
এই ছুই দেশেই লৌহ ও ইস্পাতশির গড়িয়া উঠিয়াছে। ইস্পাত-রপ্তানিতে 
বেলজিয়াম পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে। ইহ! ছাড়া ইটালি, 
চেকোশ্নোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, কানাডা, সুইডেন, লুক্সেমবার্গ, স্পেন, ভারত, 
অস্ট্রেলিয়! প্রভৃতি দেশেও ইস্পাতশিল্প যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছে। 


আমদানি-রগানি-বাণিজ্য _ 0546)-_বেলছিয়াম, বৃটেন, মাকিন 


২৪৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
Teal, জাপান, জার্মানী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ লৌহ ও ইম্পাত-শিল্পজাত 
দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। ভারত, আফ্রিকার দেশসমূহ, পাকিস্তান, acct 
বাংলাদেশ, সিংহল, ইরাণ, ইরাক, মিশর প্রভৃতি দেশ লৌহ ও ইস্পাতের প্রধান 

আমদানিকারক | 
Stats লৌহ ও ইস্পাত শিল্প 

প্রাচীনকালে ভারতের লৌহশিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল । দিলীর 
কুতুবমিনারের নিকট অবস্থিত ৭ মিটার উচ্চ একটি লৌহস্তস্ত ইহার নিদর্শন ৷ 
১৫০০ বৎসর পূর্বে এই স্তম্ত নিমিত হইয়াছিল। সেইসময় পৃথিবীর বহুদেশেই 
এই শিল্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ভারতের সেই পুরানো গৌরব লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল। আশার কথা, ভারতে পুনরায় এই শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে। 
© ভারতে ১৭৯ সাল হইতে বিভিন্ন লোক লোঁহের কারখানা-স্থাপনে উদ্যোগী 
হইয়াছিল। কিন্ত প্রথম লৌহ-কারখানা স্থাপিত হয় ১৮৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের 
রুলটিতে। প্ররুতপক্ষে এই শিল্পের উন্নতি আরম্ভ হয় ১৯০৮ সালে। সেই 
বৎসর বিহারের সাঁকচিতে জে. এন. টাটা নামক বোম্বাইয়ের জনৈক পার্শা 
ব্যবসায়ী একটি বড় লৌহ-কারখানা স্থাপন করেন। সাক্চির বর্তমান নাম 
জামসেদপুর ৷ ১৯১২ সালে এই কারখানায় প্রথম ইম্পাত-উৎপাদন শুরু 

হয়। এইভাবে ভারতে লৌহশিল্পের পুনরুখাঁন হইল। 
- ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির প্রচুর সুবিধা বহিয়াছে। 
বিহারের afin ও বোকারো, পশ্চিমবঙ্গের রাণীগঞ্জ, মধ্যপ্রদেশের কোরবা! 
প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর কয়লা পাওয়া যাঁয়। বিহারের Prey, উড়িশ্তার 
WSIS কেওনবাঁড়, মহীশুরের বাঁবাবুদাঁন, মধ্যপ্রদেশের ভ্রগ প্রভৃতি স্থানে 
প্রচুর লৌহ আকরিক পাওয়া যায়। (১৮৩ ও ১৮৭ পৃষ্ঠার মানচিত্র টব) 
মধাপ্রদেশ, বিহার এবং উড়িস্তায় প্রচুর ডোলোমাইট, চুনাপাথর ও ম্যাঙ্গানিজ 
পাওয়া যায়। স্থতরাং এদেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও 
কোন অভাব নাই। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব রেলপথ এই সকল - 
খানি অঞ্চলকে farsa ও বন্দরসমূহের সহিত যুক্ত করিয়াছে। সুতরাং 
পরিবহণের স্বল্দোবন্তের কোন অভাব নাই। ভারত শিল্পে ক্রমশঃ 
উন্নতিলাভ করিতেছে এবং বিভিন্ন প্রকার rana চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য. প্রচুর যন্ত্রপাতি, কাচালৌহ ও 
প্রয়োজন | বর্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় ১৫০ কোটি টাকা! মূলের 


অ্মশিল্প__লৌহ ও হস্পাঁতশিল্প ২৪৫ 


ইস্পাতদ্রবা আমদানি করিতে হয়। স্থতরাং ভারতে লৌহ ও ইস্পাতের 
চাহিদীর কোন অভাব নাই । ইহা ছাড়া, পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এই শিল্পের 
বিশেষ, কোন উন্নতি না হওয়ায় বপ্তানি-বাণিজোর প্রচুর সুযোৌগ-স্থবিধা 
রহিয়াছে। ভারতে সুলভ শ্রমিকের কোন অভাব নাই । বিশেষতঃ বিহার, 
উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে এই শিল্পের উপযোগী প্রচুর শ্রমিক then 
যাঁয়। এই শিল্প সরকারী ,আওতায় পড়ে বলিয়া সরকার এই শিল্পের জন্য 
মুলধন যোগাড় করিতেছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, এই সকল 
কারণে ভারতে এই শিল্পের আরও উন্নতি হইবে। | 
বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্য_-১৯০৮ সাল হইতে ভারতের লৌহ ও 
ইস্পাত শিল্পের ্রুত উন্নতি হইতেছে; জীমসেদপুরের কারখানা বর্তমানে 
এশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম কারখানা (জাপানের ইয়াওয়াটা প্রথম, চীনের আনশান 
দ্বিতীয় এবং ভিলাই তৃতীয় ) এবং ভারতের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ ইস্পাত-কারখানা। 
এখানে পূর্বে প্রতিবৎসর প্রায় ৮ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইত ৷ বর্তমানে 
কারখানার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ মেঃ টন ইস্পীত-উৎ্পাদনের বন্দোবস্ত 
করা হইয়াছে। বার্ণপুরে পূর্বে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ মেঃ টন ইস্পাত উৎপন্ন 
'হইত। এখানেও কারখানার কলেবর বুদ্ধি করিয়া প্রায় ১৩ লক্ষ মে: টন 
ইস্পাত-উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ভদ্রাবভী কারখানায় পূবে 
প্রায় ২৫১,০০০ মেঃ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইত। ইহার উৎ্পাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করিয়া ১ লক্ষ মেঃ টন ইস্পাত-উত্পাদনের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ইহা! 
ছাড়া, হিন্দুস্থান Ba লিমিটেড নামক সরকারী প্রতিষ্ঠান মধ্যপ্রদেশের ভিলাই, 
উড়িষ্তার রাউরকেল্ল! এবং পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে তিনটি ইস্পাত কারখানা 
স্থাপন করিয়াছে। প্রথমে ইহাদের প্রতিটির ইস্পাত-উৎপাদন-ক্ষমতা ছিল 
প্রায় ১০ লক্ষ মেঃ টন | কিন্ত বর্তমানে ইহাদের উত্পাঁদন-ক্ষমতা৷ দাড়াইয়াছে * 
যথাক্রমে ২৫ লক্ষ মেঃ টন, ১৮ লক্ষ মেঃ টন এবং ১৬ লক্ষ মেঃ টন । তৃতীয় 
ইম্পাত-উতৎপাদনের ক্ষমতা ধার্য হইয়াছিল ১ কোটি ২ লক্ষ মেঃ 
টন এবং AES উৎপাঁদন-লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ৯২ লক্ষ মেঃ টন । অবশ্য এই 
লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। এই পরিকল্পনায় বিহারের বোকারো! নামক স্থানে.একটি 
“নুতন ইস্পাত-কারখানা৷ স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। প্রাথমিক 
অবস্থায় ইহার উৎপাদন ক্ষমতা হইবে ১৭ লক্ষ মেঃটন। এইভাবে ভারতের 
ইস্পাতউৎপাদনের অবস্থা তৃতীয় পরিকল্পনায় খুবই সন্তোষজনক হইবার কথা 


২৪৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ছিল এবং এইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে শীভ্রই আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াঁ 
ভারতের পক্ষে ইস্পাত রপ্তানি করা সম্ভব হইত। কিন্ত দুঃখের বিষয়, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের প্রতিশ্রুতি পালন না করায় তৃতীয় পরিকল্পনায় বোকারোতে 
এই শিল্প স্থাপিত হয় নাই। বর্তমানে রাশিয়ার সাহাযো এই কারখানা 
স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৭২ সালে এই কারখানায় ইস্পাত উৎপাদন শুরু হইয়াছে। 
এইভাবে বিভিন্ন কারণে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য পূর্ণ হয় নাই। সম্প্রতি ভারত 
' সরকার চতুর্থ পরিকল্পনাকাঁলে অন্ধের বিশাখাপতনম, তামিলনাড়ুর সালেম এবং 
মহীশুরের হস্পেটে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
উৎপাদনকারা অঞ্চল | 
জামসেদপুর_ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতিতে জাঁমসেদ- 
পরের দান অসামান্য । এখানে এই শিল্প গড়িয়া ওঠার প্রধান কারণ এই যে, 


N চি রোজ রেলগ সু h 
' ইহার উত্তরে afar ও বোকাঁরোর কয়লাখনি এবং দক্ষিণে সিংভূম, ময়ুরভঞ্ত 
 কেগনঝাড়ের লৌহখনি এবং গাঙ্গপুরের ম্যাঙ্গানিজ খনি অবস্থিত। (১৮৩ 
"১৮৭ পৃষ্ঠার মানচিত্র ga) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ দ্বারা বিভিন্ন খনি 
SHG সহিত জামসেদপুর যুক্ত । স্থবর্ণরেখা নদী এই স্থানের পাশ দিয়া 
গিয়াছে বলিয়া জলের কোন অভাব হয় না। মধ্যপ্ৰদেশ ও ছোটনাগপুরের 
STS শ্রমিক এবং ভারতের ইস্পাতের প্রচুর চাহিদা এই শিল্পের উন্নতিতে 
সাহায্য করিয়াছে। সম্প্রতি এই কারখানার কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে l 
বর্তমানে জামসেদপুরের ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা ২, লক্ষ মেঃ Bay | 


শ্রমশিল্প-__লৌহ ও ইম্পাতশিল্প হই 


বার্ণপুর-_রাণীগঞ্জের কয়লা, সিংভূম ও ময়ূ্রভঞ্জের লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ" 
দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব রেলপথের মারফত এখানে আনা হয় স্থানীয় শ্রমিক এই- 
শিল্পে নিপুণতার পরিচয় দেয় । বিহার ও উড়িষ্যা হইতেও প্রচুর সুলভ শ্রমিক" 
এখানে আসে । এই সকল কারণে বার্ণপুরের নিকট কুলটি ও হীরাপুরে এই 
শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। ; 

ভদ্রাবতী-_মহীশূরে অবস্থিত এই কারখানা অপেক্ষাকৃত ছোট । পূর্বে 
এখানে মাত্র ২৫,০০০ মেঃ টন ইস্পাত উৎপন্ন হইত। বর্তমানে এখানকার. ? 
ইস্পাত উৎপাদন-ক্ষমতা, ১ লক্ষ মেঃ টন | কয়লার অভাবে শিমোগা ও কীছুরের 
বনভূমি হইতে সংগৃহীত কাঠ-কয়লা এবং যোগ অঞ্চলের জলবিছ্যুতের সাহায্যে 
এই কারখানা চালানো হয়। এই রাজ্যের বাবাবুদান পর্বতের কোমান্গু্তি" 
খনির লৌহ ও ভাত্তিগুড্ডার চুনাপাথর এই কারখানায় ব্যবহৃত হয় | 

দ্বিতীয় পঞ্চবার্মিকী পরিকল্পনা "অনুসারে ভারত সরকার তিনটি নৃতন, 
কারখানা স্থাপন করেন । সরকারী মূলধনে হিন্দুস্থান টাল লিঃ নামক সংস্থার 
অধীনে এই কারখানাগুলি পরিচালিত হয়। এই তিনটি কারখানাই রেলপথ, 
দ্বার খনি অঞ্চল ও বন্দরের সহিত সংযুক্ত | ইহা ছাড়া, বোকারোতে তৃতীয় 
meatier পরিকল্পনার কার্যকালে অপর. একটি ইস্পাত-কারখানা স্থাপিত 
হইবাঁর কথা ছিল; কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুত সাহায্য না পাওয়ায় 
ইহার কাজ এখনও শেষ হয় নাই। করস 

এই কারখানাগুলির স্থান নির্ণয়ের প্রধান কারণগুলি এইরূপ £- 

ভিলাই-_মধ্যগ্রদেশের SH জেলার এই স্থানে রাশিয়ার সরকারের সাহায্যে 


একটি ইম্পাত-কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। এই জেলার, ঢালি-রাজহার! 


অঞ্চলের “উৎকৃষ্ট লৌহ, কোরবা অঞ্চলের কয়লা মধাপ্রদেশের » বাঁনাঘাটি ও: 
জববলপুরের ম্যাঙ্গানিজ এবং কারখানার নিকটবর্তী চুনাপাথর ও ডোলোমাইটের 
সাহায্যে এখানে ইস্পাত উৎপন্ন হইতেছে। স্থানীয় টুল ট্যাঙ্ক হইতে প্রচুর 
জল পাওয়া যায়। বিশাখাপতন্ম্‌ বন্দর মারকত এখানকার লৌহ ও ইস্পাত 
রপ্তানি করা যাইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবা্ধিকী পরিকল্পনায় ইহার ইস্পাত-উৎপাদনের' 
ক্ষমতা ধার্য হইয়াছিল ১০ লক্ষ মেঃ টন এবং তৃতীয় পরিকল্পনার উৎপাদন- 
ক্ষমতা ধার্য হইয়াছিল ২৫ লক্ষ মেঃ টন | এই লক্ষ্য পূৰ্ণ হওয়ায় ইহা বর্তমানে: 
এশিয়ার তৃতীয়, geen ইন্পাত-কারখানা ( জাপানের SOOT as Se 
চীনের আনশান FR ) এবং ভারতের EIS ইস্পাত কারখানা | 


-২৪৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


দুর্গাপুর__'ইস্কন’ নামক একটি বৃটিশ কোম্পানীর সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গের 
বর্ধমান জেলায় এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে । বাণীগঞ্জের কয়লা, উড়িয্যার 
লৌহ ও ম্যাঙ্গীনিজ, স্থানীয় নিপুণ শ্রমিক, দামোদর নদের জল এখানে ইস্পাত 
কারখানা-স্থাপনে সাহায্য করিয়াছে । নিকটবর্তী কলিকাতা বন্দর মারফত 
ইম্পাত-রপ্তানি সহজসাধ্য হইবে । প্রথমে ইহার উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১০ লক্ষ 
» -মেঃ টন এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় উৎপাদন ক্ষমতা ধার্য হইয়াছিল ১৬ লক্ষ মেঃ 
Bal এই লক্ষ্য পূর্ণ হইয়াছে। 
বাউরকেল্লা__উড়িব্যা রাজ্যে ক্রুপস্দেমাগ নামক জার্মান কোম্পানীর 
“সাহায্যে এই কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্তী ময়ুরভঞ্চ.ও কেওনঝাড়ের 
লৌহ, তালচের ও ঝরিয়ার কয়লা, হীরাকুদের জলবিদ্যুৎ, স্থানীয় ম্যাক্গানিজ, 
চুনাপাথর ডোলোমাইট ও স্থলভ শ্রমিক এই কারখানা-স্থাপনে সহায়তা 
করিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহার ইন্পাত-উত্পাঁদন ক্ষমতা ছিল ১০ লক্ষ 
.মেঃ টন তৃতীয় পরিকল্পনায় ইহ! বুদ্ধি পাইয়! ১৮ লক্ষ মেঃ টনে দীড়াইয়াছে। 
বৌকারো--বৌকারোর কয়লা, সিংভুমের লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ, দামোদর 
“নদের জল, পূর্ব রেলপথের পরিবহণ-ব্যবস্থা এখানে কারখানা-স্থাপনের সহায়ক 
হইবে। বর্তমানে রাশিয়ার সাহায্যে এই কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। প্রথম 
-স্তরে ইহার ইস্পাতউৎপাদনের ক্ষমতা হইবে ১৭ লক্ষ মেঃ টন |. 
বিশাখাপতনম্‌_-১৯৭১ সালের ২০শে জানুয়ারী এইখানে ইন্পাত- 
“কারখানার নির্মাণ কার্য শুরু হয় । সিঙ্গীরেণীর কয়লা, অন্ধ বাজোর নেলোর, 
'ুডাপ্লা ও কৰ্ণুলের এবং মধ্যপ্রদেশের বৈলাডিলা অঞ্চলের লৌহ আঁকরিক, 
নিকটস্থ বন্দর এই শিল্পের উন্নতিসাধনে সাহায্য করিবে |. ইহা ছাড়া মহীশূরের 
হস্পেট ও তামিলনাড়ুর সালেমে দুইটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হইতেছে। 
বর্তমানে এদেশ হইতে বৃটেন, WA যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে ঢালাই-লৌহ 
“sei হয়। কলিকাতা ও মাদ্ৰাজ বন্দর মারফত এই রপ্তানি হইয়া থাকে। 
“বৃটেন ও জাপানে লৌহখণ্ড রপ্তানি হয়। বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ও 
আফ্রিকার কোন কোন দেশে ভাবত ইস্পাত রপ্তানি করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
কার্পাস-বয়ন শিল্প 
( The Cotton Textile Industry ) 


মানুষের সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য অন্ন ও বস্তু । অন্নের সংস্থান করিতে 
হইলে খাছ্যশন্তের উৎপাদন বাড়াইতে Za | বন্ধের চাহিদা সিটাইতে হইলে 


শ্রমশিল্প-_কাপীস-বয়ন শিল্প ২৪৯ 


বস্বশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হয়। কার্পাস-বয়ন শিল্পে তুল! হইতে স্থতা 
প্রস্তুত হয় (Spinning) এবং ZS) হইতে Tally বয়ন (Weaving) করা হয়। 

তুলা এই শিল্পের প্রধান কাচামাল। gem তুলা অঞ্চলেই এই শিল্প 
গড়িয়া ওঠা স্বাভাবিক । কিন্তু কোন কোন্‌ দেশে অন্যান্য সুবিধা থাকায় 
আমদানীকুত তুল! হইতেও এই শিল্প গড়িয়া! উঠিয়াছে। বৃটেনের ল্যাঙ্কাশীয়ার 
ও জাপানের ওসাকা ইহার নিদর্শন। 

উৎপাদনকারী অঞ্চল (Areas of Production )_এই শিল্পের 
অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে পৃথিবীর তুলা-উতৎপাদক অঞ্চলগুলি 
সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন (৭৭ পৃষ্ঠার মানচিত্র wear) | মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও ভারত বর্তমানে এই শিল্পে উচ্চস্থান অধিকার করে ; 
কারণ এই সকল দেশে প্রচুর তুল! উৎপন্ন হয়। 


পৃথিবীর মোট কার্পাস-বন্ত্র উৎপাদন _ ৫৫ লক্ষ মেঃ টন 


(১৯৭১) 
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র ৯ লক্ষ ১৬ হাজার মেঃ টন | জাপান ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার মেঃ টন 
চীন A EEE BS SENSE SEAT SOE LAS 
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{International Cotton Advisory Committee-4 Monthly Bulletin. 
July, 1972 হইতে সংগৃহীত ৷) 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র_-উত্রষ্ট তুলা ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, ate জলবায়ু, 
বন্দরের নৈকট্য, জলপথে ও রেলপথে উৎকৃষ্ট পরিবহ্ণ-ব্যবস্থা, স্থনিপুণ শ্রমিকের 
প্রাচুর্য এদেশে কার্পাস-বয়ন শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। সমৃদ্ধিশালী 
ও জনবহুল দেশ বলিয়! এখানে কার্পাস-বস্ত্রের চাহিদ। অত্যন্ত বেশী। বৈদেশিক 
বাজারেও এই দেশের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত । এই সকল কারণে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
পৃথিবীতে কাৰ্পাস-বস্তু উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। 
, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানত: তিনটি অঞ্চলে শিল্প প্রাধান্ বিস্তার করিয়াছে 
(২৩৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য ) — 
(ক) নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চল-__বুটেনের কিছু দক্ষ তাতী এই অঞ্চলে আসিয়। 
উপনিবেশ স্থাপন করায় এখানে কার্পাস শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয় । মেক্সিকো, ব্রেজিল 
ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চল হইতে এই অঞ্চলে তুলা আমদানি করা হয়। 


১৭ 


২৫০ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


তুলার উৎপাদক অঞ্চলসমূহ দূরে থাকিলেও স্থানীয় শ্রমিকের নিপুণতা একদিন 
যে সুনাম অর্জন করিয়াছিল, তাহারই ভৌগোলিক স্থিতিপ্রবণতার ( Inertia ) 
জন্য এই অঞ্চল এখনও LE Tally উৎপাদনে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করে। অবশ্য 
তুলার অপ্রাচুর্যবশতঃ মোট উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। রোড 
আইল্যাণ্ড, ম্যাসাচুসেটস্‌ ও কনেকৃটিকাট এই অঞ্চলের বিখ্যাত কার্পাস- 
শিল্পাঞ্চল | 


(a) দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-' জঞ্জিয়া, আলাবামা, টেনেসি, টেক্সাস, ক্যারোলিন।. 


এই অঞ্চলের প্রধান তুল।-উৎপাদক রাজ্য । সেইজন্য এই অঞ্চলে কার্পাসশিল্প 
ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে । wae নিগ্রে! শ্রমিক, দক্ষিণ আযাপালাচিয়ান 
অঞ্চলের কয়লা এবং উৎকৃষ্ট জল্পথ ও রেলপথ এই অঞ্চলের কার্পাসশিল্পের 
উন্নতির সহায়ক। বর্তমানে এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা অধিক বস্তু উৎপন্ন হয় | 
চার্লোটে, গ্রীণভীল, স্পাটানবার্গ, গ্যাস্টোমা, কংকড প্রভৃতি এই অঞ্চলের, 
উল্লেখযোগ্য কার্পান-শিল্পকেন্দর | 


(গ) মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল-_এই অঞ্চলে প্রচুর সুলভ জলবিদ্যুৎ পাওয়া; - 


যায়, বন্দর-ও তুল! অঞ্চল নিকটেই অবস্থিত। এই সকল কারণে নিউইয়র্ক, 
পেনসিলভ্যানিয়া ও মেরীল্যাণ্ড অঞ্চলে কার্পাসশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এই 
অঞ্চলে গেণ্জী ও মোজার উৎপাদন বেশী zeal থাকে । ফিলাঁডেল্ফিয়। এই 
অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-শিল্পকেন্ত্র | 


চীন__চীন পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম তুলা-উৎপাদক দেশ। সেইভন্য এই 
দেশের পক্ষে কার্পাসশিল্পে উন্নতি লাভ করা৷ সহজসাধ্য। অধিকাংশ তুলা উত্তর 
ও মধ্য চীনে উৎপন্ন হয় বলিয়া! এই অঞ্চলের সাংহাই, নানকিনু, হাঞ্চাও ও 
তিয়েনজিনে কার্পাসশিল্প সুন্দর ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইয়াংসি নদীর জলপথ 
ও খাল এবং উত্তরাঞ্চলের রেলপথ এই শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে। 
কার্পাসশিল্পের cram অধিকাংশই সমুদ্রতীরে অবস্থিত হওয়ায় রপ্তানি 
বাণিজ্যের afar হইয়াছে। চীনা শ্রমিক খুব কর্মঠ ও নিপুণ। দেশের লোকসংখ্যা 
অত্যন্ত বেশী বলিয়| বস্ত্ের চাহিদার কোন অভাব নাই। এই সকল কারণে চীন 
বর্তমানে কার্পাস শিল্পে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। Raced পর সমাজতান্ত্রিক 
পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করিবার কলে এই উন্নতি সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে 
চীনের বস্তু-রপ্তানির পরিমাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


` waa _কার্পাস-বয়ন শিল্প ২৫১ 

রাশিয়া-বর্তমানে তুলা-উৎপাদনে এই দেশ প্রথম স্থান এবং কার্পাসশিল্পে 
চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে । কাজাকস্থান, ট্রান্স-ককেশাস্‌ ও মধ্য রাশিয়ায় 
অধিকাংশ তুলা পাওয়া যায়। সেইজন্য কৃষ্ণপাগরের উত্তরে এবং মধ্য এশিয়ায় 
আফগানিস্থান-সীমান্তে এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। কিন্ত ট্রান্স-ককেশীয় 
অঞ্চল হইতে তুলা আনিয়া মস্কো অঞ্চলে এই দেশের শ্রেষ্ঠ, কার্পাসশিল্প গড়িয়া 
উঠিয়াছে (২৪০ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। এখানকার সুলভ ও নিপুণ শ্রমিক, 
জলবিদ্যুৎ, উৎকৃষ্ট পরিবহণ-ব্যবস্থা, এবং সরকারী উদ্যোগ এই শিল্পের উন্নতিতে 
সহায়তা করিয়াছে। পূর্বে মস্কো অঞ্চলে এই দেশের শতকরা de ভাগ বস্তু উৎপন্ন 
হইত। কিন্তু বর্তমানে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির ফলে মধ্য রাশিয়৷ ও উত্তর ককেশীয় 
অঞ্চলে কার্পাসশিল্প প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে | মস্কো অঞ্চলের আইভানভ ও 
মস্কো এবং লেনিনগ্রাভ কার্পাসশিল্পের প্রধান কেন্দ্র । 


জাপান.. জাপানে প্রয়োজনীয় তুল! পাওয়! না গেলেও একসময় এই দেশ 
কার্পাসশিল্পে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি, স্থলভ ও নিপুণ 
শ্রমিক, আর্দ্র জলবায়ু, Cee পরিবহণ-ব্যবস্থা, সুলভ জলবিদ্যুৎ, নিকটবর্তী, 
বন্দর ও সরকারের সহায়তার জন্য এই দেশ কার্পাস শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছে। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই শিল্প বহুলাংশে নষ্ট হইয়া! যায়। এইজন্য আজ জাপান 
কার্পা্শিল্পে পঞ্চম স্থান অধিকার করে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মিশর হইতে 
অধিকাংশ তুলা এই দেশে আমদানি করা হয়। ওসাকা জাপানের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য কার্পাস-শিল্পকেন্ত্র (২৪১ পৃষ্ঠার মানচিত্র wea) | এইজন্য ইহাকে 
‘প্রাচ্যের ম্যা্চেন্টার” বলা হয়। ইহা ছাড়া কোবে, নাগোয়া এবং টোকিও 
অঞ্চলেও এই শিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে। বস্ত্ররগ্তানিতে জাপান বর্তমানে 
প্রথম স্থান অধিকার SCA | 


জীর্মানী_মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে তুলা আমদানি করিয়া 
এখানকার কার্পাসশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। রটারভাম ও হামবুর্গ বন্দর মারফত 
gal আমদানি হয় এবং বস্ত্র রপ্তানি হয়। রর অঞ্চলের কয়লা এবং জার্মানীর 
রাইন ও এল্ব নদীর সুন্দর জলপথ এই শিল্পের উন্নতিতে সহায়ত! করিয়াছে। 
ক্র অঞ্চলের বামেন এবং এলবারুফিল্ড এবং স্তান্সনী অঞ্চলের কার্ল-মার্বস্‌ স্টাড টু 
এই দেশের প্রধান কার্পাস-শিল্পকেন্দ্র। 


২৫২ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 
ফ্রান্স- মাকিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আমদানিকৃত তুল! ছারা এই দেশের কার্পাস 


শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। এখানে KH স্থতার কাজ খুব বেশী হয় বলিয়া উরু 
বিলাস-বস্তাদি উৎপাদনে ফ্রান্সের স্থনাম আছে | আলসাস্‌ অঞ্চলের যূলহাউস ও 
ভোজ এবং উত্তরাঞ্চলের কয়লাখনি অঞ্চলের লীলে ও রুবে এবং সীন নদীর তীরে 
অবস্থিত রুয়ে শহর এই দেশের প্রধান কার্পাস-শিল্পকেন্্র। 

বুটেন_ একসময় বৃটেন কার্পাসশিল্পে পৃথিবীতে শ্রেষ্ট স্থান অধিকার 
করিত) কিন্তু জাপান ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত প্রতিযোগিতা, কীচামালের 
অপ্রতুলতা, শ্রমিকের মজুরি-বৃদ্ধি এবং উপনিবেশসমূহ হারাইবার ফলে এই 
শিল্পের অবনতি হইয়াছে | বর্তমানে এই দেশ কার্পাসবস্ত্র-উৎপাদনে অষ্টম 
স্থানে নামিয়া গিয়াছে | অবশ্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বন্ত্রউৎপাদনে এবং রগ্তানি-বাণিজো 
এখনও বৃটেন বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। : 


ল্যাঙ্কাশায়ারের ম্যাঞ্চেন্টার অঞ্চলেই এই শিল্প, বিশেষভাবে উন্নতিলাভ 
করিয়াছে। এখানকার আর্দ্র জলবায়ু, বিশুদ্ধ ও নরম জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ, 
ল্যাঙ্কাশায়ারের উত্কষ্ট কয়লা ও যানবাহনের স্থবন্দৌবস্ত এই শিল্পের উন্নতিতে 
সহায়তা করিয়াছে। ম্যাঞ্চেন্টার খাল মারফত লিভারপুল বন্দরের সহিত 
ম্যাঞ্চেন্টারের যোগাযোগ থাকায় তুলার আমদানি ও বস্ত্রাদি রথ্যানি সহজসাধ্য 
হইয়াছে। ম্যাঞ্চেন্টারের উত্তরে অবস্থিত রকডেল, ওন্ডহাম, বোণ্টন প্রভৃতি 
শহর কার্পাস-স্থুতা৷ প্রস্তুতে এবং আরও উত্তরে অবস্থিত ব্ল্যাকবার্ণ, বার্ণলে ও 
coven শহর বন্-বয়নে উন্নতিলাভ করিয়াছে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সুদান, মিশর, 
ব্রেজিল প্রভৃতি দেশ হইতে এই দেশে তুল! আমদানি কর! হয়। গ্লাসগো, 
ভাবিশায়ার, বেলফাস্ট প্রভৃতি স্থানেও কার্পাসশিল্প উন্নতিলাভ করিয়াছে 
(২৪২ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রব্য )। 


পোল্যাণ্ড, মিশর, জার্মানী, কানাডা, বেলজিয়াম, চেকোগ্লোভাকিয়া, 
মেস্সিকো, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশও কার্পাসশিল্ে উন্নতি লাভ করিয়াছে। 

আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (7:906)--কার্পাস শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানিতে 
জাপান প্রথম, ভারত দ্বিতীয়, চীন তৃতীয়, পাকিস্তান চতুর্থ ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
পঞ্চম স্থান অধিকার করে। Fel ছাড়া রাশিয়া, ফ্রান্স, হল্যা্ড, পশ্চিম 


জার্মানী, বৃটেন প্রভৃতি দেশও কার্পাস-বস্বাদি রপ্তানি করিয়া থাকে। 
TINE অস্ট্রেলিয়া, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া! মালয়শি E 

১১০ [য় ৩ z 
দ্রব্য আমদানি করে। নি 


অমশিল্প__কার্পাস-বয়ন শিল্প ২৫৩ 
Slates কার্পাস-বত্মন শিল্প 
প্রাচীন কাল হইতেই ভারত কার্পাস শিল্পে উন্নতিলাভ করিয়াছিল | wear 
দ্বারা সুতা প্রস্তুত করিয়া তাতে কাপড় প্রস্তুত করা হইত। কোন কোন কাপড় 
এত PH হইত যে, বর্তমান যুগের কাপড় কলেও এত ভালো কাপড় প্রস্তুত হয় 
না। একসময়ে কালিকটের ‘ক্যালিকে!’ এবং ঢাকার “মসলিনের” কথা পৃথিবীর 
সকলেই জানিত। ভারতের তাতশিল্প এত উন্নত যে, এই যান্ত্রিক যুগেও ইহা 
ভারতের কার্পাস-বয়ন শিল্পে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। ল্যাঙ্কাশায়ারের 
বন্তাদি এদেশে বিক্রয় করিবার জন্য বৃটিশ সরকার ভারতের তীতশিল্পের 
প্রভূত ক্ষতিসাধন করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা শেষ পর্যন্ত সফলকাম 
হয় নাই। er 
১৯১৮ সালে কলিকাতার নিকট ঘুষুড়ী নামক স্থানে ভারতের প্রথম 
আধুনিক ধরনের কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। কিন্ত নিকটবর্তী অঞ্চলে যথেষ্ট 
তুলা না পাওয়ায় ১৮৫১ সালের পূর্বে ভারতে কাপড়ের কলসমূহের বিশেষ 
কোন উন্নতি হয় নাই। এই সময় জলবিছ্যাতের সাহায্যে আমেদাবাদ. ও 
বোম্বাই শহরে কাপড়ের কল স্থাপিত হওয়ার পর ইহার উন্নতি পরিলক্ষিত 
হয়। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতীয় কাপড়ের চাহিদা! 
বৃদ্ধি পাওয়ায় এদেশে কার্পাসশিল্প প্রভূত উন্নতিলাভ করে। ১৯২৭ সালে 
সংরক্ষণ OS বসাইবার পর এই শিল্পের দ্রুত প্রসার হয়। , 
বর্তমান অবস্থা__কার্পাসশিল্প ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প। বর্তমানে 
এদেশে ৬২৫-টি কাপড়ের কল আছে। ইহাতে প্রায় ৮ লক্ষ শ্রমিক কাজ 
করে। পৃথিবীতে কার্পাস-বন্ত্র উৎপাদনে ভারত বর্তমানে তৃতীয় স্থান এবং 
রপ্তানি-বাণিজ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 
এখানে কাপড়ের কলে ও তাতে qth প্রস্তুত হয়। কাপড়ের কলগুলি 
তিন প্রকারের হইয়া থাকে £ সুতা-কল (Spinning Mills), বয়ন-কল 
(Weaving Mills) ও স্থতা ও বয়ন-কল (Composite Mills) | তাতগুলি 
মিলের সুতা বা হাতে-কাটা সুতা ব্যবহার করে। লোকসংখ্যা বেশী হওয়ায় 
ভারতে বন্ধের আত্যন্তরী৭ চাহিদা প্রচুর ; নিকটবর্তী দেশসমূহে এখনও এই 
শিল্পের বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় রপ্তানি-বাণিজো ভারত আরও উন্নতি- 
লাভ করিতে পাঁরে। কীচা তুলা, শক্তিসম্পদ্ এবং শ্রমিকের কোন অভাব 
এদেশে নাই । স্থতরাং এই শিল্পকে সঠিক পথে চালিত করিলে ইহার ভবিষ্যৎ 


২৫৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
উজ্জল। অবশ্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তুলা মিশর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান প্রভৃতি 
দেশ হইতে এখনও কিছু পরিমাণে আমদানি কর! হয়। 

১৯৭১ সালে ভারতে মোট ৭৬০ কোটি মিটার aa তৎপর হয়) তন্মধ্যে 
মিলের উৎপাদন ৪১০ কোটি মিটার এবং তাঁতসমূহের উৎপাদন ৩৫০ কোটি 


মিটার ৷ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া ভারত এখন প্রতিবৎসর প্রায় ৪২ কোটি 


মিটার বন্ধ রপ্তানি করে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্ধকালের শেষে বস্ত্র 
উৎ্পাদন-লক্ষ্য ছিল ৭৭০ কোটি মিটার ; তন্মধ্যে মিলের কাপড় ৫০০ কোটি 
মিটার এবং তাঁতের কাপড় ২৭০ কোটি মিটার | তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট 


শ্রমশিল্প-_কার্পাস-বয়ন শিল্প ২৫৫ 
উৎ্পাদন-লক্ষ্য ধার্য হইয়াছিল ৮৫০ কোটি মিটার, তন্মধ্যে মিলের কাপড় 
৫৩০ কোটি মিটার এবং তাঁতের কাপড় ৩২০ কোটি মিটার। এই লক্ষ্য পূর্ণ হয় 
নাই৷ চতুর্থ পরিকল্পনার উৎপাদন-লক্ষ্য ধার্য হইয়াছে ১০৮৫ কোটি মিটার ; 
তন্মধ্যে মিলের কাপড় ৬৬০ কোটি মিটার এবং তাঁতের কাপড় ৪২৫ কোটি মিটার। 

তাতশিল্পের উন্নতির জন্য সরকার বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। এদেশে 
প্রায় ৩০ লক্ষ তাত আছে | মিলগুলিতে কয়েক প্রকার কাপড়ের উৎপাদন নিষিদ্ধ 
করিয়া, তাতবন্ত্ের মূলোর কিয়দংশ বহন করিয়া, তাতশিল্পে যন্ত্রাদি ব্যবহারের 
স্ুবন্দোবস্ত করিয়া সরকার তাতশিল্পের উন্নতিপাধনের চেষ্টা করিতেছেন | - 
উৎপাদনকারী অঞ্চল-_ভারতে ৬২৫টি, মিলের মধ্যে ১৯৭১ সালে 
গুজরাটে ১১২টি, মহারাষ্ট্রে ৯৬টি, তামিলনাড়ুতে ১৯১টি, পশ্চিমবঙ্গে ২৯টি, 
উত্তরপ্রদেশে ৩১টি, মহীশূরে ২৬টি, মধ্যপ্রদেশে .২২টি, অন্ধ ২৯টি, কেরালায় 
২২টি, রাজস্থানে ১৮টি, পাঞ্জাবে ৮টি, হরিয়ানায় ৮টি, বিহারে ৫টি অবস্থিত। 
' . মহারাষ্্রও গুজরাট_এই দুইটি রাজ্যে প্রধানতঃ এই শিল্পের একদেশীভবন 
হইয়াছে (৩০২ পৃষ্ঠার মানচিত্র wT) | মহারাষ্ট্র রাজ্যের বোম্বাই অঞ্চলে 
৫৯টি এবং গুজরাট রাজ্যের আমেদীবাদে vate কাপড়ের কল আছে। ইহা, 
ছাড়া, মহারাষ্ট্র রাজ্যের শোলাপুর, পুনা, হুবলী ও জলগীও অঞ্চলে এবং গুজরাট 
রাজ্যের স্থরাট, ব্রোচ ও বরোদা অঞ্চলে অনেক কাপড়ের কল আছে। বিভিন্ন 
কারণে এই অঞ্চলের কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতি হইয়াছে । যথা, (ক) কৃষ্ণ- 
্বত্তিকার জন্য এই অঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশী তুলা উৎপন্ন হয়। (খ) আর্দ্র জল- 
বায়ু স্থতা-উৎপাদনের সহায়ক । গে) জলবিঢ্যৎ-উৎপাদনের স্থবন্দোবস্ত 
- থাকায় এই সকল কাপড়ের কলে সুলভে জলবিদ্যাৎ সরবরাহ করা হয়।' 
(ঘ) স্থানীয় শ্রমিক এবং দাক্ষিণাত্য ও রাজস্থানের সুলভ শ্রমিক এই শিল্পে 
নিয়োজিত wa! (ঙ) বোম্বাই ও আমেদীবাদের ব্যাঙ্কসমূহ হইতে এই শিল্পের 
জন্য প্রচুর খণ পীওয়া যায়। (6) বোস্বাই বন্দরের মারফত তুলা ও 
যন্ত্রপাতি আমদানি কর! ও বন্ধাদি রপ্তানি করা সহজ। (ছ) এই অঞ্চলে 
রেলপথের স্থবন্দোবস্ত থাকায় তুলা আনিবার ও বস্তাদি পাঠাইবার কোন 
অস্তুবিধা হয় না পূর্ব মহারাষ্ট্রে অবস্থিত নাগপুর ও আকোল! শহরেও বহু 
কাপড়ের কল আছে। তুলা-অঞ্চলের মধ্যে এই স্থানগুলি অবস্থিত এবং 
এখানে প্রচুর সুলভ হরিজন As stem যায়। কয়লাখনিও ইহার নিকটেই, 


অবস্থিত | 


২৫৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ভামিলনাডু_এই রাজ্যে আধুনিক কাপড়ের কল ও তাতশিল্পের প্রভৃত 
উন্নতি হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের ক্ফমৃত্তিকা অঞ্চলে তুলা, জলবিদ্যুৎ শ্তির 
উন্নতি, আর্দ্র জলবায়ু, স্থলভ অমিক, রাস্তা ও রেলপথের প্রসার এই রাজ্যের 
কার্পাসশিল্পের উন্নতিতে জহায়তা করিয়াছে। এখানকার অধিকাংশ মিলে 
শুধু FS প্রস্তুত হয় এবং এই স্থতার টুবেশীরভাগ তাতশিল্পে ব্যবহৃত হয়। 
এখানকীর তাতশিল্পের উন্নতিতে সুতা-কলগুলি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে | 
দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহের তাতশিল্পে প্রায় ৭ লক্ষ লোক এবং মিলসমূহে প্রায় 
' ১:2২ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। €কোয়েম্বাটুর এই রাজ্যের বৃহত্তম কার্পাস- 
শিল্পকেজ। পাইকারা জলবিদ্যাতের সাহায্যে এই শহরের মিলগুলি 
চালিত হয়। . 
পশ্চিমবঙ্গ সর্বপ্রথম কাপড়ের কল এই রাজ্যে স্থাপিত হইলেও 
বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ বন্ত-উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে । অধিকাংশ 
. মিল হুগলী নদীর তীরে কলিকাতার নিকটবর্তী হুগলী, BSB) ও ২৪ পরগণা 
জেলায় অবস্থিত | কলিকাতা বন্দর মারফত যন্ত্রপাতি ও তুলা আমদানি করা 
হয় এবং দুর-প্রাচ্যের দেশগুলিতে বন্ত রপ্তানি করা৷ হয়। কলিকাতার . 
নিকটবর্তী রাশীগঞ্জের কয়লা এই শিল্পে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে বন্ধের চাহিদা! 
এত বেশী যে, স্থানীয় মিলগুলি এই চাহিদ। মিটাইতে পারে না এবং বোম্বাই 
অঞ্চলের কাপড় এখানে আমদানি করিতে হয়। এই অঞ্চল জলপথ ও রেলপথে 
' বিশেষ উন্নতিলাভ করায় পরিবহণের কোন অঙ্বিধা হয়না । এই সকল 
কারণে পশ্চিমবঙ্গে এই শিল্প বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। অবশ্য এখানকার 
' প্রধান অস্থবিধা এই যে, ‘নিকটবর্তী অঞ্চলে তুলা পাওয়া যায় না। স্থলভে 
তুলা পাইলে এই রাজ্য কার্পাস শিল্পে আরও উন্নতিলাভ করিবে। বর্তমানে 
এই রাজ্যের মিলসমূহে ৪৬ হাজার লোক কাজ করে। 
উত্তরপ্রদেশ এই রাজ্যের কানপুর কার্পাসশিল্পের প্রধান কেন্দ্র । 
কয়লাখনি কিছুটা দূরে থাকিলেও পাঞ্জাবের তুলা, স্থানীয় স্থলভ শ্রমিক, 
Ss স্ববন্দোবস্ত, স্থানীয় বাজারের প্রচুর চাহিদা এই শিল্পের উন্নতিতে 
যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। কানপুরে ১০টি কাপড়ের ক্ল -আছে। 
মধ্যগ্রদেশে গোয়ালিয়র, ইন্দোর, ডুপাল প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ 
কাপড়ের কল অবস্থিত। মহীশূর, কেরালা, অন্ধ, পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলেও 
TIA শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হুইয়াছে। 


শ্রমশিল্প_চিনিশিল্প ২৫৭ 


zafar ভাবত পৃথিবীতে দ্বিতীয় ve অধিকার করে। গত 
মহাযুদ্ধের সময় এই দেশ বন্ত-রগ্তানিতে প্রীধান্ত বিস্তীব Rua কাৰ, 
সেই সময় জাপান ও জার্মানীর রপ্তানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বর্তমানে 
রপ্তানি-বাণিজ্যে জাপানের পরেই ভারতের স্থান। প্রায় ৪২ কোটি মিটার 
কাপড় বর্তমানে বৃটেন, ইন্দোনেশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল ও আফ্রিকার বিভিন্ন, 


দেশে রপ্তানি করা হয়। বপ্তানি-বাণিজো ভারতকে জাপান, চীন, বৃটেন ও 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে প্রুতিছন্দিতা করিতে হয়। স্থতরাং উৎ্পাদন-খরচ 


না কমাইলে ভারতের পক্ষে রপ্তানির প 
নৃতন যন্ত্রপাতি বসানো প্রয়োজন | 


অনেক মিলের পুরাতন EMITS পাণ্টাইয়া 

কলিকাতার নিকট ‘টেক্সম্যাকোতে এখন বন্্শিল্পের আধুনিক যন্ত্রপাতি 
প্রস্তুত হইতেছে। ১৯৭১ সালে ভীরতে প্রীয় ২৭ কোটি টাকা মূল্যের বয়ন 
করা যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হইয়াছে এবং ১৮ কোটি টাকা মুলোর বয়ন-য্ত্রপাতি 
আমদানি করা, হইয়াছে। স্থতরাং এই শিল্পের উন্নতি হইবেই এবং 
১৯৬৬ সালে ভারতে মুদ্রামূল্য হাঁস (Devaluation) হওয়ায় ভারতের IF- 
রঞ্চানি-বাঁণিজ্যের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জল বলিয়া মনে হ ! 


চিনিশিল্প (The Sugar Industries) 
ইক্ষু ও বীট হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। পৃথিবীর মোট চিনির শতকরা 
৬৫ ভাগ ইক্ষু হইতে এবং ৩৫ ভাগ বীট হইতে প্রস্তুত হয়। বর্তমান যুগে চিনি 
মাহষের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী | মানুষের প্রধান খান্য না হইলেও চিনির 
ব্যবহার মানুষের দৈহিক তাপ-শক্তি উৎপাদনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় | 
ইহা ছাড়া, সুস্বাদু মিষ্টান এবং চা, কোকো, কফি প্রস্তুত করিতে জনসাধারণ 
সর্বদাই চিনি ব্যবহার করে | চিনির মূলা অধিক বলিয়া সাধারণতঃ গরীৰ 
দেশের লোকেরা ইহা অধিকমাত্রায বাবহার করিতে পারে না। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ও ইউরোপের aga দেশে মাথাপিছু বাৎসরিক চিনির 
ব্যবহার প্রায় ৪৫ কিলোগ্রাম; কিন্তু ভারতে মাথাপিছ চিনির বাত্মরিক 
ব্যবহার মাত্র ৭ কিলোগ্রাম | এইজন্য এদেশে চিনির চাহিদা সেরূপ বৃদ্ধি পায় 
নাই। ইহাতে চিনির উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে। ইক্ষু অথবা বীট দূরদেশে 
লইয়া চিনি প্রস্তুত করিতে যানবাহনের খরচ অত্যন্ত বেশী হয় বলিয়া শুধু ইক্ষ 
বা বীট উৎপাদনকারী দেশসমূহেই' চিনি প্রস্তুত হয! | 


Re - আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
O উহ্পাদনকারী অঞ্চল__সাধারণতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলে ইক্ষু এবং নাতিশীতোষ্ণ 
অঞ্চলে বীট ভাল জন্মে (৭১ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। সেইজন্য Pazera 
দেশগুলি ইন্ষু-চিনি-উৎপাদনে এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের দেশগুলি বীট-চিনি 
‘উৎপাদনে উন্নতিলাভ করিয়াছে। 

পৃথিবীর মোট চিনি-উৎপাদন--৮ কোটি ৩৮লক্ষ মেট্রিক টন* 


টি টি ক ৯০১ al হি 
বীট-চিনি চিনি 
রাশিয়। ৯২ লক্ষ ৯৩ হাঃ মেঃ টন | কিউবা নবি ee 
মাঃ যুক্তরাষ্ট্র ৫০+ , ৯৯), জিল COM SIS er 
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রাশিয়া_বীট উৎপাদনে রাশির! প্রথম স্থান অধিকার করে। চিনি- 
শিল্পে wo উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার 
করে।  কিয়েভ, নীপারপেক্রোভস্ব, কুরস্ক, ট্রান্সককেশীয় অঞ্চল, পশ্চিম 
সাইবেরিয়ার কুজনেৎস্ক এবং বৈকাল হৃদের নিকট ইরকুটস্ক বীট-চিনি উৎপাদনে 
উন্নতিলাভ করিয়াছে (২৪০ পৃষ্ঠার মানচিত্র RÈT )। 

কিউবা ইক্ষু-উৎ্পাদনে এই দেশ পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে 4 
চিনি-উৎপাদনেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম 
থাকায় রপ্তানি-বাণিজ্যে কিউবা প্রথম স্থান অধিকার করে। স্থানীয় 
নিগ্রে| শ্রমিক ও যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন এখানকার চিনিশিল্ে নিয়োজিত হইয়া- 
ছিল। মধ্য ও পূর্ব কিউবা অঞ্চলেই অধিকাংশ চিনি উৎপন্ন হয়। বিপ্লবের 
ধারে এই দেশ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধনমুক্ত হওয়ায় চিনি-শিল্পের প্রভৃত 

i : 

ব্রজিল- ইচ্ছ ও চিনি উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় স্থান 

অধিকার করে। পূর্ব উপকূলের বাহির, মিনাস্‌ crate ও সাওপলে। 


*ইক্ষু চিনি সমেত 


শ্রমশিল্প_চিনিশিল্প ২৫৯ 
অঞ্চলেই অধিকাংশ ই্ষু-চিনি উৎপন্ন হয়। আভ্যন্তরীণ চাহিদা কম থাকায় 
রপ্তানি-বাণিজ্যে এই দেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। 

মাক্কিন যুক্তরাষ্ট্র _এই দেশে দুই প্রকার চিনি পাওয়া যায়। পশ্চিম 
উপকূলের রাজাসমূহে অধিকাংশ বীট-চিনি উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের 
ফ্লোরিডা, লুইসিয়ানা, আলাবামা প্রভৃতি রাজ্যে অধিকাংশ ইন্ছু-চিনি পাওয়া 
যায় (২৩৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র BET ) | আভ্যন্তরীণ চাহিদার তুলনায় উৎপাদন 
কম হওয়ায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ও পোর্টোরিকে| হইতে প্রচুর চিনি এদেশে 
আমদানি কর! হয়। 

জার্মানী-এই দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের ম্যাগডেবার্গ বিখ্যাত চিনি 
যুদ্ধের পূর্বে এই দেশে সর্বাপেক্ষা বেশী বাট-চিনি পাওয়া 


ai সেই স্থান অধিকার করিয়াছে। পশ্চিম জার্মানী প্রায় 


২১ লক্ষ মেঃ টন এবং পূর্ব 
ইহা ছাড়া ফ্রান্স, ইটালি, পোল্যাগ্ চোকোঙ্গোভাকিয়া» zat প্রভৃতি 


রাজ্যে প্রচুর বীও-চিনি উৎপন্ন হয়। 
হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, পোর্টোরিকে।, দক্ষিণ আফ্রিকা, 

ও পাকিস্তান প্রচুর ইক্ষু-চিনি উৎপন্ন করে। 
আমদানি-রপ্তানি-বাণিজ্য (1016)-ইচ্ষুচিনি রপ্তানিকারকদের 
ব্রজিল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ইহা 


মধ্যে কিউবা প্রথম এবং ¢ 
ইন্দোনেশিয়া, হাওয়াই, ফিলিপাইন ও মরিসাস্‌ দ্বীপপুঞ্জ 


aga ইক্ষু-চিনি রপ্তানি করে! মাকিন Teal, বৃটেন, জার্মানি, জাপান, 
দেশ BE আমদানি করে। বীট-চিনি-উৎপাদনকারী 


রী, পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্রোভাকিয়। 


হার্দেরা» 
করে। বুটেন অধিকাংশ বীট-চিনি আমদানি 


ভাবতেন paa 
দেশে দেশীয় প্রথায় চিনি প্রস্তুত হইত। ২,৫০০ 


Bb We নামক গ্রন্থে চিনির উল্লে 
সর বৌদ্ধ গ রচিত ‘i তিমোঙ্ষ' S খ আছে। 
বঙসর পূর্বে ধু পানির এবং চীন ও মিশর হইতে aa 


প্রাচীন যুগেও এদেশ হইতে চিনি র 
আমদানির নিদর্শন পাওয়া বায় ! মনে হয়, চীন হইতে ‘চিনি’ এবং মিশর 


Sos আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 

১৮০৩ সালে বিহারে সর্বপ্রথম আধুনিক ধরনের চিনির কল স্থাপিত হয়। 
কিন্ত জাভার চিনি এদেশে আমদানি হওয়ায় ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এই শিল্প 
বিশেষ উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। ও সময় সংরক্ষণ-শুক্ষ ধার্য করিয়া 


বর্তমান অবস্থা__বর্তমানকালে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চিনির কলে 
ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কিন্ত ভারতে সাধারণতঃ তিন প্রকার উপায়ে 
চিনি প্রস্তুত কর! হয় :-_(ক) আধুনিক কলে ইক্ষু হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, 
(৭) প্রথমে গুড় প্রস্তুত করিয়া পরে পরিশ্রাবণ করিয়! চিনি পাওয়া যায় 
এবং (গ) দেশীয় খান্দসারী প্রথায় চিনি প্রস্তুত হয়। অবশ্য প্রথমোক্ত 
প্রধায় বেশীরভাগ চিনি প্রস্তুত হয়। গুড় পরিশ্রাবণ প্রথা ( Gur refining ) 
SN খান্দসারী প্রথায় চিনি প্রস্তুত করিলে প্রচুর চিনি নষ্ট হইয়া যায়। 
গত দশ বৎসরে ভারতে চিনিশিল্লের প্রভৃত উন্নতি হইয়াছে এবং উৎপাদন 
বাড়িয়া দ্বিগুণ হইয়াছে। বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটাইয়। ভারত প্রতিবৎসর 
গায় ও লক্ষ মেঃ টন চিনি রপ্তানি করে। ভারতে বর্তমানে চিনির চাহিদা! 
প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্ত বৈদেশিক মুন্রা-সঙ্কট সমাধানের জন্য চিনি 
তানি করা একান্ত আবশ্যক | সেইজন্য দেশের চাহিদা কমাইয়৷ রেশনিং 
বসা চালু করা হইয়াছে। ১৯৭১ সালে এদেশে প্রায় ৪৩ লক্ষ মেঃ টন 
এবং ৯৯ লক্ষ মেঃ টন গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় 
উৎপাদনের পরিমাণ ধার হইয়াছিল ৩৪ লক্ষ মেঃ টন চিনি এবং ১ কোটি 
মেঃ টন গুড়। t 
৯ রাতের চিনিশিল বহুদিন সংরক্ষণ-নীতির আশ্রয় থাকিয়াও আশানুরূপ 
উ্লভিলাড করিতে পারে নাই। হে্টর-প্রতি উৎপাদন বাড়াইয়া ইক্ষু সুলয 


অমশিল্প__চিনিশিল্প ক 


al কমাইলে, এই শিল্পের উপজাত watts ( স্থরাসার, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি ) 
উৎপাদনের সুবন্দোবস্ত না করিলে এবং চিনির কলের যন্ত্রপাতি না পাণ্টাইলে 
চিনির মুল্য কমিবে না এবং এই শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইবে । সরকারী 
চেষ্টা সত্বেও চিনিশিল্পের মালিকগণ এই বিষয়ে সচেষ্ট হয়নাই। সাধারণ 
লোকে চিনির মূল্যবৃদ্ধির জন্য এই শিল্পের মালিকদের সর্বদা সন্দেহের চোখে 
দেখে। সুতরাং এই শিল্পকে জাতীয়করণ al করিলে ইহার উন্নতিসাধন 
করা খুবই কঠিন। 

উৎপাদনকারী অঞ্চল-_ভারতের ১৭১টি চিনির কলের মধ্যে উত্তর- 
প্রদেশে ৭১টি, বিহারে ২৫টি, মহারাষ্ট্রে ২০টি, অন্ধে ১২টি, মধ্যপ্রদেশে ৭টি, 
পাঞ্জাবে ৭টি এবং তামিলনাড়ুতে ৪টি অবস্থিত ( ২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র দ্রষ্টব্য )। 
উত্তরপ্রদেশে চিনির কল অধিকসংখ্যায় গড়িয়া ওঠার প্রধান কারণ এই 
যে, এই রাজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী FR উৎপন্ন হয়। এই রাজ্যের দেওরিয়া, 
মীরাট, সাহারাণপুর, মজঃফরনগর ও গোরক্ষপুর জেলায় অধিকাংশ চিনির 
কল অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের চিনির কলে ঝরিয়া অঞ্চলের কয়লা 
ব্যবহৃত হয়। ভারতের মোট চিনির শতকরা ৪৬ ভাগ উত্তরপ্রদেশে পাওয়া 
যায়। বিহারের মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা, চম্পারণ ও সারণ জেলায় এই 
শিল্পের উন্নতি হইয়াছে। মহারাষ্ট্র রাজ্যে চিনিশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে I 
এখানকার ইক্ষুতে চিনির পরিমাণ বেশী থাকায় এবং SER হেক্টরপ্রতি 
উৎপাদন অপেক্ষাকৃত বেশী হওয়ায় এই রাজ্য চিনিশিল্পে আরও উন্নতিলাভ 
করিবে বলিয়। আশা করা যায়। আমেদনগর এই রাজ্যের চিনিশিল্লের 
প্রধান কেন্দ্র। পাঞ্জাব ইক্ষু-উৎপাদনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিলেও 
Sere চিনির অংশ কম থাকার এই শিল্প এখানে খুব ভালোভাবে গড়িয়া 
উঠিতে পারে নাই। এখানে জলসেচের সাহায্যে ZEA চাষ হওয়ায় ইক্ষ্র 
হেক্টর-প্রতি উৎপাদন অনেক বেশী। এই রাজ্যে চিনির চাহিদাও অত্যন্ত 
বেশী। অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে ই্ষু-চাষের উপযোগী জলবায়ু ও মৃত্তিকা 
থাকায় এখানে চিনিশিকের,প্রসার হইয়াছে। এখানে চিনির চাহিদ। খুব বেশী। 


নতি: হওয়া AST! বৰ্তমানে এখানে 
ওটি চিনির কল আছে। বীরভূম, নদীয়া ও মুশিদাবাদ জেলায় কলগুলি 
অবস্থিত। কিন্তু চাহিদার তুলনায় ইহার উৎপাদন অনেক কম। এই রাজ্যে 


২৬২ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল 


বৎসরে প্রায় ১ লক্ষ মেঃ টন চিনি প্রয়োজন। এখানে Sea হেক্টর-প্রতি 
উৎপাদন উত্তরপ্রদেশ বা বিহার অপেক্ষা অনেক বেশী। এখানকার জলবায়ু ও. 
মৃত্তিকা ইক্ু-উৎপাদনের সহায়ক । ইহা ছাড়া এখানে রাণীগণ্জের কয়লা অল্প 
মাস্থলে আনা যায়। কলিকাতা বন্দর মারফত চিনি রপ্তানি কর! সহজসাধ্য 
হয়। এই রাজ্যে নিপুণ শ্রমিকের কোন অভাব নাই | eats পশ্চিমবন্দের 
চিনি-শিল্প Ase আরও উন্নতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই। অবশ্য এখানকার 
ধান ও পাট-উৎ্পাদন অধিক লাভভনক বলিয়া অনেকেই ইক্ষউৎপাদনের 
দিকে দৃষ্টি দেয় না। 


পাটশিল 


( The Jute Industry ) 


প্রাচীনকালে পাট-চাষ বিশেষ উন্নতিলাভ করে নাই; কারণ সেই 
সময় পাটের বিশেষ কোন যূল্য ছিল না। শুধু গৃহস্থের বাড়ীতে টাকুতে 
পাটের মোটা স্থত! কাটিয়া দড়ি প্রস্তুত কর! হইত। ক্রমশঃ হাতের তাতে 
চট gge করা হইতে লাগিল এবং এ চট, চিনি, along, লবণ প্রভৃতি 
বস্তাবন্দী করিবার কাজে ব্যবহৃত হইতে লাগিল। পরে কুটীরশিল্প হিসাবে ইহার 
উন্নতি হইল এবং ভারতবর্দ হইতে বিদেশে পাটজাত way রপ্তানি হইতে লাগিল। 
১০০ বৎসর পূর্বেও পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, sare, 
অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতবর্ষ হইতে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি হইত। ১৮৩৫ 
সালে বৃটেনের ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ হইতে পাট আমদানি করিয়া! 
ডাণ্ডি শহরে বিখ্যাত পাটশিল্প গড়িয়া তোলে এবং এমনকি ভারতবর্ষেও পুনরায় 
Cher পাটজাত ভ্রব্য পাঠাইতে শুরু করে। অবশ্য ভারতবর্ষ তখন ইংরেজের 
অধিকারে ছিল বলিয়! উহ] সম্ভব হইয়াছে। ভাগ্ডির উন্নতধরনের পাটশিল্পের 
mI ভারতের কুটীরশিল্ন প্রতিযোগিতায় হারিয়া গেল। সেইজন্য এই দেশেও 
১৮৫৫ সালে আধুনিক পাটকলের প্রতিষ্ঠা হইল | 

পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার WAT! পূর্বে শুধু চট, থলে, দড়ি, স্থত! 
রতি প্রস্তুত হইত কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতির সনে সঙ্গে পাট হইতে 
বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রস্তুত হয়। অবশ্য এখনও পাটজাত ভ্রব্যের 
মধ্যে থলেই প্রধান | কারণ, থলেতে বিভিন্ন সামগ্রী বস্তাবন্দী করিয়া একস্থান 


পাটশিল্প ২৬৩, 
হইতে অন্তস্থানে পাঠাইতে হয় । নৃতন পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে কার্পেট, কম্বল, 
বিছানা, ব্রিপল, উৎকৃষ্ট দড়ি, কাপড়, জামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য | | 

উৎপাদনকারী অঞ্চল ( Areas of Production )-_সাধারণতঃ পাট- 
উৎপাদনকারী দেশেই পাট-বয়নশিল্প গড়িয়া ওঠে । ৭৯ পৃষ্ঠার মানচিত্রে পাট- 
উৎপাদনকারী দেশসমূহ দেখানো হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, 
ভারত ও বাংলাদেশে অধিকাংশ পাট উৎপন হয়। সেজন্য াটশিল্প এই দুইটি 
দেশেই প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৭১ সালে ভারতে ১১ লক্ষ মেঃ টন 
এবং বাংলাদেশে প্রায় ৫ লক্ষ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশ 
হইতে পাট আমদানি করিয়া অন্যান্য দেশেও পাটশিল্প গড়িয়! উঠিয়াছে। 

ভারত--২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য | 

বাংলাদেশ_-এই দেশে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পাট উৎপন্ন হয়। বঙ্দেশ 
বিভক্ত হওয়ার পূর্বে এই দেশে পাট-বয়ন শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই । এখানকার 
পাট কলিকাতায় আনিয়া হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত বিভিন্ন পাটকলে 
পাঠানো হইত ; ১৯৪৭ সালে বঙ্দদেশ বিভক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই দেশে 
পাট-বয়নশিল্প গড়িয়া ওঠে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৪টি পাটকল আছে। 
ইহার অধিকাংশই চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনায় অবস্থিত। এখানকার 
অধিকাংশ পাটকল সরকারী সাহায্যে স্থাপিত হইয়াছে। দেশের চাহিদা 
মিটাইয়া বাংলাদেশ প্রচুর পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে। পূর্বে বৈদেশিক 
বাজারে ভারতের পাটশিল্লের সঙ্গে বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে 
হইত। এখানকার পাটবয়ন শিল্পে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হওয়ায় 


এবং উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বলিয়। এখানকার পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন-ধরচ 


ভারতীয় পাটদ্রব্যের চেয়ে কম। ১৯৭১ সালে এই দেশে প্রায় ৫ লক্ষ মেঃ টন 
পাটজাত দ্ৰব্য উৎপন্ন হইয়াছিল । আশা কর! যায়, বাংলাদেশ এই শিল্পে MaF 
আরও উন্নতিলাভ করিবে । এই দেশে কয়লার অভাব থাকায় এই শিল্প, 
ভারতের কয়লার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল | বর্তমানে বাংলাদেশের সহিত 
বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে প্রতিযোগিতা বন্ধ হইবে এবং 
ইহার ফলে ভারত ও বাংলাদেশ এই শিল্পে আরও উন্নতিলাভ করিবে। | 

বৃটেন_বাংলাদেশ ও ভারত হইতে পাট আমদানি করিয়া এখনও 
ডাণ্ডি ও tfa শহরে পাট-বয়ন শিল্পের কাজ চলিতেছে (২৪২ পৃষ্ঠার 
মানচিত্র HT) | এখানে পাটশিক্ পূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়। এবং 


2৬৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
স্থানীয় শ্রমিক এই শিল্পে স্থনিপুন হওয়ায় এখানে এখনও Bese শ্রেণীর 
পাটজাত দ্ৰব্য প্ৰস্তুত হইতেছে | 
ভাবত, বাংলাদেশ ও বৃটেন ছাড়া ফ্রান্স, চীন, ব্রেজিল, পশ্চিম জার্যীনী, 
ইটালি, স্পেন ও জাপানে পাট-বয়ন শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলাদেশ হইতে 
আমদীনীরুত পাট হইতে এই সকল পাটজাত সামগ্রী প্রস্তুত হয়। 
আমদানি-রপ্তানি, বাণিজ্য (Trade )-পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানিতে 
ভারত প্রথম স্থান এবং বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ভারতের 
কলিকাতা! বন্দর এবং পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর মারফত এই 
ছুই দেশের পাটজাত দ্রব্যাদি রপ্তানি হইয়া থাকে। মার্কিন gen? 
সর্বাপেক্ষা অধিক পাটজাত দ্রবা আমদানি করে। ইহা ছাড়া, বৃটেন, 
কানাডা, চীন, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ব্রঙ্গদেশ, কিউবা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি 
(দেশ পাটজাত war আমদানি FTA | 


SHaTa পাউশিল্স 


১৮৫৫ মালে একজন বৃটিশ বণিক জর্জ অকল্যাণ্ড, freq সেন 
(Bysumber Sen) নামক জনৈক বাঙালী ব্যবসায়ীর সহায়তায় রিষড়াতে 
ভারতের সর্বপ্রথম পাটকল স্থাপন করে। ইহার পরে বরানগরে বিদ্বাৎ্চালিত 
পাটকল স্থাপিত হয়। - এই ব্যবসায় অত্যান্ত লাভজনক প্রতিপন্ন হওয়ায় 
বুটিশ বণিকগণ কলিকাতার নিকট হুগলীনদীর উভয় তীরে বহু পাটকল 
স্থাপন করে। 

উৎপাদনকারী অঞ্চল_বর্তমানে ভারতে ৯৭টি পাটকল চালু আছে। 
তন্মধ্যে ৮৬টি পশ্চিমবঙ্গে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। ইহা ছাড়া 
সন্ধে ৪টি, বিহারে ৩টি, উত্তরপ্রদেশে ৩টি এবং মধ্যগ্রদেশে ১টি পাটকল 
অবস্থিত। এই শিল্পে ২:৭১ লক্ষ লোক নিযুক্ত আছে। 

কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলেই পাটশিল্পের একদ্রেশীভবন 
(Localisation) হইয়াছে । বিভিন্ন কারণে ইহা! সম্ভব হইয়াছে। যথা 
কি) er হইতে কাচা পাট আনিয়া কলিকাতার পাঃশিল্প আরম্ভ হয়। 
বঙ্গ এবং আসামের কাচা পাট সহজেই অল্পখরচে জলপথে কলিকাতায় 
আনা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কীচা পাটও সহজে রেল 

গলপথে ও জলপথে 


f 
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বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নিকটবর্তী কলিকাতা বন্দর মারফত পাটজাত 
mat রপ্তানি এবং যন্ত্রপাতি আমদানি সহজসাধ্য হইয়াছে। (গ) এই 
শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কয়লা সহজেই রেলপথে, ও জলপথে রাণীগঞ্জ 
ও ঝরিয়া হইতে আনা যাঁয়। (ঘ) পশ্চিমবঙ্গ ও ইহার নিকটবতী বিহার 
ও উড়িষ্যায় প্রচুর স্থলভ শ্রমিক পাওয়া ষায়। ইহারা পাটকলের কাজে অভান্ত 
ও স্থনিপুণ। (©) পাটশিল্পের প্রথমীবস্থায় কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী 
ছিল বলিয়া বহু ইংরেজ বণিক এখানে বাস করিত এবং তাহারা কলিকীতাঁর 
নিকট নানাবিধ শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিল। স্থানীয় ante হইতে 
তাহাদের খণ লইবার কোন SRA হইত না। এই সকল কারণে হুগলী 
নদীর উভয় তীরে, উত্তরে বীশবেডিয়া হইতে আরস্ত করিয়া দক্ষিণে বিড়লাপুর 
পৰ্যন্ত বহু পাটকল স্থাপিত হইয়াছে। ; 
অন্ত্রের ৪টি পাটকলের 
মধ্যে দুইটি বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য ৷" তন্মধ্যে একটি 
বিশাখাপতনম্‌ জেলার চিতা- 
ভাঁল্সা নামক স্থানে এবং 
অপরটি এ জেলার নেলিমাঁরলায় 
অবস্থিত | উত্তরপ্রদেশের 
কানপুরে দুইটি এবং সাজানওয়া 
নামক স্থানে একটি পাটকল 
আছে। (২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র 
দ্রষ্টব্য )। | 
পাটশিল্পের সমস্ত৷ 
স্বাধীনতা পাইবার পূর্বে এই 
দেশের পাটশিল্পের বিশেষ 
কোন সমস্যা ছিল না। ১৯৪৭ 
মালে বঙ্গ-বিভীগের পর এই 
শিল্প নানাবিধ সমস্যার সন্মুখীন - 
হয়। যথা--(১) বঙ্গ-বিভাগের সময় শতকরা ৭৩ ভাগ পাট পূর্ববঙ্গে 
উৎপন্ন হইত; অথচ পাঁটকলগুলি সবই পশ্চিমবর্ষে অবস্থিত। ka 
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ছাঁড়া, উৎকৃষ্ট পাট শুধু পূর্ববঙ্গেই পীওয়া যাঁয়। স্থতরাং ভারতের পাট শিল্প 
পূর্ববঙ্গের পাট সরবরাহের উপর নির্ভরশীল হইল। পাকিস্তান সরকারের 
নৃতন করপ্রথা, স্টালিং মুদ্রার মূল্যম'ন হ্রাস প্রভৃতি কারণে পূর্ববঙ্গ 
হইতে পাট আমদানি ব্যাহত হয়। সেইভন্য কীচ1 পাটের অভাবে 
১৯৪৯ এবং ১৯৬১ সালে এখানকার পাটকলগুলি কিছুদিনের জন্য বন্ধ রাখিতে 
হইয়াছিল। (২) পূর্ববঙ্গে ( বাংলাদেশে ) এখন আধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির 
সাহায্যে উৎকুষ্ট শ্রেণীর পাটকল স্থাপিত হইয়াছে এবং স্থানীয় উৎকৃষ্ট পাট 
দ্বারা কম খরচায় পাটজাত war তৈয়ার হইতেছে। স্থতরাং বৈদেশিক 
বাজারে ভারতকে বাংলাদেশের সঙ্গে গুভিবোগ্িতায় অবতীর্ণ হইতে 
হইয়াছে। (৩) পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশ বর্তমানে পাটজাত দ্রব্যের জন্য ভারত 
ও বাংলাদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা নিরাপদ মনে করে না। সেইজন্য 
মিশর, চীন, ফিলিপাইন, ত্রহ্মদেশ, ইরাণ ও থাইল্যাণ্ডে নৃতন পাটকল স্থাপিত 
হইয়াছে। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন দেশ পরিবর্ত-সামগ্রী ব্যবহার করিবার 
চেষ্টা করিতেছে। রাশিয়া ও আর্জেন্টিনার “ভিসির বাকল’, কানাডা, 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার কাপড় ও কাগজের থলে, 
জাভার ‘রোজেল!', মাঞ্চুরিয়ার ‘কেনাফ’, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের '্যানিলা 
cent, ইন্দোচীনের ‘পলম্পন’ বর্তমানে পাটের থলের প্রতিযোগী সামগ্রী | 
কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া কোনরকম থলে ব্যবহার না করিয়াই জাহাজে করিয় 
গম বঞ্চানি করিতেছে | 

ভারতে পাটশিল্পের এই সকল সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন পন্থা] 
অবলম্বন করা হইতেছে। প্রথমতঃ, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পাটের উৎপাদন 
বৃদ্ধি করা হইতেছে। পাটের উৎপাদন ১৯৪৭-৪৮ সালে ১৬ লক্ষ গাঁট হইতে 
বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭০ সালে ve লক্ষ গাঁটে দাড়ায়। ইহা ছাড়া, প্রায় ১৫ লক্ষ 
AS মেস্তা উৎপন্ন হইতেছে। Fak Tsa? পাট ভিন্ন অন্যান্য পাটের জন্য 
ভারতকে বাংলাদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, 
পাটশিল্পের পুরাতন যন্ত্রপাতি পাণ্টাইয়া নূতন যন্ত্রপাতি স্থাপনের বন্দোবস্ত 
করা প্রয়োজন | বর্তমানে অধিকাংশ পাটকলে ইহা কর! হইয়াছে ইহার 
ফলে পাটজাত aaa আন্তর্জাতিক মূলোর সমতা রক্ষা কর! যাইবে এবং 
বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিশেষ কোন অস্থবিধা হইবে না। 


দেশের 
মধো এই সকল যন্ত্রপাতি-উৎপাদনের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। 


তৃতীয়তঃ, 
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বিশেষ প্রচারকার্য দ্বারা পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন | 
প্রকুতপক্ষে পাটের যে সকল প্রতিযোগী সামগ্রী বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত 
হইতেছে, ইহার মূল্য পাটজাত দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। এমনকি 
বস্তাবন্দী না করিয়া জাহাজে গম পাঠাইবার খরচও পাটের থলের খরচের 
চেয়ে অনেক বেশী। কারণ থলে ব্যবহার না করিবার জন্য যে পরিমাণ গম 
জাহাজের তলায় পচিয়া যায়, তাহার মূল্য থলের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। 
ইহা ছাড়া, পাটের থলে অনেকবার ব্যবহার করা যায়।। অবশ্য এই সকল 
প্রতিযোগী সামগ্রীর জন্য পাটের চাহিদা কিছুটা কমিবেই । সেইজন্য এখন 
ভারতে বিভিন্ন গবেষণা কার্য দ্বারা পাটের নৃতন নৃতন বাবহার আবিষ্কৃত 
হইতেছে। স্থন্দর কার্পেট এবং কাঁপড়-জামা পাট হইতে প্রস্তুত হইতেছে। 
এইরূপ চলিতে থাকিলে পাঁটশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল । 

পাটজাত দ্রবোর রপ্তানিতে ভারত পৃথিবীতে AAI স্থান অধিকার করে। 
প্রতিবত্সর ভারত প্রায় ৭ লক্ষ মেঃ টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। ইহার মূল্য 
প্রায় ১৮৯ কোটি টাক! | ভারতের মোট রপ্তানির শতকরা ২০ ভাগ পাটজাত 
za | মার্চিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের পাটজাত দ্রব্যের প্রধান আমদানিকারক i 
ইহা ছাড়া, বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, আর্জেন্টিনা, জাপান, চেকোশ্রোভাকিয়া 
প্রভৃতি দেশ প্রচুর পাটজাত দ্রব্য এই দেশ হইতে আমদানি করে। 

বর্তমানে ভারতের TEA বাংলাদেশের সহিত সহযোগিতা করিয়া পাটজাত 
দ্রব্যাদি রঞ্ধানি করিলে ভারতকে বিশেষ প্রতিযোগিতার সন্মুখীন হইতে হইবে 
না। ইহার ফলে ভারত পাটশিল্পে আরও উন্নতি লাভ করিবে | 


প্রশ্নাবলী 
1, Write notes on—Localisation of manufacturing industry. 
a [B. U. Univ. Ent, 1965] 
( শ্রমশিলের একদেশীভবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টাকা! লিখ ।) 
উ-স£ ২৩২ পৃষ্ঠা হইতে ‘শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ'-এর প্রথম প্যারাগ্রাফ লিখ | 
9, Write short notes on the factors influencing the location of industries. . 
[C. U. Pre-Univ, 1963] 
( শিল্পের অবস্থান নির্ণয়কারী কারণসমূহের বিবরণ দাও ৷) 
উ-ম £ ২৩২-২৩৫ পৃষ্ঠা হইতে 'শিলের প্রয়োজনীয় উপকরণনমুহ' লিখ | 
3, Write noteson: Iron and Steel industry of India has been localised 
mainly in the eastern parts of the country. [C. U. Pre-Uniy, 1972] 
[ টীকা fat: ভারতের লৌহ ও ইপ্পাত শিল্প প্রধানতঃ দেশের পূর্বাশে কেন্দ্রীভূত ৷ ] 


উ-দ£ ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা হইতে ‘উৎপাদনকারী অঞ্চল? লিখ। 
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4, Account for the location of the iron and, steel industry in any two of 
the following :—(a) Jamshedpur, (b) Rourkela, {c) Bhadrabati. 
(C. U., Pre Univ. 1961] 
(নিক্সলিখিত যে-কোন দুইটি স্থানে লৌহ ও ইস্প'তশিল্প গড়িয়া ওঠার কারণ বর্ণনা কর £__ 
(ক) জামসেদপুর, (4) রাউরকেল্লা, (গ) ভদ্র।বতী।) 
GA: ২৪৬-২৪৭ পৃষ্ঠা হইতে 'জামসেদপুর” ব। ‘ভদ্রাবতী’ লিখ । 
5. Describe the factors which led to the localisation ,of Iron and Steel 
_Industry of India in the following places s—(a) Jamshedpur, (b) Bhilai and 
(c) Durgapur, এ LB. U. Univ, Ent, 1964] 
i ‘ 
(নিম্নলিখিত স্ানসমুহে ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়িয়া ওঠার কারণ বর্ণনা কর £__ 
(ক) জামসেদপুর, (খ) ভিলাই, (a) ছুগাপুর।) 
BA: ২৪৬-২৪৭ পৃষ্টা হইতে 'জামসেদপুর', ‘ভিলাই’ ও "দূর্গাপুর faa | 
6. Disouss the Iron and Steel Industry of India with special reference to 
(a) location, (b) raw materials and (c) transport. 
(C, U., Pre-Univ. 1964 & N. B, U, Pre Univ, 1967) 
(ভারতের লৌহ ও ইম্পাত শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা কর এবং ইহাদের অবস্থান, কাচাম'ল ও 
পরিবহণ-ব্যবস্থার অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে লিখ । ) 
উন: ২৪৪-২৪৬ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের লৌহ ও ইন্পাত শিল্প' লিখ। 
, 1, Mention the important centres in India in which Iron and Swel 
industries are located, Explain the location of any two of ther.. 
(C, U. Pre-Univ, 1967 & 1971) 
(ভারতে লোহ ও ইস্পাত শিল্প আছে এরূপ গুরত্বপূর্ণ কেন্্রসমূহের উল্লেখ <q | 
কোন ছইটিন অবস্থান গিশ্লেষণ wa |) 
SAL ২৪৬-২৪৮ পৃষ্ঠা হইতে 'উৎপাদনকারা অঞ্চল’ লিখ | 


উহাংদর যে 


8, What are the essential factors for the 
industry ? Describe the three new 
location of iron ores nearest to them, 


development of Iron and Stee! 
steel contres of India mentio.ing tke 


[B, U, Univ, Ent, 1966 & 1970) 
(লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় কি কি উপাদান প্রয়োজন? ভা 


প্লতের 
তিনটি শুতন ইন্পাত fapa বর্ণনা কর এবং ইহাদের নিকটতম লৌহখনির উল্লেখ 
কর।) 


BAT ২৪৪-২৪৬ পৃঠা হইতে ‘ভারতের লৌহ ও ইন্পাতশি্' fa । 
9, Mention the 


important centres in India where cotton 
How do You explain 


2 such locations ? 


(ভারতের যে সকল কেন্দ্রে কাপড়ের কলগুলি অবস্থিত, ৫ 
শবস্ানের,কারণ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে?) 


BAT ২৫৫ পৃষ্টা হইতে ‘উৎপাদনকারী অঞ্চল’ লিখ | 


mills are located, 
[C. U, Pre-Univ, 196} 


সইগুলির উল্লেখ কর। এইরূপ 


শ্রমশিল্প_-প্রশ্নাবলী ২৬৪ 


10. Mesoribe the location amd present position of the Cotton Textile 
industries of any two of the following countries :— Ía) U.8. A., (b) U.8.5.R., 
fe} Japaa and (d) Obina, : 

(pfs দেশগুলির যে-কোন দুইটির কার্পাস-বয়ন শিল্পের অবস্থান এবং বর্তমান অবস্থা 
afar কর £ (ক) মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, (খ) রাশিয়া, গে) জাপান এবং (ঘ) চীন ৷) 

লন £ ২৪৪-২৫২ পৃষ্ঠা হইতে ‘মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, “রাশিয়া ‘জাপান’ ও ‘চীন’ লিখ। ' 

11, Account for the location of the Cotton Textile Industry in (a) Bombay 
and Ahmedabad regions and (b) West Bengal, iB. U. Univ Ent. 1963] 


[(ক) বোম্বাই ও আমেদাবাদ অঞ্চলে এবং (a) পশ্চিমবঙ্গে কার্ণাস aapa গড়িয়া ওঠার 


কাণ বর্ণনা কর] 
Bers ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা হইতে (ক) “মহারাষ্ট্র ও গুনরাট' এবং (a) ‘পশ্চিমবঙ্গ’ লিখ | 


12. Explain the factors that haye favoured the development of the Cotton 
Textile industry in India, and acccunt for its location, Consider the present 
position and the future prospects of the industry in the Indian Union, 

[C. U. Pre-Univ. 1963 & 1972; B. U. Univ, Ent, 1969 & 1971] 


(ভারতের কার্পাস-বয়নশিলের উন্নতির কারণসমূহ বুঝাইয়া লিখ এবং উহার অবস্থানের কারণ 
ভারতের এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও SFIS উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা কর ৷) 

উ-ন £ ২৫২-২৫৭ পৃষ্ঠা হইতে ‘ভারতের atia বয়নশিল্প’ fare | 

13. What are the raw materials which are needed for the Ootton Temtile 
Industry ? Name two places in India which are important for this industry. 


State the factors favouring the establishment of this industry in those places 
mentioned. [N. B. U. Pre-Univ. 1963] 


-o (কার্গাস-বয়নশিলের প্রয়োজনীয় কাচামাল কি কি? এই শিল্পের জন্য বিখ্যাত দুইটি 
ভারতীয় স্থানের নাম লিখ । এ সকল স্থানে এই শিল্প স্থাপনের উপযোগী কারণসমূহ বর্ণনা 


দেখাও | 


কর।) 
gae কার্পাস-বয়নশিলের কাচামাল প্রধানত: তুল]; এ সঙ্গে প্রয়োজন বিভিন্ন রাসায়নিক 


দ্রব্যাদি ও রং। ভারতের শ্রেষ্ঠ কার্পাস-বয়নশিলপকেন্দ্র বোম্বাই ও আমেদাবাদ। এইসঙ্গে ২৫৫. 
২৫৬ পৃষ্ঠা হইতে উৎপাদক অঞ্চল’ লিখ | 
‘Account for the location of Cotton Textile industry in any three of 


the following centres :—Ahmedabad, Coimbatore, Kanpur. Calentta. To what 
countries does India export cotton textiles ? [B. U. Univ, Ent, 1965] 


(am যে-কোন তিনটি aa কার্পাস-বয়নশ্িল্ের একদেশীভবনের কারণ fers 
শামেদাবাদ, কোয়েম্বাটুর, কানপুর, কলিকাতা ভারত কোন্‌ কোন্‌ দেশে কাপাসবন্তর রপ্তানি 


করে?) . 
Bing ২৫৫-২৫৬ পৃষ্ঠা হইতে “মহারাষ্ট্র ও “গুজরাট', ‘তামিলনাড়ু’, ‘উত্তরপ্রদেশ! এবং 


'পশ্চিমবঙ্গ' লিখ। 


14. 


২৭০ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


15, Examine the present position of Indian Sugar Industry, Why is this 
iudustry mainly concentrated in U, P. and Bihar ? 


LB. U. Univ. Ent. 1962 & 1968] 
(ভারতের চিনিশিলের বর্তমান Baa) বিশ্লেষণ কর। এই শিল্প প্রধানতঃ উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে 
কেন্দ্রীভূত কেন?) 


BA: ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠার “বর্তমান অবন্থী" এবং ২৬১ পৃষ্ঠার উৎপাদনকারী অঞ্চল’ হইতে লিখ | 

16, Describe briefly the present position and future prospects of the Jute 
industry of Bangladesh. 

(বাংলাদেশের পাচশিলের বর্তমান অবস্থা ও ভবিশ়ৎ উন্নতির সম্তাবন! সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ) 

উ-সহ ২৬৩ পৃষ্ঠা হইতে 'বাংলাদেশ' লিখ | J 

17. Explain the factors that have favoured the development of the Jute 
industry in India. Consider the present position and the future prospects of 
the industry in the Indian Union, [C. U. Pre-Univ, 1962] 

(ভারতের পাটশিল্পের উন্নতির কারণসমূহ বর্ণনা কর। ভারতে এই শিল্পের বর্তমান অবস্থা ও 
Shas উন্নতি সম্বন্ধে আ লোচন! কর।) 

উ-দঃ ২৬৪-২৬৭ পৃষ্ঠা হইতে ‘উৎপাদনকারী অঞ্চল’ এবং ‘পাটশিল্পের সমস্ত’ লিখ। 

18, Write noteson ; Jute industry of India has a bright future. 
[C. U. Pre-Univ. 1972] 
(Asfa: ভারতের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উচ্্বল। ] 

উ-দঃ ২৬৫-২৬৭ পৃষ্ঠা হইতে ‘পাটশিল্পের সমস্যা’ লিখ | 

19, Give geographical reasons for the concentration of the Jute manufac. 
turing establishments in India, [C. U. Pre-Uniy, 1965] 

(ভারতে পাটশিল্প সংস্থাসমুহের একদেশীভবনের ভৌগোলিক কারণ লিখ। ) 

ba: ২৬৪-২৬৫ পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের পাটশিল্প' এবং ‘উৎপাদনকারী অঞ্চল’ লিখ | 

20, How do you explain the following :—(a) The Hooghly belts is an 
important region of Jute manufacture. (b) Tho Ahmedabad region is very 


important in respect to cotton trade, (c) Kanpur is an important centre of 


Sugar manufacture ? 105, U. Pre-Univ, 1964) 


(নিয়লিধিত বিষয়সমূহ কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে?--(ক) হুগলী নদী-উপত্যক1 পাটশিল্ের 
একটি প্রসিদ্ধ অঞ্চল ; (খ) আমেদাবাদ অঞ্চল তুলা ব্যবসায়ের জন্য 
চিনিশিল্পের একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। ) 


GAs (ক), ২৫৫-২৬৫ পৃষ্ঠার ‘উৎপাদনকারী অঞ্চল’ হইতে লিখ | 


21. Write short notes on the following :—(a) Hooghly Industrial Belt or 
the Durgapur Industrial Belt. (b) Bugar Industry in the Indian Union, 


(নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখ £--(ক) হগলী শিল্পাঞ্চল অথবা দুর্গাপুর 
শিল্পাঞ্চল, (9) ভারতের চিনিশিল। ) 


BA: 296 iz ay eae 
লিখ) ২৩৫-২৩৬ পৃষ্ঠার শিল্পাঞ্চল" এবং ২৬০-২৬১ পৃষ্ঠার 


খুবই বিখ্যাত; ।গ) কানপুর 


‘বর্তমান অবস্থা হইতে 


অমশিল্প_ প্রশ্নাবলী ২৭১ 


29. Durgapur is the future Ruhr of India.”— Do you agree with this 
statement ? [0. U. Inter. 1956 & B. U, Univ, Ent, 1971] 

( ‘gia ভারতের ভবিষৎ রর'-_এই মন্তবাটির সহিত তুমি কি একমড?) 

Ta: ২৪৯ পৃষ্ঠা হইতে এবং ২৪৭ পৃষ্ঠার অন্তর্গত ‘দুর্গাপুর’ গিখ। 

22, Write short notes explaning :—(a) Calcutta ard its neighbourhood 
has many Jute mills whereas Bombay has none; (b) India exports iron-ore 
whereas Britain exports steel ; (c) India exports sugar though her domestic 
consumption has to be rationed ; (d) Pakistan is a competitor of India 
in respect of Jute textiles. iC, U. Pre-Univ, 1965] 

(নিঙ্মলিখিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপে fat: (ক) কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্তী 
অঞ্চলে অনেক পাটকল আছে, কিন্ত বোম্বাইতে একটিও নাই; (2) ভারত লৌহ আকরিক রপ্তানি” 
করে, কিন্ত বৃটেন ইস্পাত রপ্তানি করে; (গ) ভারতে চিনির বাবহারে রেশনিং হইলেও, ভারত 
চিনি রপ্তানি করে; (ঘ) পাটদ্রব্যে পাকিস্তান ভারতের প্রতিছন্দ্ী।) 

উ-সঃ (ক) ২৬৪-২৬৫ পৃষ্ঠার ‘উৎপাদনকারী অঞ্চল’ হইতে লিখ | (4) ১৬৫ পৃষ্ঠার “ভারতের 
" লৌহ আকরিক-উৎপাদন'-এর শেষ প্যারাগ্রাফ এবং ২৪৩ পৃষ্ঠার ‘বৃটেন'-এর শেষ প্যারাগ্রাফ 
লিখ। (a) ২৬* পৃষ্ঠার ‘ভারতের চিনিশিল'-এর পঞ্চম প্যারাগ্রাফ লিখ। (ঘ) ২৬৩ পৃষ্ঠা হইতে 


‘পাকিস্তান’ লিখ। 
94. Write under the following heads the Jute and Cotton Textile Indus- 


(a) Sources of Raw materials ; (b) Market. 
[ N. B. U. Pre-Univ, 1968 ] 


(নিয়লিখিত দুইটি বিষয়ের উপর পাট ও কার্পাসবয়ন শিল্প সম্বন্ধে লিখ £ (ক) কাচামালের 


উৎস; (a) বাজার।) 
ga: ২৫৩-২৫৭ পৃষ্ঠার ‘ভারতের কার্পাসবঃ়ন faa’ ও ২৬৪-২৬৭ পৃষ্ঠার ‘ভারতের পাট 


tries in India : 


শিল্প’ হইতে লিখ। 
95, Givoa geographical account of the Cotton Textile Industry of India 


under the following heads :—(a) source of raw material; (b) power supply ; 
(c) transport i (a) market. [C. U, Pre-Univ, 1969] 
(fazana শিরোনামা অবলম্বনে ভারতীয় বন্তরশিজ সম্বন্ধে একটি ভৌগোলিক বিবরণ দাও £ 
(ক) কাচামালের সংস্থান ; (খ) শক্তি সরবরাহ). (a). পরিবহণ ; (ঘ) বাজ'র |). 
উ-দঃ ২৫২-২৫৭ পৃষ্ঠা হইতে “ভারতের কার্পাসবয়ন Pin’ লিখ। 
cribe the principal region of Jute manufacturing industry in 


India and the conditions that have helped the development of the industry in 
রা [C. U. Pre-Univ, 1968 & 1970] 


(ভারতের পাটশিলের প্রধান অঞ্চল বর্ণনা কর এবং উক্ত অঞ্চলে এই শিল্পের উন্নতির পক্ষে 


সহায়ক বিবয়সমূহ আলোচনা কর।) 
an: ২৬৪-২৬৫ পৃষ্ঠার 'উৎপাদনকারা অঞ্চল’ হইতে লিখ। 


96. Des 


_শবিশিষ্ত (ক) 
ভাধতের মানাচত্র অঙ্কন শালা 


সর্বদা মানচিত্রের সাহাযো ভূগোল পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন । তাহা 
না হইলে ভূগোলপাঠে খথার্থ জ্ঞানলাভ হয় না। এই সঙ্গে মানচিত্র অঙ্কনের 
অভ্যাঁসও থাকা প্রয়োজন। ছাত্রগণ যাহাতে সহজে ভারতের মানচিত্র 
শ্রাকিতে পারে, সেইজন্য একটি সহজ 421 নিগ্নে দেওয়া হইল | 


মনে কর, কখ একটি সরলরেখা। ইহার tng ৫৬ সেঃ মিঃ 
( সেটিমিটার )* ইহাকে গ বিন্দুতে সমদ্বিখণ্তিত করা হইল | গা বিন্দুর মধ্য 
দিয়া ঘচ সরলরেখা টানা হইল । গ বিন্দু হইতে ঘ বিন্দুর দূরত্ব ৩৮ সেঃ সি: 
এবং চ বিন্দুর দূরত্ব ৩৫ সেঃ মিঃ। এখন ঘ বিন্দু হইতে উহার ডানদিকে 
খগ রেখার সমান্তরাল ১৬ সেঃ মিঃ লঙ্বা একটি রেখা ছ বিন্দু পর্যন্ত টান| হইল | 
ছ বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া ২'৫ সেঃ মিঃ ব্যাসার্ধ লইয়া একটি জবা getet 


SRS করা হইল। এখন খঝ যোগ করিলে খ হইতে ঝা-এর দূরত্ব 


+ স্কেলে ১ “৬ সেঃ 
> টি ছি দশটি ভাগ থাকে । '৬ সেঃ মিঃ অর্থে ইহার ৬টি ভাগ লইতে হইবে। 


পরিশিষ্ট ২৭৩ 


২৮ সেঃ মিঃ হইবে । ঘজ যোগ করিয়া জ হইতে একটি নরলরেখা খচ রেখার 
সমান ও সমান্তরাল করিয়া ট বিন্দু পর্যন্ত টানিয়া ঝট যোগ করা হইল। 
চট, কট ও কজ যোগ করা হইল। এখন জ বিন্দু হইতে উবার বামদিকে 
ova সেঃ মিঃ দূরে ঠ বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা টানা হইল এবং ঠ বিন্দু হইতে 
জট রেখার সমান্তরাল ঠড সরলরেখা টানা হইল এবং উহা কট রেখাকে ভ 


বিন্দুতে স্পর্শ করিল। 
এখন যে চিত্রটি পাওয়া গেল তাহাতে মানচিত্রের মোটামুটি কাঠামো 


তৈয়ারী হইল। বিভিন্ন বিন্দুকে সাবধানে যোগ করিলে stro মানচিত্র * 


অঙ্কন সহজসাধ্য হইবে | 
প্রশ্নাবলী 


1, Draw a map of the Indian Republic and show on it: (i) two 
important sites of hydro-electric installation. (ii) two centres of Iron and 
Steel industry, (iii) two Important coal producing areas. (iy) two important 
fron-ore-producing areas, (v) one area, with rainfall more than 80", and one 
with less than 10”. [B. U. Univ. Ent, 1966} 

( ভারতের একটি মানচিত্র আঁকিয়া দেখাও £_(ক) দুইটি প্রসিদ্ধ জলবিদ্যাৎ-উৎপাদনকেন্দর, 


(খ) দুইটি লৌহ ও ইল্পাত Pasa, (a) দুইটি বিখ্যাত কয়লা-উৎগাদনফারী অঞ্চল, 
(a) দুইটি বিখ্যাত লৌহ আকরিক-উৎপাদনকারী অঞ্চল, (e) ৮*//-এর অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত একটি 
অঞ্চল এবং ১*’-র কম বৃষ্টিপাতযুক্ত একটি অঞ্চল |) 5 

Bas (ক) i বে) ২ g গে) 299% (ঘ) ১৬৪ পৃঃ ও (ও) ৬৯ পৃ্ারীমানচিত 


অনুসারে দেখাও | 
9. Drawa map of the Indian Union and show in it the following ;— 


(a) Chief Coalfield. (b) Sugar cane producing areas. (c) Two centres of 
Cotton Textile industry. [B. U. Univ. Ent, 19621 
(ভারতের একটি মানচিত্র dfan দেখাও ₹_-(ক) প্রধান কয়লাথনিদমূহ, (এ) ইক্ষু 
উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ, (গ) দুইটি কার্পাসবন-শি্কেন্র |) 
উ-সঃ (ক) ১৪৬ পৃষ্ঠা, (খ) ৭০ পৃষ্ঠা ও (গ) ২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে দেখাও | 
ge map of the Indian ‘Union and show therein :—- 
(a) Gotton-producing areas ; (b) Kandla and Vishakepatnam ; (c) Two public 
sector steel plants ; (a) Two state Capitals. [B. U. Univ. Ent. 1963] 
(ভারতের একটি পুর্পৃষ্টার মানচিত্র afer দেখাও £-(ক) তুলা-উৎপাদক: অঞ্চল ; 
a) steal ও বিশাখাপতনমূ: (1) চইটি সরকারী ইল্পাত-কারখান1; ঘা দুইটি রাজ্যের 


8. Draw & full-pal 


( 


রাজধানী |) 
ga: £(ক)5৭৫ পৃঃ, (2) ২১৫ পৃঃ, (গ)[২৫৪ পৃঃ, ও (ঘ) ২১৫ পৃষ্ঠার মান্দা হইত দেখাও । 


২৭৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


4, Draw a fall page map of India and show therein: (1) Two main 
belts of sugar industry, (2) Four Ports of Western coast, (8) Principal Tea 
and Rubber growing regions, [B. U. Univ. Ent. 1°64} 

(ভারতের একটি পূর্ণপৃষ্ঠা মানচিত্র জীকিয়! তাহাতে mate: (১) দুইটি চিনিশিলকেন্দর ; 
(২) পশ্চিম উপকূলের চারিটি বন্দর ; (৩) প্রধান প্রধান চা ও রবার-উৎপাদক অঞ্ল।) 

GH ২৫৪ পৃঃ, ২১৬ পৃঃ ও ৬৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে দেখাও | 

5. Draw a map of India and show by marking and naming the follow- 
ing: (a) Areas growing sugar-cane, (b) Areas growing cotton, (০) One 


centre of jute manufacture, (d) One centre of sugar manufacture, (e) One 
centre of aluminium manufasture, EC. U. Pre-Univ, 1964] 


(ভারতের একটি মানচিত্র Afan দেখাও £_ (ক) ইক্ষ-উৎপাদক অঞ্চল, (খ) তুলা 
উৎপাদক অঞ্চল, (গ) পাটশিল্পের একটি কেন্দ্র, (ঘ) fofi Paa একটি cw, (ঙ) আ্যালু- 
মিনিয়াম-শিল্পের একটি কেন্দ্র ' ) 

. ŠA: (ক) এবং (খ। এর জন্ত ৭১ পৃষ্ঠার মানচিত্র এবং (a) ও (ঘ)-এর ভজন্ত ২৫৪ পৃষ্ঠায় 
মানচিত্র GBA | (উ) এর জন্য ১৪৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র দেখিয়! রাণীগঞ্জের নিকট 'আসানসোল? 
( আালুমিনিয়াম-শিল্পকেন্দ্ৰ ) fafaa দাও | s 


6. Drawa map of India and name and locate any jive of the following ;— 
(a) Major areas growing tea ; (b) Major areas growing silk ; (c): Two centres 
of leather manufacture; (d) Two centres of automobile industry ; (e) Two 
centres of aluminium manufacture; (f) The railway route from Calcutta to 
Gauhati ; (g) Two important ports ; (h) Two important oil-fields. 


[C. U. Pre-Univ, 1965] 
(ভারতের একটি মানচিত্র আঁকিয়া উহাতে নাম উল্লেখপূর্বক নিয়লিখিত যে-কোন ae 


দেখাও £ (ক) প্রধান প্রধান চাউৎপাদক অঞ্চল ; (৭) প্রধান প্রধান রেখম-উৎপাদক অঞ্চল; 
(৫) চর্দ-ইৎপাদনকারী দুইটি স্থান; (ঘ) দুইটি মোটরগাড়ী-উৎপাদন কেন্দ্র; (e) দুইটি 
আলুমিনিয়াম উৎপাদন কেন্দ্র; (চু) কলিকাতা হইতে গৌহাটি aig রেলপথ; (e) দুইটি 
উল্লেখযোগ্য ama; (5) দুইটি উল্লেখযোগ্য তৈলখনি । ) q 

উন্সত (ক) ৬৪ পৃষ্ঠা, (a) ২১৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে বারাণদী, মুশিদাবাদ, fazaa, 
(H) ২১৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে কানপুর ও কলিকাতা, (ঘ) ২১৫ পৃষ্ঠায় মানচিত্র হইতে বোথাই 
ও টত্তরপাড়া (কলিক্কাতার fred), (e) ২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে আপানসোল ও শ্লেড় 
( কণিকাভার নিকট ), (চ) ১৮৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র, (৪) ২১৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে কলিকাতা ও 
(বোম্বাই, (a) ১৪৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে আ'ঙ্কলেশ্বর ও fessa দেখাও | 


T. Draw a map of India and name and locate any five of the followir g :-— 
(ay, Major areas growing 0896. [C. U. 1971) (b) Ma 
(c) Two centres of Sugar Manufacture, 


(e) Two centres of Jute industry, 
Caloutta with Dethi, 


cf hy dro-clectricity, 


jor areas producing Coal. 
(৫) Two centres of locomotive industry. 


(f) The Railway route connecting 


(g) Hinterland of Bombay or Madras, (h) Two centres 


( (C. U. Pre.Univ. 1966) 
SER একটি মানচিত্র আঁকিয়া উহাতে নাম উল্লেখপূর্বক fafafa যে কোন পাঁটিচ 


প্রশ্নাবলী ২৭৫ 


দেখাও £ (ক) প্রধান প্রধান কফি উংপ'দক অঞ্চল, (খ) প্রধান প্রধান কয়ল! উৎপাদনকারী 
অঞ্চল, (গ) দুইটি চিনি Sonaram, (ঘ) দুইটি মোটরগাড়ী উৎপাদনকেন্দ্র, (e) দুইটি 
পাটশিল্পকেন্দ্, (চ) কলিকাতার সহিত দিল্রীর যোগাযোগকারী রেলপথ, (ছ) বোম্বাই অথবা 
মাদ্রাজের গশ্চাদ্ভূমি, (জ) দুইটি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র। ) 

ea: (ক) «৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে কেরালা ও মাদ্রাজ, (থ) ১৪৬ পৃষ্ঠা, (9) ২৫৪ 
পৃষ্ঠা, (a) ২১৫ পৃষ্ঠা হইতে জামসেদপুর ও চিতরঞ্জন, (ঙ) ৯৬৫ পৃষ্ঠা, (চ) ১৮৮ পৃষ্ঠা, 
(ছ) ২১৩ ও ২১৪ পৃষ্ঠা এবং (জ) ১১২ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে দেখাও | 

8, Drawa map of India and name and locate any five of the following : 
(a) One important jute producing area. (b) One area under eyergreen 
forest. (c) Two centres of cotton manufacture. (d) Two centres of locomotive 


(e) Two centres of automobile industry. (f) The railway route 
(g) Hinterland of the port of Bombay. 


(h) Two centres of aluminium industry. [C. U. Pie-Uniy, 1967] 

(ভারতের একটি মানচিত্র আঁকিয়া উহাতে নাম উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত যে কোন পাঁচটি 
দেখাও ঃ (ক) একটি উল্লেখযোগ্য পাট উৎপাদনকারী অঞ্চল ; (খ) চিরহরিৎ বৃক্ষের একটি অঞ্চল ; 
(গ) কার্পাসবয়ন Praa দুইটি কেন্দ্র; (ঘ) রেল-ইঞ্জিন-শিল্পের দুইটি কেন্দ্র; (e) মোটরগাড়ী 
শিল্পের দুইটি কেন্দ্র; (চ) কলিকাতা ও বোস্বাই-এর যোগাযোগকারী রেলপথ; (ছ) বোম্বাই 


বন্দরের পশ্চাদতুমি ; (0) আযালুমিনিয়াম শিল্পের দুইটি কেন্ত ।) 
Bea: (ক) ৭৯ পৃষ্ঠার মানচিত্র, (খ) ৯* পৃষ্ঠার মানচিত্র, (গ) ২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে 


আমেদাবাদ ও মাদ্রাজ, (3) ২১ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে জামসেদপুর ও চিত্তরঞ্জন, (6) ২১৬ পৃষ্ঠার 
মানচিত্র হইতে বোথ্াই, উত্তরপ'ড়া (কলিকাতার নিকট), (5) ১৮৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে_ 
কলিকাতা হইতে CAT রেলপথ, (B) ২১৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পশ্চাদ্ভূমি, (জ) ২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র 


হইতে আসানসোল ও বেলুড় দেখাও | ) 

9, Draw a map of India and name and locate any five of the following :— 
(a) One important centre of rubber manufacture ; (b) One area under heavy 
rainfall; (c) Two centres of Iron and Steel manufacture ; (৫) One centre of 
copper manufacture i (e) Two centres of Petroleum refining LC. U. 1971] ; 
(f) The railway route from Calcutta to Delhi; (g) Hinterland of the port 


of Madras ; (h), One centre of leather manufacturer 
LC. U. Pre-Univ, 1968] 


industry. 
connecting Calcutta with Bombay. 


তের একটি মানচিত্র আকিয়া উহাতে নাম উল্লেখপূ্বক নিষ্লিখিত যে কোন পাঁচটি 
দেখাও £ (ক) রবার উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র; (থ) অত্যধিক বৃষ্টি সম্পন্ন 
একটি অঞ্চল; (গ) দুইটি লৌহ ও ইন্পাত উৎদাদনবেন্দ ; (V একটি eta উৎপাদন কেন্ত ; 
(ঙ) দুইটি খনিজ তৈল উৎপাদন কেন্দ্ৰ ; (6) কলিকাতা হইতে দিলী রেলপথ; (ছ) মাদ্রাজ 
বন্দরের পশ্চাদ্ভুমি ; (0) একটি Paaa l) 

উ-মঃ কে) «৬ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে কেরালা, তামিলনাড়ু ও মহীশুরের অংশ, এবং 
(a) আনামের চেরাপুঞ্জী, (গ) ২৫৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে ভিলাই ও দুগাপুর. (ঘ) ১৪৬ পৃষ্ঠার 
মানচিত্র হইতে দক্ষিণ বিহারের ঘাটশিলা ও মহুভাওার, (ও) ১৪ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে foray 


(ভার 


২৭৬ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 


ও বিশাথাপতনম্‌, (5) ১৮৮ পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে কলিকাতা-দিন্ী রেলপথ, (€) ২১৫ পৃষ্ঠার 
মানচিত্র হইতে তামিলনাড়ু, মহীশূরের দঃ-পূর্বাংশ, অন্ধে দক্ষিণাংশ, (জ) ২১৫ পৃষ্ঠার মানচিত্র 
হইতে কানপুর দেখাও | 

10. Draw a map of India and show therein any five of the following :— 


(a) One important centre of paper manufacture; (b) One area growing 
coffee; (c) Two centres of international trade: (d) Two centres of 


hydro-electric power generation; (e) Railway route from Hyderabad to 
Howrah ; 'f) One area of petroleum mining ; (g) Calcutta and its hinterland 
(h) One centre of tourist trade, IC. U. Pre.Uniy. 1969 & 1971) 


(ভারতের মানচিত্র অঙ্কন কণ্যি' তাহাতে নিয়ন্থ যে কোন পাঁচটি দেখাও £ (ক) কাগ্জ-শিজের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র । (খ) কফি-চাষের একটি অঞ্চল, (গ) আন্তজাতিক ব্যবসায়ের দুইটি কেন্দ্র, 
(ন) জল বিদ্যং-উংগাদনের দুইটি কেন্দ্র, (ও) হায়দ্রাবাদ হইতে হাওড়া অবধি রেলপথ, (6) খনিজ 
তৈল- উৎপাদনের একটি অঞ্চল, (ছ। কলিকাতা ও তাহার গশ্চাদ্তুমি, ।জ' পর্যটন বাবসায়ের 
একট caa l) 

উ-সঃ (ক) ২৫ পৃষ্ঠা কলিকাতা, (a) ৬৫ পৃষ্ঠা, (a) ১১২ পৃষ্ঠা, (a) ১৮৮ Ab (ঙ) ১৪৬ পৃষ্টা 
(5) ২০০ পৃষ্ঠা ও (2) ২১৫ পৃষ্ঠার (শ্রীনগর ) মানচিত্র হইতে দেখাও | 

141. Draw an outline map of the Indian Union and mark the following on 
it: (a) Two principal Tea-growing areas. (b) Two principal Petroleum 
producing areas. (c) Onlcutta-Madras Railway line with.two intermediate 

_ railway stations. (d) Jamshedpur, Vishakhapatnam and Ahmedabad. (e) The 
river Ganges with two tribatsries, [C. U. Pre Univ, 1970; 1971] 
N. B, U. Pre.Univ. 1968.] 

(ভারতের একটি পূর্ণপৃষ্ঠা মানচিত্র অঙ্কন করিয়া উহাতে নিয়লিখিত বিষয়সমূহ ও অবস্থান 
দেখাও £ (ক) দুইটি প্রধান চা উৎপাদনকারী অঞ্চল ; (a) দুইটি প্রধান খনিজ তৈল উৎপাদনকারী 
অঞ্চল; (গ) দুইটি azi রেলষ্টেশনসমূহ কলিকাতাঁ-সাদ্ররজ রেলপথ; (ঘ) জামসেদপুর, 
বিশাথাপতনমূ এবং আগেদাবাদ ; (ঙ) গঙ্গানদী ও তাহার দুইটি শাখানদী । ) 

Sa: (ক) ৬৫ পৃষ্টা, (4) ১৪৬ পৃষ্ঠা, (গ) ১৮৮ পৃষ্ঠা, (3) ২১৭ পৃষ্ঠা ও (e) ১২০ পৃষ্ঠার 
ম'নচিত্র হইতে wate! 

19, Diaw 2 full-page outline mapof the Indian Union and mark the 
following on it: (a) The ares served by D V.O, (b) Railway line between 
Oalcutta and Bombay via Nagpur. (c) Areas having the least rainfall in 
the ‘countrys (d) Delhi, (e) Kandla. 15, U. Pre-Un v. 1972} 

[ ভারতের একটি পূর্ণপুষ্ঠা মানচিত্র aga করিয়! উহাতে নিম্নলিখিত faiga অবস্থান 
নিদেশ কর: (ক) ডি. fe. সি. সেবিত অঞ্চল।  (থ) নাগপুর হইয়। কলিকাতা-বোস্বাই 
রেলপথ । (গ) এদেশের সর্বাপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত-অঞ্চল। (ঘ) দিল্লী । (e) কাগুলা। 

Bas (ক) ১২০ পৃষ্ঠা, (৭) ১৮৮ পৃষ্ঠা. (গ) ৩৮-৩৪ পৃষ্ঠা, (ঘ) ২১৫ পৃষ্ঠা ও (e) ২১৫ 
পৃষ্ঠার মানচিত্র হইতে দেখাও | 


Sere c 21> 
OTIC জ্ঞাতব্য ব্যয় 


(Hints to the Examinees) 


অর্থনৈতিক ভূগোল শান্ত বুঝিয়া পড়িতে পারিলে ইহা একটি অত্যন্ত 
কৌতুহলোদ্বীপক বিষয়। কিন্ত অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়, এই শাস্ত্রে সমাক্‌ 
জ্ঞান থাকা সত্বেও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার অভাবে ছাত্রগণ পরীক্ষায় অধিক নম্বর 
পাইতে ব্যর্থ হয়। : 

অর্থ নৈতিক ভূগোল a সুদীৰ্ঘ কালের অধ্যাপনা অভিজ্ঞতা হইতে 
পরীক্ষার্থিগণের জন্য নিয়ে কয়েকটি ব্যবহারিক উপদেশ দেওয়া হইল। 
পরীক্ষার্থিগণ এই উপদেশ অনুসারে কাজ করিলে পরীক্ষায় অধিক নম্বর পাইতে 
সক্ষম হইবে। 

প্রথমতঃ, ভূগোল পরীক্ষায় মানচিত্রের সাহাব্যে উত্তর করিতে 
অধিক নম্বর পাওয়া সহজসাধ্য হয়। ইহাতে পরীক্ষক 
ছাত্রের প্রশ্নোক্ত বিষয় সম্পর্কে সম্যক্‌ জ্ঞান আছে। 
নিখুত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। সীমারেখা (Outline) মোটামুটি ঠিক 
হইলেই চলিবে এবং প্রশ্নোক্ত বিষয়গুলি মানচিত্রে রঙ্গীন পেন্সিলের সাহাযো 
দেখাইয়া দিতে হইবে। Sketch Map অঙ্কন করা মোটেই কঠিন নহে? 
১০/১২ দিনের অভ্যাসেই অনায়াসে এইজাতীয় মানচিত্র অঙ্কন করা Sar 
ছাত্রগণ শুধুমাত্র ভারত এবং পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্ধনের অভ্যাস করিবে | 
এই দুইটি মানচিত্র-ই উত্তরপত্রের জন্য প্রয়োজন ay | যেমন, ভারতের ইন্পাঁত 
শিল্পের অবস্থান সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, প্রথমে ভারতের 
সীমারেখাযুক্ত একটি মানচিত্র (Outline Map) অঙ্কন করিয়া উহাতে বিভিন্ন 
ইম্পাত-কারথানা, কয়লাখনি ও লৌহথনির অবস্থান দেখাইতে হইবে এবং 
তারপর প্রশ্নটির উত্তর লিখিতে হইবে | 

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিটি উত্তরের বিষয়বন্তগুলি (Points) প্রথমে ঠিক করিয়া 
লইয়া তারপর প্রতিটি Point অনগারে উত্তর লিখিতে হইবে | oe 
অবশ্যই প্রতিটি Point- জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্যারাগ্রাফ করিতে হুইবে এবং 


পারিলে 
বুঝিতে পারেন যে, 
অবশ্য yey মানচিত্র 


২৭৮ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল 
প্রতি প্যারাগ্রাফে সংশ্লিষ্ট ০০৪-টির নীচে ভালভাবে দাগ কাটিয়া 
(Underline) দিতে হইবে। ইহাতে পরীক্ষকগণের পক্ষে উত্তরের খাতায় 
সুবিচার করা সহজসাধ্য হয়। 
তৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক ভুগে।লশাস্ত্ের বিষয়বস্ত BE পরিবর্তিত হইতেছে ; 
কারণ, পৃথিবী পরিবর্তনশীল । যেমন, ১৯৬৬ সালে মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীতে 
কয়লা-উৎপাদনে প্রথম স্থান অধিকার করিত। কিন্ত একথ| বর্তমানে অপত্য। 
বর্তমানে রাশিয়া কয়লা-উত্পাদনে প্রথম স্থান অধিকার করে। এইজন্য 
অর্থ নৈতিক ভূগোল বই পড়িবার সময় সর্বদা সর্বশেষ সংস্করণের ( Latest 
edicion) বই পড়িতে হইবে 
বিভিন্ন উৎপাদন পরিসংখ্যান ( Statisties ) মনে রাখা সম্ভব না হইলে, 
উত্তরপত্রে কোন্‌ দেশ কোন ভ্রবোর উৎপাদনে কোন্‌ স্থান অধিকার করে 
তাহা লিখিলেই হইবে । যেমন, কয়লা উৎপাদন সম্পর্কে উত্তরপত্রে লিখিতে 
হইবে_কিয়লা উৎপাদনে রাশিয়া প্রথম, ম!কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয়, চীন তৃতীয়, 
বৃটেন চতুর্থ স্থান অধিকার করে' - '--এইভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। 
চতুর্থতঃ, পরীক্ষার উত্তরপত্রে হস্তাক্ষর JAA হওয়া একান্ত প্রয়োজন | 
অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছ্নভাবে উত্তর লেখা প্রয়োজন | 
এই সকল উপদেশ অনুসারে উত্তর করিলে পরীক্ষার্থিগণ অবশ্যই অধিক 
নম্বর পাইবে। 


শা সা ETS 


9. 


পর্রিশিষ্ট গে) 


SYLLABUS OF COMMERCIAL GEOGRAPHY 


for 
Pre-University/Univeisity Entrance Course 


Man and his Environment 


Principal physical factors of Enyironment—Geographical 
location, Mountains, Plains, Coast-line, Climate, 
Soil, Vegetation etc. 

Adaptation of man to his environment—effects of environ- 
ment on the economic life of man. 

Examples from Indian conditions. 


Principal resources of the world and their utilisation (to be 


(a: 


(b) 
(9) 


studied with. special reference to Indian conditions). 
Agriculture—Conditions of growth and distribution— 
Rice, Wheat, Jute, Cotton, Sugar-cane are Beet, Rubber, 
Toa and Cofee. ' 

Fishing—physical cbaracteristic of the fishing-grounds— 
principal fishing-grouods, 

Minorals and Power-resources— 

Coal, Petroleum, Hydro electricity, Iron, Copper and 
Aluminium—their uses and distribution. 

Multipurpose River Projects of India. 


Transport, Trade Routes and Trade Centres— 


(a) 
(b) 


(c) 


Trans-Continental Railways. 

Trade centres—Ports and Harbours—their functions, 
relation with hinterland; required conditions for 
development. 

Cities and Towns—Conditions favouring growth of trade 
centre, Indian Ports, Cities and Towns, 


4, Forest and forest products-— Lumber Industry. 


৮) 


Manufacturing Industries— 


Sources of raw materials, power-resources, climate, 
transport, Labour and Markets—Iron and Steel, Cotton 
Textile, Sugar and Jute. 

(to be studied with special reference to India) 


পন্রিশিষ্ট ৫১ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের এমাবলী 
CALCUTTA UNIVERSITY 


Pre-University Examination, 1971 
COMMEROIAL GEOGRAPHY 


Full Marks—100 
Answer ANY BIX questions 


The questions are of equal value 


Candidates are required to give their answers in their 
own words as far as practicable 


1. How do rivers exercise their influence on the economic 
activities of man ? Illustrate your answer with suitable examples 
from India as far as practicable. 


2. Discuss the geographical conditions favourable for the 
cultivation of wheat. Name the principal wheat growing areas 
of India. 


3. Name the areas of the world producing large. quantities of 


p.antation rubber and state the geographical conditions suitable 
for their cultivation. 


4. State the principal uses of mineral 
important oil producing areas of the world, 
“5. Describe the geographical conditions favourable for the 


Seneration of water power and narrate the advantages of such 
Power over coal. 


oil and name the 


6. What do you understand by a multipurpose river valley 
project ? Describe one such major project of India, 
7. 


a Describe the factors favourable for 
9১1০6 of trade centres. Illustrate y 
*<arnples as far as practicable. 


the growth and 
Our answer with Indian 


0534 Name any one important trans-continental railway. 

SOUS i it r 

rail. its importance with referenco to the areas served by the 
9. Qiy 


এ e an ac i 3 
steel indust count of any two important centres of iron and 


ese E of India, stating the reasons of the location of 


c. U. 1971] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী : ২৮১ 


10. Write notes on any three of the following : 
(a) A large quantity of Soft wood may be obtained from 
the Himalayan region. 
(b) North-eastern parts of India supply the largest 
quantity of tea in India. 
- (0) There is scope for developing sea fishing along the 
coasts of India. 
(৭) Density of population is very low in the hilly and 
desert areas of India. 
(e) The port of Madras suffers from some geographical 
disadvantages. 
11. Give reasons for the importance of any three of, the 
following : 
(a) Vishakhapatanam, (b) Ahmedabad, (c) Chandigarh, 
(d) Nagpur, (e) Delhi, (f) Asansol. 
12. Draw a full-page outline map of the Indian Union and 
mark the following on it : 
(a) ‘Two oil refining centres. 
(b) Important coffee growing area. 
(c) Port of Calcutta and its hinterland. 
(d) The river Ganges with two tributaries. 


টি Answer ANY SIX Questions 
31 নদী কি ভাবে ara অর্থ নৈতিক কাধকলাপেন উপর প্রভাব বিস্তার 
করে? যথাসম্ভব ভারতীয় উদাহরণ উল্লেখ করিয়া উত্তর দাও | 

২। গাম চাষের উপযোগী ভৌগোলক অবস্থা আলোচনা কর। ভারতের 
প্রধান গম-উৎপাদক অঞ্চলগুলর নাম লিখ | 

৩। পৃথিবীর প্রধান আবাদী রবার-উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লিখ এবং 
তাহাদের চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা কর। 

৪ | খনিজ তৈলের প্রধান ব্যবহার বর্ণনা কর এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান 
খনিজ তৈল-উৎপাদক অঞচলগুলির নাম লিখ | 27 

৫ জলজ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের উপযোগী জা ৪501 কর 

বং কয়লার তুলনায় এই শক্তির স্থবিধা আলোচনা £ 13) 

aK qad নদী উপত্যকা পরিকল্পনা দ্বার! কি? K 

বৃহৎ পরিকল্পনার বর্ণনা দাও। ভি 


১৪ 


Ll 


২৮২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল [ c. v. 1970 
৭ ব্যৰদায় কেন্দ্রের RÈ ও উন্নতির জন্য সুবিধাজনক বিষয়সমূহ আলোচনা 
কর। যথাসম্ভব ভারতীয় উদাহরণ উল্লেখ করিয়া উত্তর দাও | 
vl একটি প্রধান আন্তৰ্মহাদেশীয় রেলপথের নাম লিখ । ইহা যে সকল 
অঞ্চলের উপর দিয়া বিস্তৃত হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্কে ইহার গুরুত্ব আলোচনা 
কর। 


Pl ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দুইটি প্রধান কেন্দ্রের বিবরণ দাও ও 
ইহাদের অবস্থানের কারণসমূহ উল্লেখ কর | 
*। নিম্নলিখিত যে-কোনও তিনটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখ £ 
(ক) হিমালয় অঞ্চল হইতে প্রচুর কোমল কাঠ পাওয়া সম্ভবপর | 


(থ) ভারতের উত্তর-পূর্বাংশ হইতে এদেশের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক চা 
পাওয়া যায়। 


(গে) ভারতের উপকূল অঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ ধরিবার কষোগ আছে। 
(3) ভারতের পার্বত্য ও মরু অঞ্চলে লোকবসতির ঘনত্ব খুব FI I 
(O মাদ্রাজ বন্দরের কতকগুলি ভৌগোলিক ay er আছে। 
GS) PARS যেকোনও তিনটির গুরুত্বের কারণ উল্লেখ wa: 


(ক) বিশাখাপতনম্‌, (খ) আহসদাবাদ, (গ) চণ্তীগড়, (ঘ) নাগপুর, 
(ঙ) দিল্লী, () আসানসোল। 


১২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একখানা 
নিয়লিখিতগুলির অবস্থান নির্দেশ কর : 
(ক) দুইটি তৈল শোধনাগার 
(খ) প্রধান কফি-উৎপাদক অঞ্চল | 
(গ) কলিকাতা বন্দর ও তাহার পশ্চাত্ভূমি। 
(ঘ) গঙ্গা নদী ও তাহার দুইটি উপনদী । 


KPRI মানচিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে 


Pre-University Examination, 1970 
Answer ANY SIX Questions 


„l How does climate exercise its influence on the economic 
activities of man? Tilustrate your answer with examples fro; 
India as far as possible. $ a 


2. Discuss the -geographical iti 
2, 4 phical conditions ৪ itabl 2 
cultivation Nar rinci growing dross ce 
Me of cotton. Name the Principal cotton Srowing areas of 


©, u. 1970] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী ২৮৩ 


3. Describe the conditions of sugarcane cultivation and the 
areas in India where it is largely grown. f 

4. Discuss the principal physical characteristics i 

of exte: 
fishing grounds. Describe one such area. RUS 


5. Discuss the uses of iron ore and name some ofits im- 
portant varieties. Where in the world isit obtained in large 
quantity ? 


6. Describe the coniferous forest. regions of the world and 
discuss, in this connection, the principal resources of these forests 


and their important uses. 


7. Describe the principal region of jute manufacturing 
industry in India and the conditions that have helped the 


development of the industry in the region. 
8, Discuss the conditions suitable for the development of 
ports. Ilustrate your answer with Indian examples. 
Write short notes to explain any three of the following ; 
(a) Only Bihar and West Bengal can supply large quan- 


tities of coal in India. 
(b) For supply of sugar India has to depend on sugarcane 


9. 


. -and not on beet. 7 
(c) North America has many trans-continental railway 


Jines. 
(a) The Gang 
than the Deccan. 
(e) Kerala-is t 
0. Give reasons for the importanc 


etie basin has many more cities and towns 


he most thickly populated state of India. 
1 e of any three of the 
following? | 
(a) Jamshedpur, (b) Kanpur, (০) Kandla, (d) Cochin, 
(e) Digboi, (f) Bangalore. 
41. Draw an outline map of the Indian Union and mark 


the following on it: 
(a) Two principal tea producing areas. 
(b) Two principal petroleum producing areas. ¢ 
(©) Calcutta-Madras railway line with two intermediate 


railway stations. 
(a) Jamshedpur, Vishakapatana 
19. What are the reasons for the economic importance of 
‘Aluminium ? What are the xegions of the world where 
‘Aluminium ore is largely produced ? 


m and Ahmedabad. 


২৮৪ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল [c. v. 1970 
অনুবাদ £ 
Answer ANY SIX questions 
৯। জলবায়ু কি ভাবে মানুষের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব 


বিস্তার করে ? যথাসম্ভব ভারতীয় উদাহরণ উল্লেখ করিয়া উত্তর দাও | 


৬৭ কার্পাস চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা আলোচনা Sa | ভারতের 
প্রধান কার্পাস-উত্পাদক অঞ্চলগুলির নাম লিখ । 
৩। আখ চাষের উপযোগী অবস্থাগুলি বর্ণনা কর এবং 
অংশে তাহা অধিক জন্মে লিখ | 


১০৪1 বিস্তীৰ্ণ মৎস্তাঞ্চলসমূহের প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্টসমূহ আলোচনা কর ॥ 


ভারতের কোন্‌ কোন্‌ 


এরূপ একটি অঞ্চলের বর্ণনা দাও | 


৫। লৌহ আকরিকের ব্যবহার আলোচনা কর এবং কয়েক প্রকার 
Ss আকরিকের নাম লিখ। : পৃথিবীর কোথায় কোথায় অধিক লৌহ 
আকরিক পাওয়া যায় ? l 

ol পৃথিবীর সরলবগাঁয় বৃক্ষের অবণ্যাঞ্চল বর্ণনা কর এবং এই প্রসঙ্গে 
তথাকার প্রধান বনজ সম্পদ ও তাহাদের প্রধান ব্যবহার উল্লেখ কর | 

৭1 ভারতে পাটশিল্পের প্রধান অঞ্চল বর্ণনা কর এবং তথায় এই শিল্পের 

পক্ষে সহায়ক বিষয়সমূহ আলোচনা কর | 

৮। বন্দর গড়িয়া উঠিবার উপযোগী কারণসমূহ বর্ণনা কর। এ প্রসঙ্গে 
ভারতীয় উদাহরণ উল্লেখ কর | 
OT নিষ্ললিখিত যে কোন তিনটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা লিখ: 

(ক) ভারতের মধ্যে কেবল বিহার - ও পাশ্চমবঙ্গ . অধিক কয়লা 
AIAN করিতে পারে। 


G) চিনি উৎপাদনের জন্য ভারত আখের উপর নির্ভরশীল, abe 
উপর নহে। 


(G) উত্তর আমেরিকাতে অনেক আন্তর্জাতিক রেলপথ আছে। 


(ধ) দাক্ষিণাত্যের তুলনায় গাঙ্গেয় অববাহিকাতে অনেক পর 
উনার আছে। তু বেশী শহর! 


(ঙ) কেরালা ভারতের সর্বাপেক্ষা ঘন বসতিযুক্ত রাজ্য | 
“Se নিয়লিখিত যে কোন তিনটির গুরুত্বের কারণ উল্লেখ কর £ 
© Sa জামসেদপুত্ Oe কালপুর, গে) sma, (ঘ) কোচিন, 


() 


<. u. 1969] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী ২৮৫ 
NS) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একখান! মানচিত্র অন্ধ করিয়া তাহাতে 


নিম্নলিখিতগুলির অবস্থান নির্দেশ কর £ 

(ক) দুইটি প্রধান চা-্উৎপাদক অঞ্চল | 

(খ) দুইটি প্রধান খনিজ তৈল উৎপাদক অঞ্চল | 

(গ) দুইটি agti রেলস্টেশন সহ কলিকাতা-মাদ্রাজ রেলপথ | 

(ঘ) জামসেদপুর, বিশাখাপতনম্‌ এবং আহ মদাবাদ | i 

xi অ্যালুমিনিয়ামের অর্থনৈতিক মূল্যের কারণ কি? পৃথিবীর কোন্‌ 
কোন্‌ অঞ্চলে অধিক আযালুমিনিয়ামের আকর উত্তোলিত হয়? 
Pre-University Examination, 1969 
Answer ANY SIX Questions 


WA Lion do mountains influence economic activities of man ? 
Tilustrate your answer with examples from India as far as 


possible. 
(পর্বত কি ভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কাৰ্যকলাপ প্রভাবিত করে যথাসম্ভব 


ভারতীয় উদাহরণ সহযোগে তাহা বর্ণনা কর ৷ ) 
9. Discuss the geographical conditions favouring the cultiva- 
এটি What are the main producing areas of rice in India ? 


(ধান-চাষের উপযোগী ভৌগোলিক পরিবেশের আলোচনা কর। ভারতে 


প্রধানত কোথায় কোথায় ধান-চাষ হয়? ) 
3, Mention the regions which have specialised in the culti- 
vation of Tea in India. Explain the geographical reasons for 


such specialisation. 


(ভারতের কোন্‌ কোন্‌ ' অঞ্চল চা-চাষে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে তাহা 
উল্লেখ কর। ইহার ভৌগোলিক কারণও বিশ্লেষণ কর ।) 


4, What are the uses of coal ? Give a detailed account of à 
the distribution of coal producing areas in India. 
(কয়লা কি কি ব্যবহারে লাগে? ভারতে কয়লা-উৎপাদক অঞ্চলগুলির 


অবস্থান সবিস্তারে বর্ণনা কর।) 


5, Discuss the importane 
How is the iron-ore distributed in India ? 


(আধুনিক শিল্পে লৌহের sra বিশ্ব? কর। ভারতের কোথায় কোথায় 
আকরিক লৌহ পাওয়া যায় ? ) 


e of iron in modern industries. 


২৮৬ আধুনিক অর্থনৈতিক-ভূগোল [c. v. 1969 


6. Select any one of the transcontinental railways and 
discuss the commercial importance of the areas served by it. 


(যে কোন একটি আস্তর্মহাদেশীয় রেলপথ নির্বাচন কর ও যে যে অঞ্চল দিয়া, 
ইহা গিয়াছে সেই অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ) 
N. State the salient features of the Mayurakshi Project. 
মিয়ুরাক্ষী পরিকল্পনার বিশিষ্ট দিকগুলি উল্লেখ কর।) 


৯২০৪৫ Discuss the factors responsible for the growth of cities: 
illustrating your answer with Indian examples as far as Possible. 


(যথাসম্ভব ভারত হইতে উদাহরণ লইয়া নগর (city) কি কি কারণে 
গড়িয়া উঠে, তাহার আলোচনা কর। ) 


9. Give a geographical account of the cotton textile industry 
of India under the following heads : 


(a) source of raw material 5 (b) power supply ; (c) transport 5 
(a) market, 


(free শিরোনামা অবলম্বনে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্বন্ধে একটি, 
ভৌগোলিক বিবরণ দাও : 


(ক) কাঁচামালের সংস্থান; (খ) শাক্ত সরবরাহ) (গ) পরিবহণ ১ 
(3) বাজার। 


NAO. Give reasons for the importance of any three of the 
following, :-— 


(a) Rourkela ; (b) Bhopal ; (c) Bangalore; (a Vi E 
patnam ; (e) Varanashi ; (5) Srinagar, (9) Vishakha 
(নিম্নলিখিত যে-কোন তিনটির গুরুত্বের কারণ দর্শাও : 


(ক) রাউরকেলা ; (খ) Sata; (গ) বাঙ্গালোর ; (ঘ) বিশাখা- 
পতনমূ ; (ও) বারাণসী) (9) শ্রীনগর |) 
রা Write short notes explaining any thre 
(a) Bhakra generates hydro-electricity, 
(b) Rajasthan is sparsely populated. 
(c) Copper industry is located at Ghatsila. 
(da) Cultivation of Jute is confined to riyey valleys, 


e) Industri r i E ; 
Vail ustries are heavily concentrated in the Damodar 


( নিম্নলিখিত যে-কোন তিনটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দাও : 
(ক) ভাকরাতে জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় | 


I 
e of the following .. 


c- u. 1968] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নীবলী ২৮৭ 


(খ) রাজস্থান বিরল-বসতি অঞ্চল। 
(গ) ঘাটশীলাতে তাত্র-শিল্প কেন্দ অবস্থিত। 
(ঘ) পাট-চাষ নদীর অববাহিকাতেই সীমাবদ্ধ। 


(ঙ) দামোদরের উপত্যকাতে শিল্প ঘন-সঙ্গিবিষ্ট।) 


৯০০1, Draw a map of India and show therein any five of the 


following : 
(a) One important cent 
(b) One area growing coffee: 
(c) Two centres of international trade. 
(da) One centre of hydro-electric power generation. 
(e) Railway route from Hyderabad to Howrah. 
(£) One area of petroleum mining. | 
(g) Calcutta and its hinterland. 
(h) One centre of turist trade. 
( ভারতে মানচিত্র অঙ্কন করিয়া তাহাতে faz যে-কোন পীচটি দেখাও £ 


(ক) কাগজ শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ FH | 

(খ) কফি চাষের একটি অঞ্চল। 

(গ) আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ের দুইটি cre | 

(ঘ) জল-বিছ্যুৎ উৎপাদনের একটি কেন্দ্র | 

(ঙ) হায়দারাবাদ হইতে হাওড়া অবধি রেলপথ | 
(চ) খনিজ তৈল উৎপাদনের একটি অঞ্চল | 
(ছ) কলিকাতা ও তাহার পশ্চাদ্‌ভুমি | 

(জ) পর্যটন-ব্যবসায়ের একটি কেন্দ্র | ) 


re of paper manufacture. 


Pre-University Examination, 1968 


Answer ANY SIX questions 


Nae i i i i 
< How do rivers influence economic activities of man ? 
your examples from India as far as practicable 


Discuss selecting 
2. Mention the uses of petroleum and name the places in 


India where it is mined. 

3. What are the geographica 
cultivation of wheat? What’ are 
wheat in India iy 


4y What are the uses to W: 
countries of the world produce the me 


] factors favourable for the 
the main producing areas of 


hich Aluminium is put ? Which 
tal on a large scale ? 


27 আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [c. v. 1967 


V: Describe the geographical conditions favouring the 
cultivation of Sugar-cane. What are the uses to which sugar- 
Cane is put in India ? 


6. Give a short account of the world distribution of forests 
with special reference to India. 


NM. Write a short account of Damodar Valley Project. 
8. Discuss the factors responsible for the growth of ports, 
Give examples from India as far as Possible, 
LAI, Give reasons for the importance of any three of the 
following ; Durgapur, Delhi, _ Kandla; Kanpur, Allahabad 
Aligarh, 

10. Mention the re; 
is concentrated. Explain 
of these regions, 


AT. Write notes explaining any three of the 
(a) Ganga Valley is densely populated, 
Assam Hills receive heayy rainfall, 
©) Kashmir is industrially undeveloped, 
(a) Tea is grow in Darjeeling Himalayas, 
e) Maharastra 
aloe Diaw a ma 
the following : 


gions in India Where jute manufacture 
the reason for concentration in any one ~ 


following : 


(a) One important centre of rubber manufacture, 

One area under heavy rainfall, 
c) Two centres of iron and steel manufacture, 
d) One centre of copper manufacture, 
e) Two centres of petroleum refining, 
(£) The railway route from Calcutta to Delhi. 
(g) Hinterland of the port of Madras, 

One centre of leather manufacture, 

P 


Pre-University Examination, 1967 
Answer ANY SIX Questions 


০ ? ৯. 2 a 
Nex Discuss the influence of either Mountains or plains on 
economic activities of man. Illustrate your answer with exam- 


ples from India. 


2. Mention the uses of coal and name the places in India 
where coal 19 mined. 


- What geographical factor: 
the cultivation 


S are considered favourable for 
is cultivated ? 


of rice? What are the areas of India where rice 


=c. U. 1966] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী ২৮৮ 


4. What are the uses to which i i 

তর copper 

‘world distribution of copper. . Doer de rut at Gae S 
2 wie Why are the principal fishing grounds of the world found 
in temperate regions? Give the geographical distribution of 


the main fishing grounds in the world. 
condition favouring the cultiva- 


_ 6. Describe the geographical 
tion of cotton in India. Why does India import cotton in spite 
«f home production ? 

\ T. Write a short account of the Bhakra-Nangal Project and 


the benefits derived from it. - 
N 8 Discuss the factors responsible for the growth of cities 
cand towns. Give examples from India as far as possible. , 


7>~_9 Give reasons for the importance of any three of the 


. 


following : 
Trivandram, Chandigarh, Bhopal, Barauni, Bangalore 
sand Nagpur. 
centres in India in which Iron 


10. Mention the important: ; N 
d. Explain the location of any 


‘and Steel Industries are located. 
wo of them. ? 


LL, Write short no 

(a) Kerala is densel 

(b) The climate of R 

(c) Assam is industrially ne foothills 
i in the 31181) bl 

(Coe iE BERA hae well-developed paper industry. 


(e) Madhya Pradesh 
nd name and locate any five of 


“2. Draw a map of India 4 
she following : 
(a) One important jute producing aran 
(b) One area under evergreen forest. 
manufacture. 


; (c) Two centres of 290 See 
motiv - 
(a) Two centres of loco ting Calcutta ভার 


The railway rou 
inte f the port OF © 
3 EO ste of aluminium industry. 


tes explaining ny three of the following : 


y populated. ' 
ajputana 18 arid. 
undeveloped. 


` 


(g) Two cen 
Examination, 1966 


Ppre-University 
SIX Questions 


Answer ANY 
wer rivers or cost lines on 


a 5. 
NIC Discuss the influenci of eith : A 
‘economic activities of man. Jilustrate your answer with examples 


from India. 


২৯০ 5 আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [cs U. 1966 


2. What are the uses of Petroleum? Mention the regions 


in India where it is produced, Where are refineries located= in 
the country ? ‘ 


3. Describe the favourable conditions for the cultivation-of 
wheat. Where in India are such conditions fulfilled ? Mention, 


giving reasons, the countries which supply wheat to India when 
required. 


pas Mention the uses to which iron is put. Give the world. 
distribution of the important iron mining regions. Name at least 
two countries to which iron are from India is exported. 


5. Give the characteristics of the Equatorial forests and 


EAN important products. 


- Describe the geographical conditions favouring the culti-- 


vation of Jute in India and importance of Jute in India’s trade 
and manufacture, 


Wk Write a short account of the Damodar Valley Project: 
and the benefits derived from it. 


8. Select any one of the transcontinental railways of the 
world and describe its importance. 


৬৪: Give reasons for the importance of any three of the 
following 2 | 
Rourkella ; Srinagar; Kandla; Chittaranjan ; Digboi. 


10. Mention the important centres in India where cotton. 
mills are located. How do you explain such locations ? 


Nt Write short notes explaining any three of the following : 


(a) Beet is a product of the temperate belt whereas 
Sugarcane is not. 


(b) Manufacture of Aluminium is confined to centres of . 


hydro-electricity. 


(e) Orissa grows more rice Whereas’ Gujrat produces 
cotton: 


(৭) Kanpur has a greater concentration of leather mills- 
compared to Bombay, 
(e) India exports tea whereas Newzealand exports wool. 


(f) India imports rice despite her large production at 
home, 


(e) Ceylon is a competitor of India in respect of tea 
exports. £ 


c. u. 1965] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী ২৯১ 


\42, Draw a map of India and name and locate any five 
of the following : 
(a) Major areas growing coffee. 
(b) Major areas producing coal. 
(c) Two centres of sugar manufacture. 
(a) Two centres of locomotive industry. 
(e) Two centres of jute industry. 
(£) The railway route connecting Calcutta with Delhi. 
(g) Hinterland of Bombay or Madras. 
(b) Two centres of hydro-electricity. 


a 


Pre-University Examination, 1965 
Answer ANY SIX Questions 


| 1. Discuss with referece to any region of India the influence 
| of the environment on economic activities of man. / 

2. Enumerate the geographical conditions favourable for the 
development of hydro-electricity. Where in India are such 
conditions fulfilled ? How is the power utilised ? 

x3. Describe the favourable conditions for the cultivation 

of cotton. Mention the more important regions of the world 
where cotton is grown on an extensive scale. Name three 
countries which export cotton and three countries which 
import it. ` 

4.. What are the uses of coal? Give the world distribution 
of coal, mentioning in detail the major coal-producing areas of 
India. 

5. Give an account of the principal fishing grounds of the 
world. Why is fishing more common in the temperate regions 
compared to the tropics ? 

6. Describe, giving reasons, the rice-producing areas of 

ja. Suggest measures for improving the yield of rice in the 

` Tng TY. 

Give an account of any major multipurpose river valley 
project in India and state the benefits expected to be derived from 
the project. 

8. What are the conditions favourable for the develop- 
ment of ports and harbours? Give examples to illustrate your 
answer. _ j 

N\ 9% Give reasons for the development of any three of the 
following :— 

Jamshedpur, Mogolsarai, Sindri, Chittaranjan, Barauni. 


R3 আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [c. v. 1964 


10. Give the geographical reasons for the concentration of 
the Jute manufacturing establishments in India. 


WII. Draw a map of India and name and locate any five of 
athe following :-— 


(a) Maior areas growing tea ; 

(b) Major areas growing silk ; 

(e) Two centres of leather manufacture ; 

(d) Two centres of automobile industry ; 

(e) Two centres of aluminium manufacture ; 

(0 The railway route from Calcutta to Gauhati ; 

(g) Two important ports ; 

(h) Two important oil fields. 
œ 42. Write short notes explaining any -three of the 
following :— 


(a) Rubber is an Equatorial product ; 


(b) Deserts have a fewer trade routes compared to the 
plains ; 


(c) Kerala grows more rice whereas the Punjab produces 
more wheat ; 


(a) Calcutta and its neighbourhood has many Jute mills 
whereas Bombay has none ; 


(e) India exports Iron ore whereas Britain exports 
steel ; / 

(f) India exports sugar though her 
has to be rationed ; 


(g) Pakistan is a competitor of India in respect of Jute 
textiles, 


domestic consumption 


Pre-University Examination, 1964 


Answer ANY SIX Questi 
২১ 5 Questions 


1. Discuss the role of environment in determining economic 
‘activities of man in the Himalaya mountains, 


1 or the Ganga 
plains, di 
2. Describe the comparative advantages and disadvantages 
-of the principal power resources. Give the world distribution 
-of petroleum. 
3. Give the 


5১8 geographical conditions the 
cultivation of wheat. Name three im 72 


DOr f hich 
export wheat and three countries which COE EE x 
4. What are the uses of copper ? 3 
X ? 7 Let Alls per 
mined and the metal manufactured ? Bee বহি Toaig চন 
Copper to meet her requirements ? টিসি 


৬ 


— 


C. U. 1964] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী ২৯৩ 


5 Deseribs? the geographical conditions favourable to the- 
cultivation of Jute. Mention the regions in India where Jute 


is grown. 

6. Give an account of the chief types of forests of the World 
and their principal products. 
~T. Describe the Damodar Valley Project and discuss what 
benefit haye come out of this project. 

8. Give an account of the Trans-Siberian or the Canadian. 
Pacific Railway and discuss how far the railway contributed: 
to the economie development of the country through which it 
passes, 

— 9 Give reasons for the development of any three of the 
following ports in India and mention the chief-items of export 
and import. 

Bombay, Calcutta, Madras, Vishakhapatanam, Kandla. 


10. Select any two of the Iron and Steel manufacturing 
centres of India (not more than one centre from any State) 
and discuss the sources of raw material, transport, labour and 
market conditions of each. 

Ze 

77 Draw a map of India and show by marking and naming. 

the ollowing :— : A 

(a) Areas growing sugar-cane. 

(b) Areas growing cotton. 

(c) One centre of Jute manufacture. 

(a) One centre of Sugar manufacture. 

(০) One centre of Aluminium manufacture. 
Nae. Write short notes to explain any three of the- 
following :—. 
y (a) North Sea is an important region of fishing 
industry. 

(b) Scandanavian countries depend mainl রি 
electricity. yaon (hydro: 


(c) Kashmir thrives greatly on tourist trade. 


(a) India being an agricultural country i r " 
quantity of foodstuff. 3 easier ee 


(e) India is setting up refineries th } 
little petroleum. a ee RES ৮70 


(f) Bangalore is an important industrial centre. 


২৯৪ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [c. v. 1963 


4 Pre-University Examination, 1963 
Answer ANY SIX Questions 


1. Explain, with special reference to India, how the 
‘economic development of a country 15 greatly dependent on 


the physical factors of environment. f 
ond the physical characteristics of the principal fishing 
grounds of the world. Name at least three of such fishing 
grounds. 

3. What are the conditibns favourable for the cultivation 


of Rice? Mention the regions in India where Rice is grown. 
Give an idea of the world trade in this commodity. 


4. Mention the uses of Iron. What are the leading Iron 
producing countries of the world ? Does India produce enough 
Tron for her requirements ? 


5. Explain why the cultivation of Rubber is restricted to 
certain regions of the world. Mention the regions in India where 
Rubber is grown. 


6." Give a brief account of the distribution of rainfall on land 
and its effects on agriculture. 


wine What do you understand by ‘Multipurpose River 
Projects’? Give a brief account of any one of such Projects. 


_ 8. Describe the importance of the Suez Canal route as a 
highway of commerce. 


9. Explain the factors that have favoured development of the 
‘Cotton Textile industry in India. Consider the present position 
and the future prospect of the industry in the Indian Union. 

১20: How do you explain the following :— 


` 


(a) Sugar-cane is grown in the tropical countries whereas 
Beet is produced in the temperate regions. . 
(b) Jute in India is grown mainly in West Bengal, Assam 
and Bihar. i 
(e) Cotton is grown in the North-West Deccan. 
VII. Give the commercial importance of any four of the 
following :— $ 
Digboi, Durgapur, Allahabad, Kandla, Vishakhapatnam, 
Ranchi, Ahmedabad. 


১79. Write short notes on any three of the following :— 
(a) Petroleum resource of India. 
o Factors influencing the location of industries. 
c) Conditions for development of Ports. 
9 Sugar Industry in India. i 
e) Major forest products of India. 


—_ 


Tc. uU. 1962] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী ২৯৫ 


Pre-University Examination, 1962 
Answer ANY SIX Questions 


nd Discuss how the physical environment influences 
econmic activities in a region of (a) mountains and (b) co eee 
plains. Give examples. from the Indian Union, as fi Ba p 
possible. বি 
2. Describe the role of rivers in the economic development 


of a country. 
3. What are the conditions favourable for the cultivati 
g à à t 
wheat ? Mention the regions in the Indian Union এ, of 
is grown. Give an idea of the world trade in this commodity Cy 
4. Mention the uses of copper. What are the ] a 
“coppe r-producing countries of the world? Give an idea eading 
position of the Indian Union in this regard. a Of the 
৯২৪৫ How do you explain the following :— 
(a) Rubber is grown in Malay. { 
(b) Tea is grown in the Himalayan Foothill t 
Bengal and Assam. 5 or North 
(c) Coffee is grown in the Nilgiri Hills. X 
২২94 Why is the cultivation of cotton mainly restri 
-certain regions of the world? Are these also the ডি to 
«cotton goods are manufactured ? ns Where 
~T. Give a brief account of the Damodar Valle Pro: 
mentioning the benefits that have come to the চি উর 
e 


“valley. এ 
758. What are the chief factors that contribut 

development of ports? Illustrate your answer Eh to the 

reference to the Indian Union. special 
EZ Give the importance of any four of the following :— 


Kanpur; Hapur; Nagpur; Sonepur ; জন 


Jamshedpur. je 
Locate them on a full-page sketch map of the Indian GER 
= 10. Describe the importance of the North Atlantic Oc rb 
route as a highway of commerce. ean 
1. Explain the factors that have favoured the deye 
of i Jute তি in India. Consider the present টি 
the future prospects of the industry in the Indian Union, 


“127 Write short notes on ie a of gne ol ডি 
ber Industry; (b) Fishing in the Indian Union : 
Lumber In Belt or the Durgapur Industrial Bele 


(2) 
e) Sugar industry in the Indian ines 


০) Hoogly industrial 
(a) Farakka Barrage ; ( 


২৯৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [০. U. 1961 


Pre-University Examination, 1961 
Answer ANY SIX Questions 

1. Give illustrations, preferably from India, to bring out the 
effect of the physical environment on the economic activity of 
man. 4 

Or, 

What are characteristics of the Mediterranean ‘type of 
climate ? Mention briefly the economic activity of man in such 
climate. 

2. Describe the geographical conditions favourable for the 
cultivation of paddy. What are the various uses to which this 
commodity is put ? 

8. Give the world distribution of coal. Mention in particular- 
three fields in India where the commodity is raised. a 

LA Account for the location of the iron and steel industry 

any two the following :— 

(a) Jamshedpur ; (b) Rourkella ; (c) Bhadravati. 

\5.- How do you explain the following :— 

(a) The Hooghly belt is an important region of Jute- 
manufacture. 

(b) The Ahmedabad region is very important in respect 
of cotton trade. 

(c) Kanpur is an important centre of Sugar manufacture, 
6. Give a brief account of one of the multipurpose river- 
valley projects of India. 

7. Describe any two Trans-Continental railway routes of the 
world, i 

Or 

Describe the Ocean route from Bombay to London via the 
Suez Canal. Mention three important’ ports of call on the way 
of the Commodities of export available from these ports. 

\8. Give the importance of any four of the following :— 
Allahabad, Barauni, Chittaranjan, Bangalore, Kandla and 
Vandrum, 

Locate them on a full page sketch map of the Indian Union, 

9. Describe the hinterland of two major Ports of the Indian 
Union and state the nature of the trade passing through the 
Ports so selected, 

AO. Describe the physical characteristic of the principal 

fishing grounds of the world. A 


11. Describe the principal types of forests in India, What- 
are their major and minor products ? 


BURDW AN UNIVERSITY 
University Entrance Examination, 197] 
COMMERCIAL GEOGRAPHY 
Full Marks—100 
Time—Three hours 
Answer ANY SIX Questions 


The questions are of equal value, 


sive their answers in their own words 
4 Ex 


of man. 


Candidates are required to 


as far as practicable. 
plain the influence of rive 


India. 


5. Mention the uses of coal, 
producers of coal in the world. 
coal is found. 


M6. Discuss the ideal conditions for fishing and name three 
important fishing grounds of the world. 


7. What is hinterland of a 
of any Indian port and ment 
three items of imports. 


“8. State the geographical location and ace 
importance of any four of the following : 


(a) Siliguri (b) Bokaro (c) Bhopal (a) Nepanagar 
(9) Perambur (f) Chittaranjan. 


9. Discuss the regional distribution, present Position and 
the future prospects of cotton textile industry of India. - 


“40. “Explain the following ; 


(a) India’s Jute textile 
West Bengal. 


(0) India is poor in petroleum resources, but-she is 
setting up oil-refineries, 


(c) Durgapur may be called the ‘RUHR’ of India, 
২০ 


Name some 


important 
State the areas in I. 


ndia where 


port ? Describe the hinterland 
ion three items of its exports and 


ount for the 


industry is concentrated in 


২৯৮ আধুনিক অথনৈতিক ভূগোল [B. u. 1970 


১৯৭১ 
বাণিজ্যিক ভূগোল 
পূৰ্ণ সংখ্যা_১০০ : সময়__তিন ঘণ্টা 
যে কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখ । 
প্রশ্নগুলি সমমূল্য 
১। মানবের অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর নদীর প্রভাব ব্যাখ্যা কর। 
২। চা চাষের জন্য অনুকূল অবস্থাসমূহের বর্ণনা কর। ভারতের যে যে 
অঞ্চলে চা জন্মে তাহার উল্লেখ কর | 
৩। ভারতে তুলা চাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 
৪ | বহুমুখী নদী পরিকল্পনা বলিতে কি বুঝ ? ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য 
বহুমুখী নদী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখ। 
el কয়লার ব্যবহার উল্লেখ কর। পৃথিবীর কয়েকটি প্রধান কয়ল! 
উৎপাদনকারী দেশের নাম কর। ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে কয়লা পাওয়া 
ata লিখ। 
৬। AND চাষের অনুকূল অবস্থার পর্যালোচনা কর এবং পৃথিবীর প্রধান 
তিনটি ava আহরণ অঞ্চলের নাম কর | 
৭ বন্দরের পশ্চাভুমি কাহাকে বলে? ভারতের যে কোন একটি বন্দরের 
পশ্চাৎভুমির বর্ণনা লিখ এবং এই বন্দর রপ্তানী করে এমন তিনটি জিনিসের নাম 
ও আমদানী করে এমন তিনটি জিনিসের নাম উল্লেখ কর | 
৮। ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ পূর্বক নিয়োক্ত যে কোনও চারিটি স্থানের 
গুরুত্ব বর্ণনা কর __ 
. কে) শিলিগুড়ি (খ) বোকারো (গ) ভূপাল (ঘ) নেপানগর 
(উ) caiga (চ) fsa । 
৯। ভারতীয় কার্পাস শিল্পের আঞ্চলিক বন্টন, 
ভবিয়তের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর। 
>l Pate বিষয়সযূহের ব্যাখ্যা কর £__ 
(ক) ভারতের পাটশিল্প কেন্দ্রীভূত পশ্চিম বাংলায় | 


(খ) ভারতে খনিজ 
অভাব, কিন্তু তৈল-পরিশোধনাগার স্থাপিত হইতেছে। (গ) দর্গাপুরকে 
ভারতের ‘Ruhr’ বলা যায়।, 


বর্তমান অবস্থা ও 


University Entrance Examination, 1970 
A Answer ANY SIX Questions 


VOI ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া মানুষের অর্থ নৈতিক 
ক্রিয়াকলাপেন্র উপর পরিবেশের প্রভাব আলোচনা কর | 
_ (Discuss, with reference to th 
influence of 


e Gangetic plain of India, the 
man.) 


physical environment on the economic activities of 


B. U. 1970] বর্ধমান বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রশ্নাবলী ২৯৯ 


২। গম চাষের জন্য অনুকূল অবস্থাসমূহের বর্ণনা কর। ভারতের যেষে 
অঞ্চলে গম জন্মে তাহা উল্লেখ কর। 

(Describe the conditions favourable for the cultivation of 
wheat. Mention the regions of India where wheat is grown.) 

৩। ভারতের পাট চাষের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 

(Give a short account of the Jute cultivation in Indian.) 

S| জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্য অনুকূল অবস্থাগুলি বর্ণনা কর। 
ভারতের জলবিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি উল্লেখ কর। 

(Describe the conditions favourable for the production of 
hydro-electricity. State the centres of hydro-electricity genera- 
tion in India.) 

৫ । তাত্রের ব্যবহার উল্লেখ কর। পৃথিবীর কোন্‌ কোন্‌ দেশ তাত্র 
উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য ? ভারতের কোন্‌ কোন্‌ স্থানে তাত্র পাওয়া যায় লিখ i. 

(Mention the uses of Copper. What are the leading copper” 
producing countries of the world ? Mention the places in Indi 
where copper is found.) 

৬। QAS খালপথের বাণিজ্যিক গুরুত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ute | 

(Give a short account of the commercial importance of the 
Suez Canal Route.)* à 

1। ভারতের বিভিন্ন প্রকার বনভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 

(Give a brief account of the different kinds of forests of India.) 

৮ | কি কি বিশেষ বিষয়ের উপর লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে ? 
ভারতের থে কোন দুইটি লৌহ ও ইস্পাত বিল্পকেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । 

(What are the essential factors for the development of Tron 
and Steel industry ? Give a brief account of any two centres of 
Iron and Steel industry of India.) 

৯! নিশ্রলিখিত বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা কর £_কে) মালয়ে রবার উৎপন্ন হয়। 
(খ। ভারত খিদেশ হইতে চাউল আমদানি করে। গে) RS বিষয়ক উৎপাদনে 
ডেনমার্কে aw | 2 

Explain the following: (4 i own j 
(ii) oe imports ae ae ‘aes wake i (ii) Malaya. 
farming is developed in Denmark.) 
5৮ ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখ পূর্বক নিম্নলিখিত যে কোন চারিটি 
হালের গুরুত্ব বর্ণনা কর ২-(ক) gee, খে) কানপুর, (গ) আসানসোল, 
(ঘ) ভিলাই, (©) হলদিয়া, (6) বিশাখাপত্নমূ। Pie 

(State the geographical location and account for the 

importance of any four of the following ২) Trombay, (b) 
Kanpur, (০) Asansol, (a) Bhilai, (e) Haldia. (f) Vizagapatnam,) 


Dairy 


Seal আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [9. u. 1969 


University Entrance Examination, 1969 
Answer ANY SIX Questions 


1, Discuss the influence of climate on economie activities of 
man with reference to India. 
NCI, State the geographical conditions favourable for the 
cultivation of sugar-cane and sugar-beet. Mention the principal 
areas in the world where they are produced. | 
৬০৪: Explain the following :— 

(i) Cotton is grown in North-West Deccan of India. 

(ii) Coffee is grown in the Nilgiri Hills of India. 

(iii) Tea is grown in the Himalayan foothills of North 

___ Bengal and Assam of India. 

N-A What is understood by ‘Multipurpose River Project” ? 
Discuss its importance referring to any one of such river projects 
in India, 
“5. Mention two principal fishing grounds of the world and 
state their physical characteristics. 


6. Mention the uses of petroleum. What are the principal 
petroleum producing countries of the world ? Does India produce 
enough petroleum for her present requirements ? 


What is a hinterland? Mention the hinterland of Bomhay 
and state its economic activities. 


8. Discuss the present position of the cotton textile industry 
of Innia. 


ও Account for the location of Cotton Textile Industry 
in India. 


9. Describe the Trans 


we -Siberian Railway and discuss its 
economic importance. 


2 < State the geographical location and account for the 
M™mportance of any four of the following: (a) Tokyo, (b) 
Shanghai, (c) Delhi, (d) Bangalore, (e) Ahmedabad, (f) Calcutta. 


বর্ধমান বিশ্ববিষ্ঠালয় 


Answer ANY SIX Questions 


১। anaa অর্থ নৈতিক কাধকলাপের উপর gaging প্রভাব কিরূপ তাহা 
ভারতের অবস্থার উল্লেখ করিয়া আলে:চনা কর । 
২। ইক্ষু ও বীট চাষের উপযোগী co} 
পুথিবীতে ইহাদের 
৩। Fafa 
উত্তর-পশ্চিম অং 


গোলিক অবস্থাসমূহ বর্ণনা কর | 
প্রধান প্রধান উত্পাদন অঞ্চলগু লর উল্লেখ কর | 


খিত বিষয়সমূহ I কর £- (ক) ভারতের দাক্ষিণাত্যের 
শে কার্পাস জন্মে । (খ) ভারতে নীলগিরি পর্বতে কফি জন্মে | 


B. U. 1968) বর্ধমান বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রশ্নাবলী ৩০১ 


(গ) ভারতে উত্তরবঙ্গ ও আসামে হিমালয়ের পাদদেশে চা জন্মে । 

81 বহুমূখী নদীপরিকল্পনা বলিতে কি বুঝায়? ভারতের যে কোন 
একটি বহুমুখী নদীপরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এইরূপ পরিকল্পনার গুরুত্ব 
আলোচনা কর। 

৫। পৃথিবীর প্রধান দুইটি মংস্তক্ষেত্রের উল্লেখ কর এবং তাহাদের প্রাকৃতিক 
বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। 

৬। খনিজ তৈল কোন্‌ কোন্‌ কাজে বাবহৃত হয় তাহা উল্লেখ কর। 
পৃথিবীর প্রধান প্রধান খনিজ তৈল উৎপাদক দেশসমূহের নাম কর। 

ভারতের বর্তমান খনিজ তৈল উৎপাদন বর্তমান চাহিদা মিটাইবার পক্ষে 
ঘথেষ্ট কি? 

৭। *পশ্চাদ্ভূমি” কি? cated বন্দরের পশ্চাদ্ভূমি উল্লেখ কর এবং 
তাহার অর্থ নৈতিক কার্যকলাপ উল্লেখ কর। 

৮। ভারতের কার্পাসশিল্পের বর্তমান অবস্থা আলোচনা কর। ভারতে 
কার্পাসশিল্পের অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর | 

>) ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথের বর্ণনা দাও এবং ইহার অর্থ নৈতিক 
গুরুত্ব আলোচনা কর। 

Sol ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখপূর্বক নিপ্ললিখিত যে কোন চারিটি স্থানের 
গুরুত্ব বর্ণনা কর £__কে) টোকিও, (খ) সাংহাই, (গ) দিলী, (ঘ) বাঙ্গীলোর, 
(6) আমেদাবাদ, (6) কলিকাতা । 


University Entrance Examination—1968 
Answer ANY SIX Questions 


1. Discuss with special reference to India, the influence of 
geographical environment on the economic activities of man. 
\ State the geographical conditions favourable for the 
cultivation of Cotton and Jute. Mention the principal areas in 
the world where they are produced. ` 

3. Explain why rubber production is concentrated in South- 
Hast Asia. Mention also the areas in India where rubber is grown, 

4. Describe the distribution and economice uses of coniferous 
forest of the world. 

5. State the uses of any two of the following minerals 
mentioning their geographical distribution in India :— 

(a) Iron; (b) Goal; (০) Copper. 

6. State the conditions favourable for the development of 
hydro~electricity. Mention the principal centres in India where 
hydro-electricity has been developed. 

ve Describe the importance of the Mediterranean-Suez route 
from the point of view of India. 


৩০২ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল [ ৪. u. 1968 


Mention also the principal Indian exports and imports passing 
through this route. 


8. Discuss the present position of Sugar industry of India. 
Account for the location of Sugar industry in India. 


9. Discuss the geographical factors responsible for the 
growth of Calcutta as a principal trade centre in India, 


< State the geographical location and account for the 
importance of any four of the following :— 


(a) Darjeeling, (b) Durgapur, (c) Bangalore, (A) Cochin, 
(e) Kanpur, (f) Ahmedabad. 


বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় 
বাণিজ্যিক ভুগোল-_-১৯৬৮ 
যে-কোন ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিবে। 


৯। ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে মানগষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর 
ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর | 

২। তুলা ও পাট চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থাসমূহ বৰ্ণন কর | 
পৃথিবীতে ইহাদের প্রধান প্রধান উৎপাদন-অঞ্চলগুলি উল্লেখ কর | 

৩। রবার উৎপাদন দক্ষিণ-পূর্ব এশয়াতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ 
কর। ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে রবার উৎপন্ন হয়? 

৪। পৃথিবীর সরলবর্গীয় বনভূমিপমূহের ভৌগোলিক বিস্তার এবং অর্থ- 
নৈতিক ব্যবহার বর্ণনা কর | 

৫। নিশ্ললিখিত যে-কোন দুইটি খনিজ পদার্থের ভারতে ভৌগোলিক 
অবস্থান উল্লেখপূর্বক ব্যবহার বর্ণনা কর £ (ক)। লৌহ, (খ) কয়লা, (গ) sta i 

৬। জলজ-বিছ্বাত্শক্তি উৎপাদনের উপযোগী অবস্থাসমূহ aq] কর। ভারতের 
'জলজ-বিহ্যাৎশক্তি উৎপাদনের প্রধান কেন্দরগুলি উল্লেখ কর। 

"| ভারতের দিক হইতে ভূমধ্যাগর-হুয়েজ বাণিজাপথের গুকত্ব 
বিশ্লেষণ কর। উক্ত বাণিজ্যপথে ভারতের প্রধান প্রধান আমদানী ও রপ্যানী 
বাণিজ্য দ্রব্যের বিবরণ দাও | 

vl ভারতের শর্করাশিল্পের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা কর। ভারতে শর্করা- 
শিল্পের বর্তমান অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর । 

ol কলিকাতা ভারতের অন্যতম প্রধান বাণি 
ভৌগোলিক উপাদানসমূহ বাখ্যা কর । 17188 

১*। ভৌগোলিক অবস্থান উল্লেখপূর্বক নিম্নলিখিত যে-কোন চারিটি 
স্থানের era afal ক্র (ক) দার, . (থ) gAn (গ) বাঙ্গালোর, 
O কোচিন, (ঙ) কানপুর, (চ) আমেদাবাদ। 


B. U. 1966] বর্ধমান বিশ্ববি্ালয়ের প্রশ্নাবলী ৩০৬ 


University Entrance Examination—1967 
Answer ANY SIX Questions ; j 


1. Describe, with suitable example, the effects of coast-line 
and geographical location of a country on the economic activities 
of the people of that country. 

2. What are the geographical conditions favourable for the 
cultivation of wheat ? Describe in this context the wheat produc~ 
ing areas of India. Name four important wheat exporting 
countries of the world. 
wale State the principal fishing grounds of the world and 
describe the physical characteristics. 

4. Describe the principal tea-producing areas in India 
explaining the factors responsible for such location. 

5. What are the uses of petroleum? Give an account of 
the world distribution of ‘petroleum, 

6. Examine the present position and future prospect of 
India’s cotton textile industry. 

7. What is hinterland ? 

Describe the hinterland of two major ports of India (one 
from the east coast and one from the west coast) and state the 
commodities of export passing through them. 

8. Describe the principal types of forests in India stating 
their geographical location. Mention their major products. 
~9 Account for the importance of any four of the following : 

(i) Ahmedabad, (ii) Bokaro, (iii) Nunmati, (iv) Bhilai, 
(v) Trombay, (vi) Paradeep. 

710. Explain why—(Answer any two): (i) Rice production 
is concentrated in the countries of South-east Asia. Gi) Brazil 
is the largest supplier of coffee in the world. (iii) Lumbering is 
greatly developed in the temperate forests. (iv) The North 
Atlantic Trade route is the world’s busiest ocean trade route. 


' University Entrance Examination—1966 
Answer ANY SIX Questions 


NT. Describe the role of rivers inthe economic development of 
a country. Illustrate your answer with examples from India. 

: State why sugar-cane is raised in the tropical countries 
and sugar-beet is. produced in countries of the temperate 
region. Give a short account of sugar-cane cultivation in 
India. 


৩০৪ আধুনিক অথনৈতিক ভূগোল [B. v. 1965 


3. Name the four principal kinds of cotton which are grown 
in-different parts of the world. Fully describe the physical and 
other conditions necessary for growing cotton. 
major cotton growing regions of the world. 


4. State how hydro-electricity is a superior power resource. 
Under what physical and other conditions can there be 
development of hydro-electric industry? Name at least four 


important hydro-electric installations of India indicating their 
locations. 


Enumerate the 


5. What are the uses of copper? Give an account of the 


world distribution of copper-ore. State India’s position in respect 
of this metal. - 


6. Describe the following ocean routes mentioning three 
ports of call on each (route) :—(a) From Bombay to London 
(via the Suez Canal) (b) From Calcutta to Yokohama. 


Mention the commodities of India’s export through any of 
these routes. 


7. What advantages are there in India for developing Iron 
and Steel industry? Describe the three new steel centres 
of India mentioning the location of iron ores nearest to them. 


8. What are the direct and indirect utilities of forests ? 
Give an account of the world distribution of coniferous forest. 


MY. Describe the Ganga Barrage Project and fully discuss the 
benefits which are likely to come out of it. 


© Account for ‘the commercial importance of any four of 
tke following centres :— 


Hamburg, Alexandria, Leningrad, Singapore, Amritsar, 
Kandla, Asansol, Colombo, Bangalore. 


University Entrance Examination, 1965 
Answer ANY SIX Questions 


/\. Discuss the effects of physical environment on the 
economic activity of man, with reference to the Gangetic Plain 
of India. 


2. Deseribe the physical conditions fayourable for growing 


tea and coffee. Mention the regions in India where tea and 
coffee are grown. 


3. What are Spring-wheat and Winter-wheat? Describe 


ae geographical conditions favourable for the cultivation to 
wheat. 


Mention the principal wheat-producing regions of the 
world, 


3. U. 1964} বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী | Wee 


ALA; Explain why the important fishing-grounds of the world 
are situated in the shallow seas of temperate zone. Examine 
the present position of sea fishing in India. 

5. What is the principal Ore of Aluminium ? Mention the 
use of this metal and name the important producing countries of 
the world. Describe India as a producer of Aluminium. 

6. Name the important coal-fields of the eastern region of 
India and describe how do they help the manufacturing industries 
of the region. 

7. Describe the factors which help the growth and develop- 
ment of a sea-port. (Give suitable examples.) 

8. Account for the localisation of Cotton Textile industry in 
any three of the following centres = 

Ahmedabad, Coimbatore, Kanpur, Calcutta. To *what 
eountries does India export cotton textiles ? 

: ৬7 Write notes on any two of the following 4. 
(a) The Trans-Siberian Railway ১ 
(b) The Mahanadi Project ; 
R Petroleum resource of India ; 
d) Coniferous forests of the world ; 
(e) Localisation of manufacturing industry. 
uo. Account for the importance of any four of the 
following ——Digboi, Durgapur, Paradeep, Bangalore, Cochin, 
Ludhiana. Locate them in a full-page sketch map of India. 


University Entrance Examination, 1964 


Answer ANY SIX Questions 


4, Show how the [55168] factors of environment like 
(a) Rivers and (b) Mountains affect the economic activities 
of a reglon. | 

9. Name the various by-products of petroleum and describe 
their uses. Give an account of the world distribution of 
petroleum. 


3. Describe the conditions of growth of cotton and give a 


short account of its world distribution. Discuss India’s position 
as a grower of raw cotton. 
4. Give an account of the present position and future 
possibilities of the development of water-power in India. 
HB Describe ‚the factors which led to the localisation of 
Iron and Steel industry of India in the following places :— 


(a) Jamshedpur, (b) Bhilai, and (c) Durgapur. 


৩০৬ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [5. U. 1963 


Or, Discuss the localisation factors of the Jute Mill industry 
of India in the Hoogly basin. 
< What are the different purposes of a “Multipurpose River 
Valley Project ? Describe the Bhakra-Nangal Project and the 
benefits to be derived from it. 


7. Locate the principal forest belts of India and connect 
them with the rainfall belts. Discuss the problem of the proper 
use of the forest products of India. 


8. Describe the importance of the Canadian P 
Canadian National Railways in the economic life 


৯১৪৫ Write Notes on any four of the following 


acific and 
of Canada. 


Nunmati, Barauni, Tromby, Ankleswar, Cochin, Vishakha~ 


patna 
১২ yer a full-page map of India and show therein— 


(1) Two main belts of Sugar Industry, 
(2) Four Ports of Western coast, 
(9) Principal Tea and Rubber-growing regions. 


University Entrance Examination, 1963 


Answer ANY SIX Questions 


1. Discuss with examples, the influence of climate on 
economic activities. 


2. What geographical conditions are necessary for the 


cultivation of (a) Wheat, (b) Sugar-cane. (c) Rubber, and 
(৫) Tea? Mention the regions in the Indian Union where they 


are grown, 


3. 
Ore, 


iron-ore, 


man’s 


Give a brief account of the world distribution of Iron- 
So mention three principal fields of Tndia raising 
. #\ Account for the location of the Cotton Textile industry 
in (a) Bombay and Ahmedabad region and (b) West Bengal. 


‘ What are the characteristics of a good fishing-sround ? 


Describe in this connection at least two importing fishing 
grounds of the world. 


. Draw a full-page map of the Indian Union and show 
therein—(q) cotton-producing areas; (b) Kandla and 
Vishakhapatnum 5 (c) two public sector steel plants; (d) two 
State Capitals, ‘ 


T. Describe 
route as a h 
of call and c 


: the importance of the North Atlantic Ocean 
ighway of commerce mentioning the important ports 
ommodities carried. 


3. U. 1962] বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী 2) 
5. Why D. V. GC. is called a multi-purpose project ? 
What advantages West Bengal and Bihar are having 
from it ? 

9. What are the characteristics of a good sea-port? Give 
two examples from India to illustrate your answer. 


_ Or, Give an account of the principal types of forests and 
their world distribution. Also name the chief forest products 
(four for each tynes). 

~< 10. Write short notes on any four :— 


a (a) Ganga barrage Project; (b) Ranchi ; (c) Gauhati ; 
(4) Asansol; (e) 'Hirakund and (f) Nagpur. 


University Entrance Examination, 1962 


Answer ANY SIX Questions 

l. Discuss the influence of (a) rivers, (b) plains and 
(৩) coast-line on the economic development of countries. Give 
Suitable examples in support of your answer. 
Nera What geographical factors favour the growth of Cotton, 
Coffee, Jute and Rubber ? In what parts of the world are they 
chiefly produced ? 

3. Write an account of the world distribution of coal 
deposits, 
. 4. Show how the distribution of different types of forests 
18 controlled by rainfall in India? Name any four important 
forest products found in this country and point out their uses. 

mr Examine the present position of Indian Sugar Industry. 

Why is this industry mainly concentrated in U. P. and Bihar ? 


6. Describe the commercial importance of the Suez route. 


i i _ Name the places where the following minerals are found 
fe ndia and describe the uses to which they are put: (a) Iron- 
re and (b) Aluminium. 


e Draw a map of, the Indian Union and show in it the 
ফিশ Chief coal fields. (9) Sugar-cane-producing 
* {c) Two centres of cotton textile industry. 


5 for the importance of any four of the 

(d) Na ৪৪) Bombay, (b) Bangalore, (c) Ahmedabad, 
10 oe (e) Bhilai and (f) Amritsar. 

, + Co 

nean land: pee cau 

Vegetatio 


টি contrast the monsoon and the Mediterra- 
te espect of their general climatic conditions, natural 
and economic developments. 


ae আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [B. v. 1961 


University Enirance Examination, 1961 


Attempt Q. No. T and ANY FIVE of the rest. 


1. “Climate bas a great influence on the economie activities 
of man.” 


Explain the statement with at least two suitable examples 
from Indian conditions. 


— 2. Name four important producers of and also deseribe the 
conditions (Climate, Soil, Relief and Labour) for the growth of 
any two of the following :— 


(a) Wheat, (b) Tea, (c) ar-Beet, (৫) Cotton. 


State the characteristics of an ideal fishing-ground. 
Describe briefly the principal fishing-grounds of the World. 


4. Explain the importance of irrigation in India and 
describe the various methods of irrigation practised in India. 


5. Write a short essay on the role of minerals in the 
economic development of a country. 


6. Give a brief account of the three new centres of Iron and 
Steel Industry of India. 


Sila Draw a map of the Indian Republic and show on it 
(i) two important sites of hydro-electric installation, (ii) two 
centres of Tron and Steel Industry, (iii) two important coal pro- 
ducing areas, (iv) two important iron-ore producing areas, (v) one 
area with rainfall more than 80” and one with less than 10”. 


8. What do you mean by the term ‘Hinterland’? Select , 
any two ports (One from Europe and another from India) and - 
lve a brief account of them indicating at least two items of 


export and their destinations and two items of exports and 
their Sources, 


৬ Hither, 
NI What do you mean by 2 ‘multipurpose project’ ? Select 


any One project from India and give a brief account of the same. 
Or, Describe- in general the physical and economic factors 
for the development of hydro-electricity. Name two countries 
which have developed-it because they have practically no other 
el resources and fwo countries which have developed it though 
they are rich in other one or more fuel resources. 


X10. Account for the importance of the following (any 


four) :—(a) Kanpur, (b) Kandla, (c) Jalpaiguri, (d) Nepanagar 
) Bangalore, (f) Sindri. A 


NORTH BENGAL UNIVERSITY 
Pre-University Examination, 1968 
COMMERCIAL GEOGRAPHY 
Time—Three hours ; Full marks— 100 


Answer ANY SIX Questions 


The questions are of equal value 


৬৮ 


1. Draw a full page outline map of India and show in it the 
following :— 


(a) Two tea-growing areas, 
(b) Two Fetroleum-producing areas, 


(c) The main railway line linking Howrah and Madras with 
two important midway stations, 

(@) Two important ports on the west coast. 

2. Discuss in detail how the following four act as factors of 
environment : 

(i) Location. (ii) Coast lines. 

(iii) Climate. (iv) Natural Vegetation. SA 

3. Account for the differences in the economic activity of 
man in any two physically contrasting regions in the western 
Parts of India. 
! 72217, the conditions necessary for the cultivation of 
rice and jute. Name the importing and exporting countries. 


\—5- Discuss the physical factors responsible for the location 
of Major fishing grounds of the world, and describe the fishing 
activities carried in any one of them. 

6. Write a short essay on the distribution of the hydroelec- 
tric power resources of India. + 
০, What do you understand by the ‘multi-purpose river 
projects" ? Write a short account of the Damodar Valley 
Project. ; 


8. Describe the main shipping routes of the Atlantic Ocean 
through which trade and commerce are carried on. 


Mention the names of some important ports on দি 
coast of North America. 


৩১০ আধুনিক অর্থ নৈতিক ভূগোল [N. B. U. 1967 


9. Write an account of the distribution of different types 


of forests in India and discuss the future prospect of the lumber 
industry in the country. 


10. Write under the following heads the jute and cotton 
textile industries in India :— 
(a) Sources òf raw materials, (b) Market. 


Pre-University Examination—1967 
Answer ANY SIX Questions 


(Illustrate your answer with diagrams and sketches, 
wherever required.) 


৬ Account for the variation of economic activities of man 
in the Darjeeling Himalayas and in the Malabar coast of India. 


2. Compare and contrast the natural and~ human aspects 
in areas where the monsoonal and the Mediterranean types of 
climate prevail. 


3. Narrate briefly the conditions which are essential for the 
cultivation of tea and rubber. Also name the countries who 
handle their trades. 


4. Discuss the Bhakra-Nangal or the 11517870801 or the 
Damodar Valley Project. 


A Why are the fishing-grounds of the North Atlantic Ocean 


commercially .- veloped ? What are the principal varieties of fish 
caught there ? 


) 6. Give an account of the Canadian Pacific Railway or the 
Cape-Gairo Route. | 


Te What is meant by ‘hinterland’? State the hinterlands 
of the ports of Calcutta and Bombay. 


8. Give the uses of copper and aluminium. Also state the 
areas where those minerals are commercially mined, 


9. Discuss the Iron and Steel Industry of India with special 
reference to—(a) location ; (b) raw materials ; and (c) transport. 
~10. On a full page map of India, show the following :— 
(a) Areas where cotton grows commercially 
(b) Agra and Siliguri 
(c) Eastern Railway 


(8). Areas where conifers predominate 


CALCUTTA UNIVERSITY 
COMMERCIAL GEOGRAPHY 
Pre-Univereity Examination, 1972 


Answer ANY SIX questions 
Na. Bow do mountains and plains exercise their influence on 
theZeconomic activities of man? Illustrate your answer with 
suitable examples from India as far as practicable. 


ঠা Discuss the geographical conditions favoutable for the 
cultivation of jute. Name the principal jute growing areas of the 
world. 


ye 3. State the geographical conditions favourable for the cul- 
tivation of tea plants. Name the principal tea growing areas of 


India. 
4. Name the principal iron ore producing areas of the world 
and briefly discuss the uses of the ore. 


5. State the principal uses of copper and name the important 
Copper ore producing areas of the world. 

6. Name two important srans-continental railways and 
discuss their importance to the areas served by them. 


7. Describe the factors favourable for the development of 


‘ports. 10110502809 your answer with suitable examples from India 
as far as practicable. 


8. Give an account of the distribution of the important 
forest regions of the world and state which one of them is 
commercially most important. 


9. Give an account of the cotton textile industry of India 
and name its important centres of production. 


10. Write notes on any three of the following : 


(a) Iron and steel industry of India has been localised 
mainly in the eastern parts of the country. (b) Rivers of 
টোপ India are helpful for transport and communication. 
9 Population density is very high in Kerala and West Bengal. 


Jute industry of India has a bright future. (e) It is 
oped, India will not import food crops in future. 


fol 4. Give reasons for the importance of any three of the 
বীর $ (a) ‘Durgapur ; (b) Dighoy ; (c) Gauhati ; (4) Kanpur 


Draw a full. i s di nion and 
mark the following Baie outline map of the Indian U: 


806 served by the D.V.C. (b) Railway line between 


3978 . Bombay via Nagpur. (c) Areas having the 
least rainfall in the country. a) Delhi. (e) Kandla. 


৩১২ আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোল [c. u. 1972 
Answer ANY SIX questions 


অনুবাদ ঃ - 

১। পর্বত ও সমভূমি কি ভাবে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপ 
প্রভাব বিস্তার করে? যথাসম্ভব ভারতীয় উদাহরণ উল্লেখ করিয়া উত্তর দাও | 

২। পাট চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা আলোচনা কর। পৃথিবীর 
প্রধান পাট-উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লিখ | 

৩। চা-গাছ চাষের উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থা আলোচনা কর | ভারতের 
প্রধান চা-উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম fart | 

৪। পৃথিবীর প্রধান আকরিক লৌহ-উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লিখ এবং 
এই আকরিক্রে ব্যবহার সংক্ষেপে বর্ণনা Fa | . 


৫। তাঘ্রের প্রধান ব্যবহারসমূহ বর্ণ! কর এবং পৃথিবীর প্রধান আকরিক 
তাত্র-উৎপাদক অঞ্চলগুলির নাম লিখ | 
৬। পৃথিবীর দুইটি প্রধান আন্তর্মহাদেশীয় রেলপথের নাম লিখ এবং ইহার! 
যে অঞ্চলের উপর fin বিস্তৃত তথায় ইহাদের গুরুত্ব আলোচনা কর। 
৭ বন্দরের উন্নতির পক্ষে সহায়ক অবস্থাসমূহ বর্ণনা কর। যথাম্ন্তব 
ভারতীয় উদাহরণ উল্লেখ sfan উত্তর দাও । -* 
৮। পৃথবীর প্রধান অরণযাঞ্চলসমূহের বিস্তৃতি বর্ণনা কর এবং তাহাদের 
মধে) কোন্টি বাণিজ্যিক হিসাবে সর্বপ্রধ'ন তাহা লিখ। 
al ভারতের কার্পাম বন্তশিল্পের বিষয়ে একটি বিবর্ণ লিখ ও ইহার প্রধান 
উৎপাদন কেন্দ্রগুলির নাম কর। 
১০). নিম্ন ল'খত যে-কোঁনও ভিনটির সংক্ষিপ্ত ব্যাথা। লিখ £ 
(ক) ভারতের লৌহ ও ইস্পাতশিল্প প্রধানত: দেশের পূর্বাংশে 
কেন্দ্রীভূত | 
(খ) উত্তরভারতের নদীসমূহ যাতায়াত ও পরিবহণের পক্ষে সহায়ক ৷ 
(গ) কেরাল| ও পশ্চিমবঙ্গে লোকবসতির ঘনত্ব অত্যন্ত বেশী । 
(ঘ) ভারতের পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জল | 
(ঙ) আশা কর! যাইতেছে, ভারত ভবিষ্যতে stots আমদানি 
করিবে না! 
১১। ARS যে-কোনও তিনটির গুরুত্বের কারণ উল্লেখ aq: 
(ক) দুর্গাপুর; (খ) fers (গ) গোঁহাটি; (ঘ) কানপুর ও 
(6) কোচন। 


১২। SASH যুক্তরাষ্টের একখান! পূর্ণপৃষ্ঠা মানচিত্র অঙ্কন করিয়া 
নিম্ললিখিতগুলির অবস্থান নির্দেশ কর £ তাহাতে 


(ক) ডি-ভি-সি. অঞ্চল | (খা) নাগপুর হইয়া কপিকাতা__বোস্বাই রেলপথ । 
(গ) এদেশের সর্বাপেক্ষা কম বৃষ্টিপাত অঞ্চল । (ঘ) দিল্লি । (ও) কান্দল!। 
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